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প্রকাশকের কথা 


নিঃসন্দেহে সব প্রশংসা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের-_আমরা বার কাছে সাহায্য প্রার্থনা 
করি, ধার কাছে গুনাহসমূহ ক্ষমার আবেদন জানাই, ধার কাছে আশ্রয় চাই নাফসের 
কুমন্ত্রণা থেকে। আল্লাহ যাকে পথপ্রদর্শন করেন, কেউ তাকে পথভ্রষ্ট করতে পারে 
না; আর যাকে পথভ্রষ্ট করেন, কেউ তাকে পৎপ্রদর্শন করতে পারে না। আমি সাক্ষ্য 
দিচ্ছি, এক আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই, তার কোনো অংশীদার নেই, কোনো 
সমকক্ষ বা প্রতিপক্ষ নেই। তিনি যাবতীয় ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র। তিনি 
অতুলনীয় মহামহিম সন্তা। তার অনুরুপ কিছুই নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ 
ু' আল্লাহর বান্দা ও রাসুল। তিনি উম্মাহর কাছে তার দাওয়াত পৌছাতে কোনো 
কার্পণ্য করেননি, কোনো ত্রুটি করেননি, কোনো প্রতারণারও আশ্রয় নেননি। তিনি 
ছিলেন ইনসাফের নবি। আল্লাহ তার সকল সাহাবি, উম্মাহাতুল মুমিনিন রা. ও আহলুল 
বাইতের মর্যাদা সর্বদা সমুন্নত রাখুন। 
ধর্মবিশ্বাস বোঝাতে ‘আকিদা’ শব্দটি হিজরি চতুর্থ শতাব্দী থেকে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে 
বহুল ব্যবহৃত হয়ে আসছে। আরবি অভিধানগ্রন্থ আল-মিসবাহুল মুনিরে ভাষাবিদ 
আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ ফাইয়ুমি (মৃত্যু : ৭৭০ হিজরি) বলেন, "মানুষ দীন হিসেবে যা 
গ্রহণ করে, তাকে আকিদা বলা হয়। যেমন বলা হয়_তার আকিদা ভালো আছে। 
অর্থাৎ, তার সন্দেহমুস্ত বিশ্বাস আছে।” সেই নিরিখে “ইসলামি আকিদা" বলতে দীনের 
সন্দেহমুক্তু বিশ্বাসসমূহ বোঝানো হয়। 
আল্লামা ইদরিস কান্ধলবির ইসলামি আকিদাবিষয়ক যাবতীয় রচনার অনূদিত ও 
সংকলিত রুপই হচ্ছে এই ইসলামি আকিদাগরন্থটি। এতে দীন ইসলামের অকাট্য 
বিশ্বাসসমূহ সন্নিবেশিত হয়েছে। 


ইসলামি আকিদার এই সিরিজটি তিন খণ্ডে সমাপ্ত হবে, যার প্রথম খণ্ড__অর্থা, এই 
খণ্ডটি দীনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় “তাওহিদ’ সম্পর্কিত আলোচনায় সমৃদ্ধ। গ্রন্থটি 
অনুবাদ, সংকলন ও প্রয়োজনীয় টীকা সংযোজন করেছেন তরুণ আলিম আলী হাসান 
উসামা। তার অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলেই এটি পাঠকের হাতে তুলে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। 
গ্রন্থটি আদ্যোপান্ত পড়ে আমি বারংবার নোট দিয়েছি এবং তিনি তার শত ব্যস্ততা 
সত্তেও তা আমলে নিয়েছেন। 
ইসলামি আকিদাবিষয়ে বাজারে প্রচুর গ্রন্থ থাকা সত্বেও এত পরিশ্রম করে এই গ্রন্থটি 
আনার নেপথ্যের কারণ-_বাংলাদেশের তাওহিদবাদী মুসলিমের আপসহীন নেতা 
আল্লামা জুনায়েদ বাবুনগরী হাফিজাহুল্লাহর গুরুত্বপূর্ণ অভিমতে জানতে পারবেন বলে 
আশা রাখি। 
উপমহাদেশের বিশিষ্ট আকাবিরে দীন আল্লামা ইদরিস কান্ধলবি রাহ.-এর বিস্তৃত 
ইলমি কাজকে যথোপযুস্ত বিন্যাসের মাধ্যমে সাধারণ পাঠকের পাঠ-উপযোগী করে 
অনুবাদ-সংকলনের এই গুরুদায়িত্ব নিজের কাধে নিয়ে আলী হাসান উসামা বাংলাভাষী 
পাঠকদের খাণের জালে আবদ্ধ করে ফেলেছেন। এই খণ শোধের সর্বোত্তম পন্থা 
গ্রন্থটির সর্বোচ্চ প্রচার-প্রসার এবং একে উসিলা করে তাওহিদের সুমহান চেতনার 
বুনিয়াদে উন্মাহ গঠনের কাজে ভূমিকা রাখা। 
ভাষা, বানান ও তথ্যের খুঁটিনাটি কাজে আমার সঙ্গে সহযোগিতা করেছেন ইলিয়াস 
মশহুদ ও দিলশাদ মাহমুদ মাহদি। প্রত্যেককে আল্লাহ দুনিয়া ও আখিরাতে উত্তম 
বিনিময় দিন। 
অনেক জোড়া অনুসন্ধানী চোখের পর্যবেক্ষণ সত্বেও ভুল থেকে যাওয়া অসম্ভব নয়। 
কল্যাণকামী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আমাদের জানালে ইনশাআল্লাহ তা সংশোধন করা হবে। 
আল্লাহ আমাদের সবাইকে তার তরে কবুল করুন এবং সিরাতাল মুসতাকিমের ওপর 
অটল-অবিচল থাকার তাওফিক দিন। 


আবুল কালাম আজাদ 
কালান্তর প্রকাশনী 
২৮.অক্টোবর ২০২০ 


গুন উলুম মুইনুল ইসলাম হাটহাজারী মাদরাসার শায়খুল হাদিস ও 
শিক্ষাসচিব, হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের সাবেক মহ 


৩৪৪৪৩ 


ইসলাম এসেছে জাহিলিয়াত দূর করে তাওহিদ ও মিল্লাতে ইবরাহিম প্রতিষ্ঠা করতে। 
মুসলমানদের অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে আনতে। ইসলামের ভিত্তি 
হচ্ছে আকিদা ও বিশ্বাস। যার আকিদা পরিশুদ্ধ হবে, তার দীন আল্লাহর নিকট গৃহীত 
হবে। যার আকিদায় শিরক ও জাহিলিয়াত থাকবে, সে বিপথগামী বলে বিবেচিত হবে। 
রাসুল গু তার উম্মাহকে শেষ জামানার ফিতনার ব্যাপারে জনিয়েছেন। উম্মাহর মধ্য 
আকিদা নিয়ে যে ভয়াবহ মতবিরোধ হবে, সে ব্যাপারে সতর্ক করে গেছেন। আবদুল্লাহ 
ইবনু আমর ইবনুল আস রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল && বলেন, 
5৫৫০3355555 ৬৪৬৬৪৬০০৪৯৪ 
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৬০৮ ভিউ এম 
বনি ইসরাইল ৭২ দলে বিভক্ত হয়েছিল। আমার উন্মাহ ৭৩ দলে বিভ্ত 
হবে। শুধু একটি দল ছাড়া বাকি সবাই জাহান্নামি হবে। সাহাবিগণ বললেন, 
‘হে আল্লাহর রাসুল, সে দল কোনটি?’ তিনি বললেন, আমি ও আমার 
সাহাবিগণ যে আদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত (যারা এর অনুসারী হবে, তারাই 
মুক্তিপ্রাপ্ত দল)। [সুনানুত তিরমিজি : ২৬৪১] 


DERI ২ 2 
৫৯৫৯৫১৯০৩০৮ শু 


DOOR 
সিনা বিশুদ্ধ আকিদা সম্পর্কে বিভ্ৃততাবে অধ্যয়ন করা, প্রতিটি 
“আকিদা যথাযথভাবে হুদয়জাম করা এবং সহিহ-শুন্ধ আকিদা লালন কয় 
এত্যেক মুসলমান নর-নারীর জন্য একান্ত আবশ্যক। বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি আমাদের 
কলের ্রশ্েয় আকাবির শায়ধুত তাফসির আল্লামা ইদরিস কাখলবি রাহ-এর 


রত করেছেন আমার অত্যন্ত রেহভাজন আলিম মুফতি আলী হাসান উসামা এতে 


তার কিছু গুরুত্বপূর্ণ সংযোজনও রয়েছে। এটা হচ্ছে গ্রন্থের প্রথম খণ্ড। এ খণ্ডের 
আলোচ্য বিষয় হচ্ছে তাওহিদ। গ্রন্থটি মোট তিন খণ্ডবিশিষ্ট হবে। আকিদার অন্য 
বিষয়গুলো পরবর্তী দুই খণ্ডে আলোচিত হবে। বক্ষ্যমাণ খণ্ডে ইসলাম, ইমান, কুফর ও 
শিরকের পরিচয় ও প্রকৃতি, তাওহিদের হাকিকত, তাৎপর্য ও যৌক্তিকতা এবং আল্লাহ 
হয়েছে। বিশেষভাবে গ্রন্থের শেষে সিফাতে মুতাশাবিহাত তথা নিগৃঢ সাদৃশামূলক 
গুণাবলি সম্পর্কে বিস্তৃত দালিলিক আলোচনা স্থান পেয়েছে। 

আমি গ্রন্থটির আদ্যোপান্ত একনজর দেখেছি। সামান্য সংশোধনীও দিয়েছি। আমার 
কাছে গ্রন্থটিকে মুসলিম উন্মাহর জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং সময়ের চাহিদা পূরণে 
সক্ষম বলে মনে হয়েছে। 

হাজার বছর ধরে স্বীকৃত আকিদা নিয়ে ফিতনা ছড়াচ্ছে। সালাফে সালিহিনের নাম 
ব্যবহার করে সাধারণ মানুষকে বিপথগামী করছে। অনলাইনে ও অফলাইনে সর্বস্তরের 
মুসলমানদের মধ্যে সংশয় ছড়াচ্ছে। সর্বযুগের সংখ্যাগরিষ্ঠ আলিম ও মুজাহিদদের 
একবাক্যে বিদআতি বলে আখ্যায়িত করছে। আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের 
আকিদীকে জাহমি আকিদা বলে অভিহিত করে সমাজে নিরেট দেহবাদী ও অক্ষরবাদী 
ভ্রান্ত আকিদা ছড়িয়ে দিচ্ছে। ইতিহাসের পাতায় বিগত হওয়া মুশাববিহা (সাদৃশ্যবাদী), 
মুজাসসিমা (দেহবাদী) এবং ভ্রান্ত হাশীওয়ি ফিরকার আকিদা পুনরুজ্জীবিত করছে 
আর এগুলো সালাফের একমাত্র সহিহ আকিদা বলে একপাক্ষিক প্রচারণা চালাচ্ছে। 
সালাফ ও খালাফ তথা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী আলিমদের আকিদা থেকে বিচ্যুত এই 
বিচ্ছিন্ন ও বিভ্রান্ত আকিদার মোকাবিলার জন্য আমাদের হকপন্থি মহান আকাবিরদের 
আকিদাবিষয়ক আলোচনাগুলো বাংলায় অনুদিত হয়ে আসা সময়ের দাবি ছিল। আল্লাহ 
তাআলা অনুবাদককে সেই দাবি পূরণের জন্য কবুল করেছেন। 
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আমি দুয়া করি, আল্লাহ তাআলা এ নি লেখক, অনুবাদক, প্রকাশক, পাঠক ও 
শৃভানুধ্যায়ী সবাইকে উত্তমরূপে কবুল করুন। তরুণ আলিম মুফতি আলী হাসান 
উসামাকে উম্মাহর খিদমতে আরও বেশি বেশি অসামান্য অবদান রাখার তাওফিক দান 


করুন। আমিন। 


মুল 
০ "যী, চা, বাংলাদেশ 


পরান জনাত বাবলী 


২৩ সেপ্টেম্বর ২০২০ 


অনুবাদকের কথা 


. গ্রন্থটি একক কোনো বইয়ের অনুবাদ নয়। গাক-ভী; 
পা সতের পাঠকের সামনে আরাম দিস কাব রাহ--কে 
করে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার কিছু নেই। তার আকিদা বিষয়ক আলোচনার সংকলন 
আমাদের বক্ষামাণ ইসলামি আকিদা। আমরা এতে ইসলামি আকিদার সঙ্ো সম্পর্কিত 
সবগুলো বিষয়ে লেখকের বিক্ষিপ্ত আলোচনা বিন্যস্তভাবে সংকলিত করে সেগুলোর 
সরল অনুবাদ উপস্থাপনের চেষ্টা করেছি। গ্রন্থটির প্রথম খণ্ডে লেখকের যেসব রথ 
থেকে আলোচনা সংকলন করা হয়েছে তা হলো : আকারিদুল ইসলাম, খুলাসাতুল 
আকারিদ, উসুলুল ইসলাম, ইলমুল কালাম, মুসলমান কৌন হ্যায় এবং কাফির কৌন। 
গ্রন্থটি ইনশাআল্লাহ তিন খণ্ডে সমাপ্ত হবে। পরবর্তী খণ্ড দুটোতে উল্লিখিত গ্রন্থগুলোর 
পাশাপাশি লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ থেকেও প্রাসঙ্গিক আলোচনা স্থান পাবে। 
গ্রন্থটিকে যেহেতু আমরা নতুনভাবে বিন্যস্ত করে সংকলন করেছি, তাই এতে আমাদের 1 
দেশের প্রেক্ষাপট ও অবস্থার প্রেক্ষিতে এখানকার পাঠকদের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় 
আলোচনাগুলোই স্থান দিয়েছি। যে বিষয়গুলো কোনোভাবেই সাধারণ পাঠকদের 
বোধগম্য নয়, আমরা তা বাদ দিয়েছি। অন্যথায় বইটির কলেবর হতো এরচেয়ে 
অন্তত দ্বিগুণ। তবে আমরা এতে যে আলোচনাগুলো স্থান দিয়েছি, আশা করি আলিম 
এবং সত্যান্বেষী সাধারণ পাঠকদের জন্য প্রাথমিকভাবে এগুলো ইনশাআল্লাহ যথেষ্ট 

হবে। আকিদা বিষয়ক কয়েকটি ছোট পুষ্তিকার পরে বিস্তৃত আলোচনাসসৃদ্ধ এ গ্রন্থটি 


মণ গ্রন্থে আল্লামাইদরিস কান্ধলবি রাহ.-এর আলোচনা ছাড়াও স্বতন্ত্র শিরোনামের 
৮৪৮৮৮ প্রয়োজনীয় আলোচনা সংযোজিত হয়েছে। এসব ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট 
যোগ করে সংযোজনের বিষয়টি আমরা স্পষ্ট করে দিয়েছি। এ ধরনের 
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করেছি, যাতে অসচেতনভাবেও মুলভাব বিকৃত হয়ে নাযায়। তবে এ ক্ষেত্রে সাবলীলতা 
রক্ষার স্বার্থে বাহুল্য ও অপ্রয়োজনীয় কথাগুলো বাদ দিয়েছি। মূল আলোচনায় প্রবেশের 
আগে লেখক শুরুর দিকে ভূমিকাম্বর্প যে দীর্ঘ আলোচনার অবতারণা করেছেন, তার 
কিছু জায়গায় তিনি কথা সংক্ষেপিত রেখেছেন। কিছু বিষয়ের দিকে শুধু ইঙ্গিত করে 
আলোচনার মোড় অন্যদিকে ঘুরিয়েছেন। সাধারণ পাঠকদের কথা বিবেচনা করে এসব 
ক্ষেত্রে আমরা অস্পষ্ট ও সংক্ষিপ্ত কথাগুলোর ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ করেছি। বোঝার 
জন্য যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকু অতিরিন্ত আলোচনা সংযোজন করেছি। তবে মূল গ্রন্থে 
আকিদা বিষয়ক যেসব আলোচনা তিনি করেছেন-_ যেহেতু এ বিষয়গুলো অত্যন্ত সূক্ষ্ম 
এবং এর সঙ্জো অনেক কিছু সম্পর্কিত, তাই এসব ক্ষেত্রে আমরা তার বন্তব্যের হুবহু 
অনুবাদ উদ্ধৃত করেছি। নিজেদের পক্ষ থেকে মূল ভাষ্যে অতিরিস্ত বিষয় সংযোজিত 
করিনি। কোথাও একান্ত কিছু সংযোজনের প্রয়োজন হলে এর জন্য আলাদা টীকা যোগ 
করেছি। তবে সর্বাবস্থায় লেখকের মূল ভাষ্য অবিকৃত রেখেছি। 
আকিদার বিষয়টি এতটাই বিস্তৃত আলোচনার দাবি রাখে যে, তিন খণ্ডে সমাপ্য প্রায় . 
হাজার পৃষ্ঠার এই বিশাল কলেবরের গ্রন্থটিকেও এ বিষয়ে অপূর্ণাঙ্জই বলতে হয়। 
লেখক প্রতিটি বিষয়ে সংক্ষিপ্তভাবে মৌলিক কথাগুলো বলার চেষ্টা করেছেন। কিছু 
জায়গায় দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। প্রতিটি শিরোনামের অধীনে কুরআন, সুন্নাহ ও 
ইজমার সব দলিল এবং বিবেকের সব যুক্তি একত্র করতে চাইলে প্রতিটি অধ্যায়ের 
জন্য এই কলেবরের একেকটি স্বতন্ত্র পুস্তক প্রয়োজন। এ জন্য আকিদার ইলম 
অর্জনে আগ্রহী ভাইদের প্রতি অনুরোধ থাকবে, আকিদার মতো ব্যাপক এবং বিস্তৃত 
বিষয়ে কেবল একটি গ্রন্থের ওপর নির্ভর করবেন না। কোনো যোগ্য, বিজ্ঞ, প্রাজ্ঞ 
ও অভিজ্ঞ আলিমের পরামর্শ অনুসারে অধ্যয়ন নিয়মিত অব্যাহত রাখবেন। তবে এ 
কথা দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গেই বলতে পারি, বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি হক আদায় করে অধ্যয়ন 
করলে ইনশাআল্লাহ ইসলাম সম্পর্কে আরও গভীরভাবে জানতে পারবেন এবং 
আকিদাকেন্দ্রিক অধিকাংশ ফিতনা থেকে নিজের ইমান সুরক্ষিত রাখতে পারবেন। 
তাহলে আর দেরি কেন! আসুন, এর পাঠ সরোবরে অবগাহন করি। 


আল্লাহ তাআলা এ গ্রন্থটির লেখক, পাঠক, অনুবাদক, প্রকাশক ও প্রচারকদের উত্তম 
প্রতিদান দান করুন। প্রকাশিতব্য দুই খণ্ডের কাজও দ্রুত সমাপ্তির তাওফিক দান করুন। 


আলী হাসান উসামা 
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লেখকের ভূমিকা 


সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাদেরকে সত্যধর্ম ইসলামের পপ্রদর্শন 
করেছেন এবং তার অফুরন্ত গোপন ও প্রকাশ্য সকল নিয়ামতের পূর্ণতা দান 
করেছেন। তিনি আমাদের ওপর নিয়ামত পরিপূর্ণ করেছেন এবং আমাদের তার 
হাবিব মুহাম্মাদ £৯-এর উন্মত হওয়ার সৌভাগ্য দান করেছেন। শান্তি বর্ষিত হোক 
মুহাম্মাদ &-এর ওপর, তার সাহাবা ও তার পরিবার-পরিজনের ওপর। আর 
তাদের বরকতে তোমার রহমত ও অনুগ্রহ বর্ধিত হোক আমাদের ওপর। হে 
মহাপরাক্রমশালী ও মর্যাদার অধিকারী মহান প্রতিপালক। 
EN; Gi 35৩৪৪ ৩ 3 Zl 
(2৮9৮ চা 
15179 508 
হে আল্লাহ, আপনি না হলে আমরা হিদায়াত-লাভ করতাম না, 
জাদাকা দিতাম না, সালাত আদায় করতাম না। 
অতএব আমাদের ক্ষমা করে দিন, যত দিন আপনার প্রতি সমর্পিত থাকব। 
আমাদের ওপর শান্তি বর্ণ করুন এবং শত্রুর মোকাবিলায় আমাদের 
দৃঢ়পদ রাখুন। 
যখন আমাদের কেফরের দিকে) ডাকা হয়, তখন আমরা তা 
প্রত্যাখ্যান করি। 
আর এ কারণে তারা চিৎকার করে আমাদের বিরুদ্ধে লোক-লস্কর 
জমা করে।” 


১ সহিহ বুখারি: ৪১৯৬। 
ইসলামি আকিদা [১ম খণ্ড, তাওহিদ| 


০ 
১১৫১৫১৫১৩১৫ ্ 
আমাদের জানা আবশ্যক, আল্লাহই হচ্ছেন একমাত্র নিয়ামতদাতা। অস্তিত্ব 
বলতে যদি কিছু থাকে, তবে তা তারই প্রদত্ত। জীবন ও স্থায়িত্ব একমাত্র তারই. 
দান। সম্মানসূচক গুণ বলতে যদি কিছু থাকে, তবে সেটা তার সর্বব্যাপী রহমতেই 
অর্জিত। আর জ্ঞান-গরিমা, বিদ্যা-বুদ্ধি, শ্রবণশ্তি, দৃষ্টিশস্তি ও বাকশস্তি বলতে 4 
যদি কিছু থাকে, তবে তা সবই তার জ্ঞান, ক্ষমতা, শ্রবণ ও দর্শনের প্রতিবিস্ব মাত্র। । 
সম্ভাব্য বস্তুর অস্তিত্ব তো স্বকীয় নয়ই) বরং গুণরাজি ও পূর্ণতা সবকিছুই : 
তার দান। বান্দার নিকট অস্তিত্বহীনতা ছাড়া কিছুই নেই এবং সত্য হচ্ছে, বান্দা 
তার অস্তিত্বহীনতারও মালিক নয়। অস্তিত্বের মতো অস্তিত্বহীনতাও আল্লাহর 
ইরাদা ও ইচ্ছার অনুগামী। প্রকৃতপক্ষে বান্দার মধ্যে যে গুণ ও পূর্ণতা আছে, তা 
একমাত্র মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর অশেষ দানের সুবাদেই অর্জন সম্ভব। তার 
নিয়ামত ও অনুগ্রহের কোনো সীমা-পরিসীমা নেই এবং নিঃসন্দেহে তিনিই প্রকৃত 
নিয়ামতদাতা। 
আমার প্রতিটি লোমকৃপ যদি জিহ্বা হতো, তবু তার হাজার শোকরের 
একটিও আদায় করা সম্ভব হতো না। 

জ্ঞানবুদ্ধি অনিবার্ধরূপে নিয়ামতদাতা ও অনুগ্রহকারীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের 
নির্দেশ দেয় এবং নিয়ামতদাতার সম্মানপ্রদর্শন অপরিহার্য বলে মনে করে। জ্ঞান 
বাদশাহর আসনে অধিষ্ঠিত এবং অন্যান্য ইন্দ্রিয় ও অঞ্ঞপ্রত্যঙ্গ সেনাবাহিনীর 
সঙ্গে তুলনীয়। 
জ্ঞানবুদ্ধি বলে, যেহেতু দুনিয়ার অন্যান্য সব নিয়ামত ও অনুগ্রহদাতার প্রতি 
কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও সন্মান প্রদর্শন অপরিহার্য, সেহেতু প্রকৃত ও মহান 
অনুগ্রহদাতা ও নিয়ামতদাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা সর্বাগ্রে অপরিহার্ষ। কারণ, তিনি 
জ্ঞান ও বিজ্ঞানের মতো অতুলনীয় এমন নিয়ামত আমাদের দান করেছেন, যার 
দ্বারা আমরা দুনিয়ার সব সমস্যার সমাধান করতে পারি। জ্ঞান সবকিছু বোঝে; 
কিন্তু তার নিজের প্রকৃতি বুঝতে অক্ষম। জ্ঞান এতটুকু অবশ্যই জানে যে, এক 
অপরিহার্য পবিত্র সত্তা অবশ্যই আছেন, ধার হাতে আমার অস্তিত্ব এবং জ্ঞানের 
লাগাম। যখন এবং যে পরিমাণ তিনি চান, সেই পরিমাণ জ্ঞান আমার হয়ে যায়। 
তিনি চাইলে আমার জ্ঞান ডানা মেলে আকাশে পৌছে এবং না চাইলে এমন 
শস্তিহীন বানিয়ে দেন যে, কাছের জিনিসও আর বুঝে আসে না। সুতরাং যে সত্তার 


২ আল্লাহ তাআলার অস্তিত্ব অপরিহার্য এবং তার অস্তিত্ব স্বকীয়। পক্ষান্তরে সৃষ্টিজগতের অস্তিত্ব 
অপরিহার্য নয়; বরং সম্ভাব্য এবং এর অস্তিত্বও স্বকীয় নয়; বরং আল্লাহপ্রদত্ত। 
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হাতে আমার অস্তিত্ব ও জ্ঞানের লাগাম রয়েছে 
আমার প্রকৃত নিয়ামতদাতা। ১ তিনিই আমার প্রভু এবং তিনিই 


যিনি কল্পনারও অতীত, তিনিই খোদা। 
কীভাবে প্রকৃত নিয়ামতদাতার 
ব্যাকুল ও অশান্ত ছিল। প্রকৃত 
দেখানোর জন্য সম্মানিত নবি 
মাধ্যমে প্রকাশ 


কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা যায়, জ্ঞান এ কথা ভেবে 
নিয়ামতদাতা তখন অনুগ্রহ করে হিদায়াত ও পথ 
গণকে শরিয়তসহ প্রেরণ করেন; যাতে জ্ঞান তার 
কৃতজ্ঞতা ও সম্মান অন্তর ও দেহ এবং বিশ্বাস ও কাজের 
করতে পারে। যে ব্যস্ত আল্লাহর নাজিলকৃত শরিয়ত অনুযায়ী তার 
কৃতজ্ঞতা ও সম্মানপ্রদর্শন করবে, সে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করবে। 

বাদশাহ এবং সরকারের সন্তুষ্টির পরোয়ানা তখনই পাওয়া যায়, যখন সরকারের 
সুনির্দিষ্ট নীতিমালার আওতায় শোকরগোজারি ও আনুগত্য প্রকাশ করা হয়। 
প্রতি আনুগত্যের নিদর্শন মনে করা ভুল ও মূর্বতার নামান্তর। 


এ ধর্মে অহমিকা ও মনগড়া চালচলন কুফরি বটে। 
এ কথা সাধারণভাবে স্বীকৃত এবং যেকোনো ব্যন্তিই এ বাস্তবতা অস্বীকার করতে 
পারে না। যদি কোনো মূর্খ লোক রাষ্ট্রের আনুগত্যের দাবি করে এবং রাষ্ট্রে প্রচলিত 
আইন ও কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে সমালোচনা করে, তাহলে রাষ্ট্রের প্রতিনিধি বলবে 
যে, এ ব্যস্ত রাষ্ট্রের আইনকানুনের বিপরীত গিয়ে নিজের ইচ্ছামতো চলতে চায় 
এবং নিজের বিকৃত চিন্তা, কথা ও কাজে রাষ্ট্রীয় আইনের অপব্যাখ্যা করতে চায়। 
অনুরূপভাবে ইসলামি পণ্ডিতগণ আল্লাহর শরিয়তের প্রতিনিধি। আল্লাহর 
আইনের সঠিক অর্থ ও বিশ্লেষণ করে দেন যে, আল্লাহ ইচ্ছা এরুপ। যে ব্যস্ত 
কিতাব ও সুন্নাহকে স্ব-উদ্তাবিত বিকৃত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মাধ্যমে নিজের 
খেয়ালখুশি চরিতার্থ করার চেষ্টা করে, সে ব্যন্তির এমন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, যা 
বলা হবে। মোটকথা, প্রকৃত নিয়ামতদাতার শোকরগোজারি ও তার সন্মান 


শরিয়তসম্মত হলে তা-ই গ্রহণযোগ্য। যে সম্মান ও ইবাদত শরিয়তপরিপন্থি, তা 
সমীচীন ও গ্রহণযোগ্য নয়। 


রাষ্ট্রীয় আইনকানুন সেটাই সঠিক ও গ্রহণীয়, যা ক্রমাগত প্রয়োগের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় 
মন্ত্রণালয়, দায়িত্বশীল ব্যক্তি ও বিচারকগণ ন্যায়বিচারে প্রয়োগ করেন এবং সে 
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a >< টে ১০৯৯০৮০৯০৯০ এ 
নি করে থাকেন। রাস সারে, 
বিষয়ে এ অর্থই প্রযোজ্য হবে, যা সাহাবিগণের যুগ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত 
উম্মতের উলামা ও নেককারগণ বুঝে আসছেন। ইসলামি ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে 
ফায়সালা হয়ে আসছে, এর বিরোধী কোনো নতুন পদ্ধতি গ্রহণযোগ্য হবে না। 
উম্মতের সাহাবা, তাবিয়িন ও উলামা কর্তৃক বিশ্লেষণকৃত অর্থ যদি ভুল হতে 
পারে, তাহলে সেসব মনগড়া ও স্বেচ্ছাচারী চিন্তার অধিকারীদের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ 
নির্ভুল হবে কীভাবে? অথচ এরা আরবিভাষাও জানে না। 

হে মুসলমানরা, ইসলাম এমন এক ধর্ম, যা মুহাম্মাদ ৪-এর ও পর নাজিল হয়েছে। 
নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট একমাত্র মনোনীত ধর্ম ইসলাম। এ ধর্মের সঠিক অর্থ 
সাহাবিগণ বুঝতে পেরেছিলেন-_অন্যরা যে ব্যাখ্যা করেছে, তা ভুল। যার চোখে 
এক ইসলাম দুই ইসলামরূপে এবং এক কুরআন দুই কুরআনরুপে প্রতিভাত হয়, 
সে নিশ্চয়ই আড়চোখা। 

সুতরাং জ্ঞানের নির্দেশ এই যে, প্রকৃত নিয়ামতদাতার সম্মান শরিয়তের নিয়ম 
অনুযায়ী প্রদর্শন করতে হবে। শরিয়তের দুটো ধারা : কে) বিশ্বাসসংক্রান্ত, (খ) 
আমলস-ক্রান্ত। বিশ্বাস ধর্মের মৌলিক বিষয় এবং আমল তার শাখা। বিশ্বাস ছাড়া 
আখিরাতের শাস্তি থেকে মুক্তির পথ নেই। যে ব্যস্তির বিশ্বাস রয়েছে; কিন্তু আমল 
নেই, তার মুক্তির আশা আছে। তার ব্যাপার আল্লাহর ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল-_ 
তিনি ইচ্ছা করলে ক্ষমা অথবা শাস্তি দিতে পারেন। জাহান্নামের অনন্ত শাস্তি 
ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মের অপরিহার্য বিষয় অস্বীকারকারীদের জন্যই নির্দিষ্ট। পক্ষান্তরে 
আমল পরিত্যাগকারীকে শাস্তির মধ্যে নিক্ষেপ করলেও ধর্মের প্রতি সঠিক 
বিশ্বাসের কারণে জাহান্নামের অনন্তকালের শাস্তি থেকে তাকে রেহাই দেওয়া হবে। 


নিশ্চয়ই আকিদা হলো ইসলামের ভিত্তি। যদি এর থেকে কোনো 

একটা বিষয় নষ্ট হয়ে যায়, তবে তা ভুষ্টতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য। 
আকিদা যেহেতু ইসলামের ভিত্তি, তাই যদি কারও একটি আকিদা নষ্ট হয়ে যায়, 
তাহলে সবকিছুই নষ্ট হয়ে যায়। 

হলেও এবং সওঁষীমগ্ল পর্যন্ত উঠালেও তা বীকাই থাকবে। 
আকিদা বা বিশ্বাস যেহেতু ইসলামের মৌলিক ও অপরিহার্য বিষয়, তাই এই গ্রন্থে 
মুক্তিপ্রাপ্ত দল আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকিদা সংক্ষেপে বর্ণনা করা 
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এই গ্রন্থ রচনার সময় ইমামে রাব্যানি মুজাদ্দিদে আলফে সানির আকায়িদে 
ইসলামিয়ার ওপর লিখিত তিনটি মাকতুব কাছে ছিল। যদিও ইমামে রাব্বানির 
মাকতুবাতের তুলনায় আমার লেখা এই গ্রন্থ অনেক নিম্নমানের; কিন্তু তবু এই 
লেখার ভিত্তি মুজাদ্দিদে আলফে সানির বাণীসমূহের আলোকে রচিত এবং বাকি 
] আলোচনা করা হয়েছে অন্য ইমামগণের মতাদর্শের ভিত্তিতে। 

মহান আল্লাহ ওই বৃজুর্গদের পবিত্র বুহের ওপর শাস্তির অমীয় ধারা বর্ষণ করুন 
এবং ইসলাম ও মুসলমানদের পক্ষ থেকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। কারণ, 
তারাই আমাদের নিকট ইসলাম সঠিকভাবে পৌছিয়েছেন এবং সাহাবি ও 
তাবিয়িগণ কুরআন-সুন্নাহ যে অর্থ অনুধাবন করেছিলেন, সে সম্পর্কে আমাদের 
: অবহিত করেছেন। আমিন, সুম্মা আমিন।* 


+++ 


৩ আকায়িদুল ইসলাম গ্রন্থের ভূমিকা। 
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ইসলাম 


ইসলামের তত্ৃকথা 
পৃথিবীতে বহু ধর্মের অস্তিত্ব থাকলেও ইসলাম এমন ধর্ম (দীন), যা প্রতিটি বিষয়ে 
প্রমাণ উপস্থাপন করে এবং প্রমাণহীন কথাবার্তা নিদ্দিধায় প্রত্যাখ্যান করে৷ 


ইসলাম যখন কোনো ব্যন্তিকে তার ধর্মের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয়-গ্রহণের আগে 
তাকে প্রথমে বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে চিন্তা ও অনুধাবন করতে বলে__আামাকে 
গ্রহণ করার পূর্বে আমার শিক্ষাসমূহ বিবেক ও প্রমাণের ছাচে ফেলে ভালো করে 
পরখ করে দেখো। নিবিড়ভাবে ভেবেচিন্তে যখন তোমার অন্তর পুরোপুরি প্রশান্ত 
হবে, তখনই কেবল আমার আহ্বান গ্রহণ করো। আল্লাহ বলেন, 


Ee RIO BIS CC se SEL 
হে মানুষ, তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে 
সুস্পষ্ট প্রমাণ এসেছে। আর আমি তোমাদের কাছে এমন এক আলো 
পাঠিয়েছি, যা পথ সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার করে তোলে। [সুরা নিসা (৪) : ১৭৪] 


এভাবেই আল্লাহ স্বীয় বিধানাবলি তোমাদের কাছে সুস্পষ্টরুপে বর্ণনা 

করেন, যাতে তোমরা বিবেক-বুদ্ধি খাটাতে পারো। [সুরা বাকারা (২): ২৪২] 
CEE পি SS MEI UN 

আল্লাহ এভাবেই স্বীয় বিধানাবলি সুস্পষ্টবূপে বর্ণনা করেন, যাতে 

তোমরা চিন্তাভাবনা করতে পারো। [সুরা বাকারা (২) : ২১৯] 
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ইসলাম তার বিরোধীদেরও দলিল-গ্রমাণ উপস্থাপনের আহ্বান জানায়, 
pe TAI OB), 
আপনি বলে দিন, তোমরা যদি (তোমাদের দাবিতে) সত্যবাদী হও, 
তবে নিজেদের কোনো দলিল পেশ করো। [সুরা বাকারা (২) : ১১১] 


LOLLEISC HIE Si eet os His oly 
তোমাদের কাছে এর সপক্ষে কোনো প্রমাণ নেই। তোমরা কি আল্লাহ সম্বন্ধে 
এমন কথা বলছ, যার কোনো জ্ঞান তোমাদের নেই? [সুরা ইউনুস (১০) : ৬৮] 
এমন ধর্ম পৃথিবীতে একটাই আছে; আর তা হচ্ছে ইসলাম। কুরআন মাজিদে এ 
ধরনের অসংখ্য আয়াত রয়েছে। সুতরাং কেউ যদি এ কথা বলে যে, ইসলাম 
এমন ধর্ম, যা তার অনুসারীদের দলিলহীন কথাবার্তা মানাতে চায়, তবে তা সুস্পষ্ট 
অপবাদ ছাড়া কিছু নয়। 


ইসলামের শাব্দিক অর্থ আনুগত্য ও আত্মসমর্গণ। অর্থাৎ, নিজেকে অন্যের কাছে 
সঁপে দেওয়া, নিজের সত্তা অন্যের নিকট সোপর্দ করা। শরিয়তের পরিভাষায় 
ইসলামের অর্থ, সত্য নবির আদেশের আলোকে আল্লাহর আনুগত্য ও বন্দেগি 
করা। নিজের মনগড়া মত ও দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী আল্লাহর আনুগত্যকে শরিয়তের 
চি রি 
BS ৮৫৮ 55 নানার 
০62044623৬5 


কিন্তু না, তোমার প্রতিপালকের শপথ! তারা মুমিন হতে পারবে না, 
যতক্ষণ পর্যন্ত তারা নিজেদের বিবাদ-বিসংবাদের বিচারভার তোমার 
ওপর অর্পণ না করে। এরপর তোমার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তাদের অন্তরে 
কোনো দ্বিধা না থাকে এবং তোমার সামনে নিজেদের পূর্ণরূপে সমর্পণ 
না করে। [সুরা নিসা (৪) : ৬৫] 
এ আয়াতের তাফসিরে ইমাম জাফর সাদিক রাহ. থেকে বর্ণিত হয়েছে, 
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Do 


IS 


i ed ৯০ টি ৮ ঢল ইবাদত করে ৩ 
2 দি আল্লাহর এবাদত কারে, সালাত কায়েম কারে 


কোনো সম্প্রদায় এ |নের সিয়াম পালন করে এব 
এন কাজাতা|নের য়» নাশ বা এবং , 
জাকাত আদায় করে, রমা ং বায়তুল্লাহ 


এরপর রাসুল এ নিজে করেছেন এমন কোনো কাজের 
রর ্তবাকরে-_তিনি যা করেছেন, কেন এর বাতিক্রম করলেন 
a অথবা তার অন্তরে এ ব্যাপারে দ্বিধা অনুভব করে, তাহলে তায় 
মুশরিক হয়ে যাবে। এরপর তিনি প্রমাণস্বরুপ উপরিউন্ত আয়াত 


তিলাওয়াত করেন।” 


হজ করে, 


কক 


২, 
৪ বহুল মাআনি: ৩/৬৯। 


১ 


২৪ 


ইসলামি আকিদা [১ম খণ্ড, তাওহিদ] 


ইসলামের বৈশিষ্ট্যসমূহ 


ইসলামের অসংখ্য বৈশিষ্ট্য রয়েছে। কোনো লেখকের পক্ষে তা একর করা 
সম্ভব নয়। ইসলামের যেসব বৈশিষ্ট্য সুস্থ বিবেক ও বিশুদ্ধ মানবপ্রকৃতির সঙ্গে 
সংগতিপূর্ণ, এমন কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের ওপর আমরা আলোকপাত করব। 


ইসলামের প্রথম বৈশিষ্ট্য 


ইসলামের প্রথম বৈশিষ্ট্য হলো, এর প্রতিটি বিধান সুস্থ বিবেক ও পিশুষ্ধ 
মানবপ্রকৃতির সঙ্গে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ। আল্লাহ বলেন, 


0১১5৮ 6৬ ৩4005495555 Ez SIU U5 25503 

CHIT LORS? * পে 0208 sh 
সুতরাং তুমি নিজের চেহারা একনিষ্ঠভাবে এই দীনের অভিমুখী 
রাখো। সেই স্বভাবধর্ম অনুযায়ী চলো, যে স্বভাবধর্মের ওপর তিনি 


মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টিতে কোনো পরিবর্তন করা 


সম্ভব নয়। এটাই সম্পূর্ণ সরল পথ; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না। * 
[সুরা রুম (৩০) : ৩০] 


রাসুল % বলেন, 
এপ ধা wl 9 Se 29 9৮0 এ রি ক & 
ACIS US SF FLA ES Cdl ES 


প্রত্যেক নবজাতক শিশু স্বভাবধর্মের ওপর জন্মগ্রহণ করে। তারপর 
তার মাতাগিতা তাকে ইয়াহুদি, খ্রিষ্টান অথবা অগ্নি-উপাসক বানায়, 


৫ আল্লাহ প্রতিটি মানুষের ভেতরে এই যোগ্যতা নিহিত রেখেছেন যে, সে চাইলে নিজ সৃষ্টিকতা ও মালিক 
চিনতে পারবে, তার তাওহিদ বুঝতে ও মানতে পারবে এবং তার নবি-রাসুলগণ যে দীন ও হিদায়াত 
নিয়ে আসেন, তার অনুসরণ করতে সক্ষম হবে। মানুষের মজ্জাগত যোগাতা ও ক্ষমতাকেই কুজ্ঞান 
মাজিদে 'ফিতরাত' (স্বভাবধর্ম) শব্দে বাস্ত করা হয়েছে 


ইসলামি আকিদা |১ম খণ্ড, তাওহিদা 


শুই ছাবিনা ভগাব টি 
টা Ieloviprn peice bord তু অন্ধ হয়ে যায়নি, তারা 
পদ প্রশান্ত আশ্রয়স্থল বুলে পি বারতা 


হসলান ছাড়া কোনে নিরাপদ প্রশান্ত 
বজ্ঞানা ই মর সুশাতল ছায়ায় আশ্রয় নিচ্ছে। জাত 


অনেক বড় বড় ভ্ঞানী-বিজ্ঞানী ইসলাতে 


জআমলাহা। 
ত দের ধর্ম পুরোটা আমলযে গণ্য নয়। তারা 


টী EOE NEO রি এ 
€ দামাজকভাবে ধম পারবতনের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হলে ইসলামের 
রা 
চক্ষুন্মানদের মুখে ভচ্গারত হচ্ছে 


শু 


ইসলামের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য 


মানুষের সুস্থ মনের একটি আশা ও আকাক্কা হলো, সে এমন পথের সন্ধান পাবে, 
যে পথে চললে সাধ্যানুসারে প্রতিপালকের দাসত্ব দাসত্ব ও নিজের ভাইদের ভ্রাতৃত্বের 
এই আশা-আকাঙ্কার সঞ্গো পুরোপুরি সামগ্ভসাণূর্ণ। আল্লাহর হক ও বান্দার 
হকের বে বিস্তর বর্ণনা ইসলামি শরিয়তে উল্লেখিত হয়েছে, তার ১০ ভাগের 
এক ভাগ [ও অন্য কোনো ধৰ্মে পাওয়া দুরুহ; বরং অসম্ভব। ইসলামি শরিয়ত 
বিবৃত করেছে, আরেক দিকে রাজনীতি ও সমাজনীতির এমন সব মূলনীতি বর্ণনা 


করেছে, যা শুনে পৃথিবীর জ্ঞানী সম্প্রদায় অবাক হয়ে যায়। 


লু 


৫১১৩১০১৫১৩৯৫১০১৯৫০৫৫১০৯৩১০৯১১৫১০০১৪০১৩১৯০১০৫১৫১৩১০৩১১০৩ 


ইসলামের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য 


ইসলামি শরিয়তের প্রতিটি বিধান ভারসাম্যপূর্ণ ও মধ্যপন্থি। সব ধরনের প্রান্তিকতা 
থেকে মুক্ত। ভারসাম্য ও মধ্যপন্থা ইসলামের এক অনন্য বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ বলেন, 


করন 20495 
এভাবেই আমি তোমাদের এক মধ্যপন্থি উন্মত বানিয়েছি।' [সুরা বাকারা (২):১৪৩] 


৭. অর্থাৎ, এই আখেরি জামানায় যেমন অন্য সকল দিকের পরিবর্তে কেবল কাবার দিককে কিবলার 
মধাদা দান করে তোমাদের তা মনে-প্রাণে গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছি, তদুূপ আমি অন্যান্য উম্মতের 
বিপরীতে তোমাদের সর্বাপেক্ষা মধ্যপন্থি ও ভারসাম্যপূর্ণ উম্মত বানিয়েছি। সুতরাং এই উন্মতকে এমন 
বাস্তবসম্মত বিধানাবলি দেওয়া হয়েছে, যা কিয়ামত পর্যন্ত মানবতার সঠিক দিকনির্দেশ করতে সক্ষম। 
এ আয়াতে মুসলিম সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠত্ব ও সম্মানের কারণ হিসেবে বলা হয়েছে_এ সম্প্রদায়কে 
মধ্যপন্থি সম্প্রদায় করা হয়েছে। মুসলিম সম্প্রদায়কে মধ্যপশ্থি, ভারসাম্যপূর্ণ সম্প্রদায় বলে অভিহিত 
করে বলা হয়েছে যে, মানবীয় মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব তাদের মধ্যে পূর্ণ বিদ্যমান। যে উদ্দেশ্যে নভোমণ্ডল ও 
ভূমণ্ডলের যাবতীয় কর্সধারা অব্যাহত রয়েছে এবং নবি ও আসমানি গ্রন্থসমূহ প্রেরিত হয়েছে, তাতে 
এ সম্প্রদায় অপরাপর সম্প্রদায় থেকে স্বাতস্ত্ের অধিকারী ও শ্রেষ্ঠ। পবিত্র কুরআন বিভিন্ন আয়াতে 
বিভিন্নভাবে মুসলিম সম্প্রদায়ের এ শ্রেষ্ঠত্বের কথা বর্ণনা করেছে। বলা হয়েছে, 'আর আমি যাদের 
সৃষ্টি করেছি তাদের মধ্যে এমন একটি সম্প্রদায় রয়েছে, যারা সৎপথ প্রদর্শন করে এবং সে অনুযায়ী 
ন্যায়বিচার করে।' [সুরা আরাফ : ১৮১] 
এই আয়াতে মুসলিম সম্প্রদায়ের আত্মিক ও চারিত্রিক ভারসাম্য আলোচিত হয়েছে যে, তারা ব্যক্তিগত 
স্বার্থ ও কামনা-বাসনা বিসর্জন দিয়ে আসমানি গ্রন্থের নির্দেশ অনুযায়ী চলে এবং অন্যদেরও চালাতে 
চেষ্টা করে। কোনো ব্যাপারে কলহ-বিবাদ সৃষ্টি হলে এর মীমাংসাও তারা আসমানি গ্রন্থের সাহায্যে 
করে, যাতে কোনো ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের স্বার্থপরতার আশঙ্কা নেই। অন্য সুরায় মুসলিম সম্প্রদায়ের 
আত্মিক ভারসাম্য এভাবে বর্ণিত হয়েছে__' তোমরাই সে শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানবজাতির কল্যাণের জন্য 
যাদের সৃষ্টি করা হয়েছে। তোমরা ভালোকাজের আদেশ করবে, মন্দকাজে নিষেধ করবে এবং 
আল্লাহর ওপর ইমান রাখবে” [সুরা আলে ইমরান : ১১০] 
অর্থাৎ, মুসলিমরা যেমন সকল নবির শ্রেষ্ঠ নবি পেয়েছে, সব গ্রন্থের চেয়ে সর্বাধিক পরিব্যাপ্ত ও পূর্ণতর 

ই সমন্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে সুস্থ মেজাজ এবং ভারনাম্যও সর্বাধিক পরিমাণে 


গ্রন্থ লাভ করেছে, তেন 


ছে। ইমান, আমল ও আল্লাহভীতির সমস্ত শাখা-প্রশাখা তাদের 
ত্যাগের মাধ্যমে তেজ হয়ে উঠবে। তারা কোনো বিশেষ দেশ ও ভৌগোলিক সীমার বন্ধনে 
আবদ্ধ থাকবে না। তাদের কর্মক্ষেত্র হবে সমগ্র বিশ্ব এবং জীবনের সকল শাখায় পরিব্যাপ্ত। তাদের 
অস্তিত্বই অন্যের হিতাকাঙ্থা ও তাদের জান্নাতের দ্বারে উপনীত করার কাজে নিবেদিত। এ সম্প্রদায়টি 
গণমানুষের হিতাকাত্থা ও উপকারের নিমিত্তেই সৃষ্ট। তাদের অভীষ্ট কর্তব্য ও জাতীয় পরিচয় এই 
যে, তারা মানুষকে সংকাজের পথ দেখাবে এবং মন্দকাজ থেকে বিরত রাখবে। বাস্তব দৃষ্টিকোণ 
থেকেও মুসলিম জাতি এক ভারসাম্যপূর্ণ সম্প্রদায়। তাদের মধ্যে রয়েছে ইমানের ভারসাম্য। পূর্ববর্তী 
মন্প্রদায়গুলোর মধ্যে একদিকে দেখা যায় তারা নবিগণকে আল্লাহর পুত্র মনে করে তাদের উপাসনা ও 
আরাধনা করতে শুরু করেছে। যেমন, এক আয়াতে রয়েছে, ইয়াহুদিরা বলেছে__উজায়ের আল্লাহর পুত্র 
এবং খ্রিষ্টানরা বলেছে__মাসিহ আল্লাহর পুত্র। [সুরা তাওবাহ : ৩০] 
অপরদিকে এসব সম্প্রদায়েরই অনেকে নবির উপধুপারি মুজিজা দেখা সত্তেও তাদের নবি যখন তাদেরকে 
কোনো ন্যায়যুদ্ধে আহ্বান করেছেন, তখন তারা পরিষ্কার বলে দিয়েছে__“আপনি এবং আপনার 


ইসলামি আকিদা [১ম খণ্ড, তাওহিদ] ২৭ 


লা সাল এতে মুসা আ.- পরা 
মতো কঠোরতা ও কাঠিন্যতা নেই; আবার ইসা আ.-এর শরিয়তের মতো সহজতা 
নেই। ইসলামি শরিয়ত কাঠিন্যতা ও সহজতার মধ্যবতী। আর মধ্যবর্তী বিষয়ই 
সবোত্তম হয়ে থাকে। 


পালনকতাই যান এবং শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করুন। আমরা এখানেই বসে থাকব"। [সুরা মায়িদা : ২৪] 
আবার কোথাও নবিগণকে স্বয়ং তাদের অনুসারীদেরই হাতে নির্যাতিত হতে দেখা গেছে। পক্ষান্তরে 
মুসলিম সম্প্রদায়ের অবস্থা তা নয়। তারা একদিকে রাসুলের প্রতি এমন আনুগত্য ও ভালোবাসা 
পোষণ করে যে, জান-মাল, সন্তান-সন্ততি, ইজ্জত-আব্রু সবকিছু বিসর্জন দিতেও কুঠিত হয় না। 
অপরদিকে রাসুলকে রাসুল এবং আল্লাহকে আল্লাহই মনে করে। রাসুল ৪৯-কে তারা আল্লাহর দাস 
ও রাসুল বলেই বিশ্বাস করে এবং মুখে প্রকাশ করে। তার প্রশংসা এবং গুণগান করতে গিয়েও তারা 
সীমার ভেতরে থাকে। 

তা ছাড়া মুসলিমদের মধ্যে রয়েছে কাজ ও ইবাদতের ভারসাম্য। পূর্ববর্তী সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে 
একদিকে দেখা যায়, তারা শরিয়তের বিধানসমূহকে অর্থের বিনিময়ে বিক্রি করে দেয়। ঘুস-উৎকোচ 
নিয়ে আসমানি গ্রন্থ পরিবর্তন করে অথবা মিথ্যা ফাতওয়া দেয়। বাহানা ও অপকৌশলের মাধ্যমে 
ধৰ্মীয় বিধান পরিবর্তন করে এবং ইবাদত থেকে গা বাচিয়ে চলে। অপরদিকে তাদের উপাসনালয়সমূহে 
এমন লোকও দেখা যায়, যারা সংসার ত্যাগ করে বৈরাগ্য অবলম্বন করে। তারা আল্লাহ প্রদত্ত হালাল 
নিয়ামত থেকেও নিজেদের বঞ্চিত রাখে এবং কষ্ট সহ্য করাকেই সাওয়াব ও ইবাদাত বলে মনে করে। 
পক্ষান্তরে মুসলিম সম্প্রদায় একদিকে বৈরাগ্যকে মানবতার প্রতি জুলুম মনে করে এবং অপরদিকে 
আল্লাহ ও রাসুলের বিধানের জন্য জীবন বিসর্জন দিতেও কুণ্ঠাবোধ করে না। 

অনুরূপভাবে তাদের মধ্যে রয়েছে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ভারসাম্য। পূর্ববর্তী উন্মতসমূহের মধ্যে 
একদিকে দেখা যায়, তারা মানবাধিকারের প্রতি পরোয়াও করেনি; ন্যায়-অন্যায়ের তো কোনো কথাই 
নেই। মহিলাদের অধিকারপ্রদান তো দূরের কথা, তাদের জীবিত থাকার অনুমতি পর্যন্ত দেওয়া হতো 
না। কোথাও প্রচলিত ছিল শৈশবেই তাদের জীবন্ত দাফন করা এবং কোথাও মৃত স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীকে 
পুড়িয়ে ফেলার প্রথা। অপরদিকে এমন নির্বোধ দয়াদ্রতারও প্রচলন ছিল যে, পোকামাকড় হত্যা 
করাকেও অবৈধ জ্ঞান করা হতো; কিন্তু মুসলিম সম্প্রদায় ও তাদের শরিয়ত এসব ভারসাম্যহীনতার 
অবসান ঘটিয়েছে। ভারা একদিকে মানুষের সামনে মানবাধিকার তুলে ধরেছে__শুধু শান্তি ও সন্ধির 
সময়ই নয়, যুদ্বক্ষেত্রেও শত্রুর অধিকার সংরক্ষণে সচেতনতা শিক্ষা দিয়েছে। অপরদিকে প্রত্যেক 
কাজের একটা সীমা নির্ধারণ করেছে, যা লঙ্ঘন করা অপরাধ। 

একইভাবে তাদের মধ্যে রয়েছে অর্থনৈতিক ভারসাম্য। অর্থনীতিতে অপরাপর সম্প্রদায়ের মধ্যে 
বিস্তর ভারসাম্যহীনতা পরিলক্ষিত হয়। একদিকে রয়েছে পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা__-এতে হালাল- 
হারাম এবং অপরের সুখ-শান্তি ও দুঃখ-দুরবস্থা থেকে চোখ বন্ধ করে অধিকতর ধনসম্পদ সঞয় 
করাই সর্ববৃহৎ মানবিক সাফল্য গণ্য করা হয়। অপরদিকে রয়েছে সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা। এতে 
ব্যন্তি-মালিকানাকেই অপরাধ সাব্যস্ত করা হয়। মুসলিম সম্প্রদায় ও তাদের শরিয়ত এ ক্ষেত্রেও 
ভারসাম্যপূর্ণ অভিনব অর্থব্যবস্থা প্রবর্তন করেছে। ইসলামি শরিয়ত একদিকে ধনসম্পদকে জীবনের 
লক্ষ্য মনে করতে বারণ করেছে এবং সম্মান, ইজ্জত ও পদমর্ধাদাকে এর ওপর নির্ভরশীল রাখেনি; 
অপরদিকে সম্পদ বণ্টনের নিম্কলুষ নীতিমালা প্রণয়ন করে দিয়েছে, যাতে কোনো মানুষ জীবনধারণের 
প্রয়োজনীয় উপায়-উপকরণ থেকে বঞ্চিত না থাকে এবং কেউ সমগ্র সম্পদ কুক্ষিগত করে না বসে। 
এ ছাড়া সম্মিলিত মালিকানাভুক্ত বিষয়-সম্পত্তিকে যৌথ ও সাধারণ ওয়াকফের আওতায় রেখেছে। 
বিশেষ বস্তুর মধ্যে বাস্তিমালিকানার প্রতি সম্মান দেখির়েছে। হালাল সম্পদের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করেছে 
এবং তা সঞ্জয় ও ব্যবহারের পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছে।__তাফসিবুল কুরআনিল কারিম। 


২৮ ইসলামি আকিদা [১ম খণ্ড, তাওহিদ] 


৯১৩১০১১৯৩১৯ 


ইসলামের চতুর্থ বৈশিষ্ট্য 

ইসলাম পূর্ববর্তী সকল নবির আনীত ধর্মের শ্রেষ্ঠাংশ, সকল প্রজ্ঞাবান ব্যস্তির 

প্রজ্ঞার সমন্বিত রূপ। এমন কোনো হিকমত ও কল্যাণ বাকি থাকেনি, যার হুকুম 

ইসলাম দেয়নি। কোনো মন্দ বিষয় এমন রাখেনি, যা থেকে নিষেধ করেনি। 

আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রা. বর্ণনা করেন; রাসুল পট বলেন, 
155855১5০৪৬ SS 

BE LED SY 

তোমাদের জান্নাতের নিকটবর্তী করবে__এমন কোনো আমল নেই, 
যার আদেশ আমি তোমাদের করিনি। তোমাদের জাহান্নামের নিকটে 
গৌছে দেবে__এমন কোনো কাজ নেই, যা থেকে আমি তোমাদের 
নিষেধ করিনি।” 


ইমাম রাব্বানি মুজাদ্দিদে আলফে সানি রাহ. লেখেন, 


বিষয়টি প্রমাণিত যে, মুহাম্মাদ %-এর ব্যস্তিত্ব নাম ও গুণাবলির 
পূর্ণতার সমন্বয়কারী। তার ওপর অবতীর্ণ কুরআন হলো এসবের 
উৎস। আর কুরআন হচ্ছে পূর্বে অবতীর্ণ সকল কিতাবের সারকথা। এ 
কারণে তাকে যে শরিয়ত দেওয়া হয়েছে, তা পূর্ববর্তী সকল শরিয়তের 
সারাংশ ও শ্রেষ্ঠাংশ। এই শরিয়তে যেসব আমল ও ইবাদতের নির্দেশ 
দেওয়া হয়েছে, তা শুধু পূর্ববর্তী শরিয়তসমূহের নির্বাচিত অংশ নয়; 
বরং ফেরেশতাদের আমল ও ইবাদতের নির্বাচিত অংশ। কারণ, কিছু 
কিছু ফেরেশতা কিয়ামের জন্য আদিষ্ট। একইভাবে পূর্ববর্তী উন্মতদের 
মধ্যে কেউ শুধু কজর সালাতের জন্য, কেউ অন্য কোনো সালাতের 
জন্য আদিষ্ট ছিল; কিন্তু এই শরিয়তে কিয়াম দীড়ানো), বৈঠক, বুকু, 
সিজদা এবং ফেরেশতা ও পূর্ববর্তী উন্মতসমূহের বিভিন্ন ইবাদতের 
নির্বাচিত অংশ একত্র করা হয়েছে। সুতরাং এই শরিয়তের ওপর 
আমল করা প্রকৃতপক্ষে সকল শরিয়তের ওপর আমলের নামান্তর। 
এর আমল ও ইবাদতসমূহ পালনের অর্থ হচ্ছে পূর্ববর্তী সকল 
শরিয়তের আমল ও ইবাদত পালন করা। সুতরাং এই আলোকিত 


* আল-মুসতাদরাক, হাকিম : ২১৩৬। হাদিসটির সনদ সহিহ বা হাসান। [মুনজিরি, বুসিরি, আলবানি] 
ইসলামি আকিদা [১ম খণ্ড, তাওহিদ] 


১১৩১১৩১৩১০০ 


শরিয়তের সত্যায়নকারীরা নিশ্চিতভাবে সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি হবে। 
আর এই শরিয়তপ্রত্যাখ্যানকারী সকল শরিয়তের প্রত্যাখ্যানকারী 
হিসেবে বিবেচিত হবে। গোটা বিশ্বজগতের নেতা মুহাম্মাদ %-কে 
যে অস্বীকার করবে, সে সকল পূর্ণতার অস্বীকারকারী হবে। আর যে 
তাকে মান্য করবে, সে সকল পূর্ণতা মান্যকারী হবে। যে ব্যন্তি তার 
শরিয়ত অমান্য করবে, সে সর্বনিকৃষ্ট জাতির অন্তর্ভূত্ত হবে। 
GEA sa 
দেহাতিরা (মুনাফিকরা) কুফর ও নিফাকে কঠোরতর। [সুরা তাওবা (৯): ৯৭] 
মুহাম্মাদে আরাবি 8 দু-জাহানের গৌরব। যে ব্যাক্তি তীর দুয়ারের 
মাটি হবে না, তার মাথার উপর মাটি পড়ুক 


ইসলামের পঞ্চম বৈশিষ্ট্য 


ইসলামের পণ্ঠম বৈশিষ্ট্য হলো, দুনিয়ার সকল প্রবৃত্তিপূজারী ও মস্তিষ্কবিকৃত 
লোকেরা এর প্রতি কঠোর দুশমনি লালন করে। ইসলাম মানুষের অন্তরের 
অপরিহার্য চাহিদার পুরোপুরি লক্ষ রেখেছে; কিন্তু কুপ্রবৃত্তি এবং পাশবিক চাহিদার 
প্রতি মোটেও লক্ষ রাখেনি; বরং ইসলামের ভিত্তি হলো কুপ্রবৃত্তি ও পাশবিক 
চাহিদার সম্পূর্ণ বিপরীত। এর কারণ হলো, মানুষের প্রবৃত্তিকে যদি পুরোপুরি 
স্বাধীনতা দেওয়া হয়, তাহলে গোটা পৃথিবীর সুব্যবস্থাপনা সমূলে ধ্বংস হয়ে 
যাবে। কারও প্রাণ, সম্পদ, সন্ত্রম ও নিরাপত্তা সুরক্ষিত থাকবে না। এই পৃথিবী 
আর মানুষের পৃথিবী থাকবে না; বরং জন্তু-জানোয়ারের পৃথিবী হয়ে যাবে। 
পরিতাপের বিষয় হলো, ইতিমধ্যে এই বন্যতার সূচনা হয়েছে এবং ধীরে ধীরে তা 
উৎকর্ষের দিকে যাচ্ছে। প্রবৃত্তিপূজারীদের দৃষ্টিতে পৃথিবী উন্নতির দিকে অগ্রসর 
হচ্ছে আর আত্মমর্যাদাশীলরা একে ধ্বংস ও বরবাদি হিসেবে দেখছে। যেহেতু এই 
পবিত্র ও নিষ্কলঙ্ক ধৰ্মে প্রবৃত্তিপূজারী ও পাশবিক চাহিদার নেশায় উন্মাতাল 
লোকদের জন্য কোনো সুবিধা নেই; বরং পদে পদে শুধু বাধানিষেধ_ যেমন : 
অন্যায়ভাবে কারও সম্পদের দিকে হাত বাড়াবে না, কোনো অপরিচিত নারীর 
দিকে দৃষ্টি দেবে না ইত্যাদি। কারণ, প্রবৃত্তিপূজারীদের চোখে ইসলামই অধিক 
ঘৃণিত ধর্ম। তবে নিষ্পাপ, পবিত্র ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন লোকদের নিকট এ বিষয়টাই 
ইসলাম সত্য হওয়ার বড় দলিল। আল্লাহ বলেন, 


৯ মাকতুব : ৭৯, হাফতা দু-নহম, দফতরে আউয়াল। 
৩০ ইসলামি আকিদা [১ম খণ্ড, তাওহিদ] 
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তারা নাকি বলে, রাসুল উন্মাদগ্রস্ত? না; বরং (প্রকৃত ব্যাপার হলো) 
তিনি তাদের কাছে সত্য নিয়ে এসেছেন; আর তাদের অধিকাংশ সত্য 
পছন্দ করে না।”* সত্য যদি তাদের খেয়ালখুশির অনুগামী হতো, 
তাহলে আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী এবং এতে বসবাসকারী সবকিছুই 
বিপর্যস্ত হয়ে যেত। প্রকৃতপক্ষে আমি তাদের কাছে তাদের উপদেশের 
ব্যবস্থা নিয়ে এসেছি; কিন্তু তারা এমন যে, নিজেদের উপদেশ থেকে 
মুখ ফিরিয়ে রেখেছে। [সুরা মুমিনুন (২৩) : ৭০-৭১ 
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আর আমি লুতকে পাঠালাম। যখন সে তার সম্প্রদায়কে বলল, 
তোমরা কি এমন অশ্লীল কাজ করছ, যা তোমাদের আগে সারা বিশ্বে 
কেউ করেনি? তোমরা কামবাসনা পূরণের জন্য নারীদের ছেড়ে 
পুরুষদের কাছে যাচ্ছ! তোমরা তো এমন লোক, যারা চরমভাবে 
(সভ্যতার) সীমা লঙ্ঘন করেছ। তার সম্প্রদায়ের উত্তর ছিল কেবল 
এই যে, “এদেরকে তোমাদের জনপদ থেকে বের করে দাও। এরা তো 
এমন লোক, যারা বড় পবিত্র থাকতে চায়!” [সুরা আরাফ (৭) : ৮০-৮২] 


কবি বলেন, 
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১০ মক্কার কাফিররা মহানবি ঞ্ট-কে কেন অস্বীকার করত? তিনি কি অভিনব কোনো বিষয় নিয়ে 
এসেছিলেন, যা পূর্ববর্তী নবিদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা? তার মহান আখলাক-চরিত্র কি তাদের 
অজ্ঞাত ছিল? নাকি তারা সত্যি সত্যি মনে করত, তিনি একজন উন্মাদ? না, এর কোনোটাই তাদের 
অস্থীকৃতির কারণ নয়; বরং প্রকৃত কারণ ভিন্ন। তিনি যে সত্যের বাণী নিয়ে এসেছিলেন, তা 
তাদের ইচ্ছা-অভিরুচির বিপরীত ছিল। তা গ্রহণ করলে ইন্দ্িয়পরবশ হয়ে চলা যেত না। তাই তাকে 
অস্বীকারের জন্য একেকবার একেক বাহানা তৈরি করত। 


ইসলামি আকিদা [১ম খণ্ড, তাওহিদ] 
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তোমার কাছে যদি কোনো ত্রুটিপূর্ণ মস্তিষ্কের লোক থেকে আমার 
ব্যাপারে নিন্দা পৌঁছায়, তবে তা-ই আমার জন্য এ কথার সাক্ষ্য যে, 
আমি একজন পুর্ণাঙ্গ ব্যাক্তি।,, 

৩32১ 0৫ ৩০৩০৯ 
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খান্দানের সন্ত্রান্ত ব্যক্তিরা যদি আমার ওপর সন্তুষ্ট হয়ে যায়, তাহলে 
এর ইতর লোকগুলো সবর্দা আমার ওপর কোধাহিত হয়ে থাকবে” 


ইসলামের ষষ্ঠ বৈশিষ্ট্য 
ইসলামের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো, এর প্রতিটি কথা মীমাংসাকারী বাণী, কোনো 
পরিহাস বা অনর্থক কথা নয়। এর সকল শিক্ষা প্রজ্ঞপূর্ণ, কাব্যমণ্ডিত নয়। এর 
পুরোটাই উপদেশ আর উপদেশ, কোনো খেলতামাশা নয়। আল্লাহ বলেন, 
€5586%৩5০৩৪৪৯ 
নিশ্চয়ই তা মীমাংসাকারী বাণী। এর সঙ্গে পরিহাসের দূরতম সম্পর্ক 
নেই। [সুরা তারিক (৮৬) : ১৩-১৪] 
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হে মানুষ, তোমাদের কাছে এমন এক জিনিস এসেছে, যা তোমাদের 
প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এক উপদেশ, অন্তরের রোগ-ব্যাধির 
উপশম এবং মুমিনদের পক্ষে হিদায়াত ও রহমত। [সুরা ইউনুস (১০) : ৫৭] 
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এটা কুরআন) এক সম্মানিত বার্তাবাহকের বাণী।১* এটা কোনো কবির 
বাণী নয়; কিন্তু তোমরা অল্পই শিক্ষা গ্রহণ করো। এ বাণী অবতীর্ণ করা 


১১ কবি মুতানাব্বি। 
১২ কবি আবুল আইনা। 
১৩ এর দ্বারা উদ্দেশ্য কাফিরদের রদ করা, যারা মহানবি %-কে কখনো কবি আর কখনো অতীন্দরিয়বাদী বলত। 


৩২ ইসলামি আকিদা [১ম খণ্ড, তাওহিদ] 
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হচ্ছে জগৎসমূহের প্রতিপালকের পক্ষ হতে। [সুরা হাক্কাহ ৬৯) :৪০-৪৩] 
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বস্তুত আমি তাদের কাছে এমন এক কিতাব উপস্থাপন করেছি, যার 


করেছি। যারা ইমান আনে, তাদের পক্ষে এটা হিদায়াত ও রহমত। 
[সুরা আরাফ (৭) : ৫২] 
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যারা নিজেদের দীনকে ব্রীড়া-কৌতুকের বিষয় বানিয়েছে এবং পার্থিব 


জীবন যাদের ধোকায় ফেলেছে, তুমি তাদের পরিত্যাগ করো। [সুরা 
আনআম (৬) :৭০] 


ইসলামের সপ্তম বৈশিষ্ট্য 

ইসলামের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো, এর কোথাও কোনো স্ববিরোধিতা ও 
পারস্পরিক সংঘর্ষ নেই। ইসলামের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ দুটি মূলনীতি হচ্ছে তাওহিদ 
ও রিসালাত; তাওহিদের কালিমাতেই যার সাক্ষ্য নিহিত। পৃথিবীর অধিকাংশ 
জাতি এ দুই মূলনীতির প্রবস্তা। তাওহিদের ব্যাপারে তো কোনো সংশয়ই নেই। 
হিন্দুস্থানের হিন্দু ও আর্যসমাজও এর দাবিদার; কিন্তু ইয়াহুদিরা উজায়ের আ.- 
কে আর খ্রিষ্টানরা ইসা মাসিহ আ.-কে আল্লাহর পুত্র বলে আখ্যায়িত করেছে। 
খরিষ্টানরা ত্রিত্ববাদেরও প্রবস্তী। অথচ সকলেই জানে, ব্রিত্ববাদের আকিদা ও 
সাংঘর্ষিক। 


হিন্দুদের তাওহিদের অবস্থা হলো, তারা গাছ ও পাথরকে সিজদা দেওয়া এবং কিছু 
লোক তো লিঙ্কে 'পৃজাও করতে শুরু করেছে। আল্লাহর সহনশীলতায় পৃথিবী 
এখনো টিকে আছে, নইলে এসব ভয়াবহ বেআদবির কারণে আকাশ ও পৃথিবী 
নিজ জায়গায় অবিচল থাকা দুষ্কর ছিল। আর্যসমাজ আল্লাহকে অপরিহার্য অস্তিত্ব 
ও নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী মনে করে; কিন্তু এর পাশাপাশি মৌলিক পদার্থ 
ও আত্মাকে অনাদি ও চিরন্তন মনে করে। তাদের বিশ্বাস হলো, আল্লাহ মৌলিক 
পদার্থ ও আত্মা সৃষ্টি করেননি, তিনি তা ধ্বংস করতেও সক্ষম নন। এমনকি এ 
দুটির সত্তাগত দাবি পরিবর্তন করতেও সমর্থ নন। তাওহিদ হলো ধর্মের ভিত্তি; 
অথচ এ ক্ষেত্রেই ইয়াহুদি, খ্রিষ্টান, হিন্দু ও আর্যসমাজের পদস্ধলন ঘটেছে। 


ইসলামি আকিদা [১ম খণ্ড, তাওহিদ] | 
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ইসলামের বিশ্বাস হলো, আল্লাহ এক, তার কোনো শরিক নেই; পুত্র বা স্ত্রী নেই। 
তার সমকক্ষ বা প্রতিপক্ষও কেউ নেই। মুহাম্মাদ প্র তার বান্দা ও রাসুল। আল্লাহ 
নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী ও গোটা বিশ্বজগতের ত্রষ্টা। তার ইচ্ছা ও কুদরত সমগ্র 
সৃষ্টিকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্ব প্রদান করেছে। তিনি আপন ইচ্ছানুযায়ী সবকিছু 
নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন। কোনো অবিভাজ্য কণাও তার সৃষ্টি ও 
নিয়ন্ত্রণের বাইরে নয়। মৌলিক পদার্থ ও আত্মাও তার সৃষ্টি। সৃষ্টির সকল গুণ, প্রভাব 
ও বৈশিষ্ট্য তারই প্রদত্ত এবং এগুলো তার ইচ্ছা ও কুদরতের অনুগামী। যেভাবে 
তিনি সকল সৃষ্টির অস্তিত্ব নিশ্চিহ্ন করতে পারেন, এমনিভাবে তিনি সেগুলোর গুণ, 
প্রভাব ও বৈশিষ্ট্য যেকোনো সময় নিষ্ষ্িয় বা পরিবর্তন করে দিতে পারেন। 
রিসালাতের ব্যাপারে ইসলামের আকিদা হলো, নিষ্পাপ হওয়া নবুওয়াতের 
অপরিহার্য অনুষগ্গ। নবি মাসুম না হলে তার আনীত শরিয়তের ওপর কীভাবে 
আত্মপ্রশান্তি আসবে! ইয়াহুদি ও খ্রিষ্টানদের দৃষ্টিতে শিরক, মূর্তিপূজা ও কবিরা 
গুনাহও নবুওয়াতের সঙ্জো বিরোধপূর্ণ নয়। বিদ্যমান তাওরাত ও ইনজিলের 
আলোকে প্রমাণিত, নবিগণ মিথ্যা বলেছেন, ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছেন এবং গরুর 
বাছুরের পূজাও করেছেন নোউজুবিল্লাহ)। মুসলমানদের নিকট এসব জঘন্য 
মিথ্যাচার। তাওরাত ও ইনজিল বিকৃতিপ্রাপ্ত হওয়ার অন্যতম নিদর্শন এটিও যে, 
এতে নবিগণের দিকে এ জাতীয় জঘন্য কথাবার্তা সম্পর্কিত করা হয়েছে।” 
খিষ্টানদের দৃষ্টিতে একজন নবি থেকে যখন মিথ্যা প্রকাশ পাওয়া সম্ভব, তখন 
তারা কীভাবে তার শরিয়তের ওপর আত্মপ্রশান্ত হবে? তাদের পক্ষে নবি ও 
নবুওয়াতের ভণ্ড দাবিদারদের মধ্যে পার্থক্য করাই বা কীভাবে সম্ভব? হিন্দুরাও 
যাদের অবতার, ঝষি ও মহাত্মা, হিসেবে মানে, তাদের ধর্মীয় গ্রন্থসমূহেই সে- 


১৪ বিস্তারিত জানার জন্য মাওলানা রাহমাতুল্লাহ কিরানবি রাহ. রচিত ইজালাতুশ শুকুক গ্রন্থ দ্রষ্টব্য। 

১৫ অবতার হলো হিন্দুধর্মের একটি মতবাদ। পৃথিবীতে কোনো দেবতার আবির্ভাব বা আবির্ভূত 
জীবদেহকে অবতার বলা হয়। [Avatar and Incarnation: The Divine in Human Form 
in the World's Religions : 19-20] 
শব্দটি সাধারণ ক্ষেত্রে 'ব্যস্তিবিশেষের (দেবতা) আবির্ভাবের জন্য অবতরণ’ অর্থে ব্যবহৃত হয়। হিন্দু 
দেবতা বিয়ুর সঙ্গেই অবতারবাদের বিশেষ সম্পর্ক। যদিও এই মতবাদ কিছু ক্ষেত্রে অন্য কয়েকজন 
দেবদেবীর ক্ষেত্রেও প্রযুক্ত হয়। হিন্দু ধর্মগ্রন্থগুলিতে বিষ়ুর অবতারগুলোর ভিন্ন ভিন্ন তালিকা পাওয়া 
যায়। গরুড় পুরাণ গ্রন্থে বিশ্ুর দশাবতার ও ভাগবত পুরাণ গ্রন্থে বিষ়ুর ২২টি অবতারের বর্ণনা 
পাওয়া যায়। যদিও শেষোস্ত পুরাণটিতে এ-ও বলা হয়েছে, বিশ্লুর অবতারের সংখ্যা অগণিত। বৈয়ুব 
ধর্মতত্বে অবতারবাদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি মতবাদ। হিন্দুধর্মের দেবীকেন্দ্রিক শাস্তধর্মে মহাশত্তির 
বিভিন্ন অবতারের রূপ বর্ণিত হয়েছে। তাদের মধ্যে কালী, দুর্গা ও ত্রিপুরাসুন্দরী সর্বাধিক পরিচিত। 
মধ্যযুগে রচিত কয়েকটি হিন্দু ধর্মগ্রন্থে গণেশ ও শিব প্রমুখসহ কয়েকজন দেবতার অবতারের 
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সকল বান্তির অসংখা লঙ্জাম্কর ঘটনা বাণত হয়েছে। 


১৫৯৫৫১০ 


মোটকথা, ইসলাম ছাড়া অন্য সব ধর্মের মূলনীতিগুলো স্ববিরোধী, অসংগতিপূর্ণ। 
এ সকল বৈপরীত, স্ববিরোধিতা ও অসংগতিই এ বিষয়ের সুস্পষ্ট প্রমাণ যে, 
এ ধমগুলো আল্লাহপ্রদত্ত নয়, বরং মানবরচিত বা মানুষের হাতে বিকৃতিপ্রাপ্ত। 
আল্লাহ বলেন, 
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তারা কি কুরআন সম্বন্ধে চিন্তা করে না? এটা যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য 


কারও পক্ষ থেকে হতো, তবে তারা এর মধ্যে বহু অসংগতি পেত। ১১ 
[সুরা নিসা (৪) : ৮২] 


++ 


কথা উল্লেখিত হলেও সেই গ্রন্থগুলো অপ্রধান ও স্বল্পপরিচিত। উল্লেখ্য, হিন্দুধর্মের বৈশ্নব ও শৈব 


১৬ 


সম্প্রদায়ের মধ্যে অন্যতম প্রধান পার্থক্যই হলো অবতারবাদ। 

বৌদ্ধধর্ম, খ্রিষ্টধর্ম ও অনা কয়েকটি ধর্মেও অবতারবাদের অনুরূপ ধারণা দেখা যায়। শিখ 
ধ্মগরন্থগুলোতে অসংখ্য হিন্দু দেবদেবীর নাম উল্লেখিত হলেও সেখানে মানুষের ত্রাণকর্তা অবতারের 
ধারণাটিকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। শিখেরা এই ব্যাপারে নামদেব প্রমুখ হিন্দু ভস্তিবাদী সম্ভদের 
মত অনুসরণ করেন। তাদের মতে, ‘নিরাকার নিত্য ঈশ্বর মানবহুদয়ে অবস্থান করেন এবং মানুষ 
নিজেই নিজের রক্ষাকর্তা”। 


তৈত্তিরীয় আরণ্যক (২:৯:১) গ্রন্থে বলা হয়েছে : “তপ বা গভীর ধ্যানের সাহায্যে যারা বৈদিক মন্ত্রার্থ 
বুঝতে পারে তাদের সর্বশস্তিমানের কৃপায় “খাবি” বলা যায়।” 

বেদের শব্দসংকলক যাস্ক তার নিরুক্ত গ্রন্থে (১:১৬, ২:১১) বলেছেন, 'ধর্মজ্ঞনী ব্যস্তিরাই (মন্ত্র) ্র্টা 
বা “ঝবি”।” অথবা “বৈদিক মন্ত্র যারা অনুধাবন করতে সক্ষম তারা “ঝষি”।” 


মহাত্মা মানে মহান আত্মা। 
এমনিতেই মানুষের কোনো প্রচেষ্টা দুর্বলতামুস্ত নয়। এ কারণেই মানবরচিত বই-পুস্তকে প্রচুর 
স্ববিরোধিতা ও অসংগতি পাওয়া যায়; কিন্তু কোনো ব্যস্তি যদি নিজে কোনো পুস্তক রচনা করে দাবি 
করে, এটা আল্লাহর কিতাব, তবে তাতে অবশ্যই প্রচুর গড়মিল ও সাংঘর্ষিক কথাবার্তা থাকবে। যারা 
পূর্ববর্তী নবি-রাসুলের আনীত কিতাবে নিজের পক্ষ থেকে কিছু অনুপ্রবেশ ও বিকৃতি সাধন করেছে, 
তাদের সেদুম্কর্মের কারণে সেসব কিতাবে বিভিন্ন রকম গড়মিল সৃষ্টি হয়েছে। সেটাও এ কথার সুস্পষ্ট 
প্রমাণ যে, মানবরচনায়, বিশেষত তা যদি আল্লাহর নামে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়, তবে তাতে 
অসংগতি থাকা অবধারিত। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে হলে মাওলানা রাহমাতুল্লাহ কিরানবি রাহ. 
রচিত ইজহারুল হক গ্রন্থটি পড়ুন। এর উর্দু অনুবাদ বাইবেল সে কুরআন তক নামে প্রকাশিত হয়েছে 
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< 
ইসলামের রুচি ও প্রকৃতি 


পৃথিবীর প্রতিটি প্রাণী ও বর্ধনশীল বস্তুর নিজস্ব রূপ-গুণ এবং আকৃতি- 
প্রকৃতি” আছে। এই আকৃতি-প্রকৃতি দ্বারাই গঠিত হয় ওই বস্তুর সত্তা এবং 
এ রূপ-গুণই বস্তুটিকে অন্য সকল বস্তু থেকে আলাদা করে। এ কথা যেমন 
এবং ধর্ম-দর্শনের ক্ষেত্রে। এসবের এমন কিছু বৈশিষ্ট্য ও প্রকাশ্য লক্ষণ রয়েছে, 
যা সকলের কাছে এদের স্বতত্ত্রভাবে চিহ্নিত করে। এখন ইসলাম-_যা পরিপূর্ণ 
দীন ও পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা__এর বৈশিষ্ট্য ও কাঠামো কী, তা জানা ও বোঝার 
কৌতুহল জাগা স্বাভাবিক। এই অনুসন্ধান ও গবেষণায় প্রবৃত্ত হওয়ার অধিকার 
যে-কারও রয়েছে। দীন-ইসলাম সম্পর্কে বিস্তারিত জানার আগে এবং এর শিক্ষা 
ও নির্দেশনা, নীতি ও বিধানের বিশদ অধ্যয়নের আগে আমাদের এই বিষয়টি 
সম্পর্কে অবগত হতে হবে। কারণ, দীনের পূর্ণ সুফল পাওয়া এবং নিজেকে এর 
রঙে রাঙিয়ে তোলার এটিই স্বাভাবিক উপায়। 
প্রথমে আমাদের বুঝতে হবে, এই দীন আমরা কাদের সূত্রে লাভ করেছি_ 
চিন্তাবিদ, বুদ্ধিজীবী, আইনবিদ বা আচরণবিদদের সূত্রে? মনোবিজ্ঞানী কিংবা 
কল্পনার সমুদ্রে সন্তরণকারী দার্শনিকদের সূত্রে? দিগৃবিজয়ী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাতা 
কিংবা ভাগ্যান্বেধী রাজনীতিকদের সূত্রে? না, এদের কারও মাধ্যমেই এই দীন 
আমাদের কাছে আসেনি। এই দীন আমরা পেয়েছি সে-সকল মহান নবির সূত্রে, 
যাঁদের কাছে আল্লাহর পক্ষ হতে ওহি আসত এবং যাদের ধারাবাহিকতার সমাপ্তি 
ঘটবে সর্বশেষ নবি মুহাম্মাদুর রাসুল %-এর নবুওয়াতের মাধ্যমে। বিদায়হজের 
আরাফার দিনে দীন সম্পর্কে নিন্নোস্ত আয়াতটি অবতীর্ণ হয়, 


€60555)1045557465৮১ যা 


১৭ এ অংশটুকু মাসিক আল-কাউসারে প্রকাশিত সাইয়িদ আবুল হাসান আলি নদবি রাহ.-এর 
আলোচনা থেকে গৃহীত। 
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রি টিনা 
তোমাদের ওপর আমার নিয়ামত পরিপূর্ণ করলাম আর তোমাদের 
জনা দীন হিসেবে ইসলামকেই পছন্দ করলাম। |সুরা মায়িদা (৫) : ৩] 
আর দীনের রাসুল সম্পর্কে নাজিল হয়েছে, 
+38051%৩10580৬৬52৬5৯ 
তিনি প্রবৃত্তির প্রেরণা থেকে কথা বলেন না; এ কুরআন) তো ওহি, 
যা তোর কাছে) প ঠানো হয়। [সুরা নাজম (৫৩) : ৩-৪] 


সবকিছুর ওপর আকিদার গুরুত্ব 
এ দীনের সর্বপ্রথম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, আকিদার গুরুত্ব এবং সবার আগে এই বিষয়টি 
নিষ্পত্তির তাকিদ। আদম আ. থেকে নিয়ে শেষ নবি মুহাম্মাদ পু পর্যন্ত সকল 
নবি এক নিৰ্দিষ্ট আকিদার দাওয়াত দিয়েছেন। আকিদার বিষয়ে কোনো প্রকার 
শৈথিল্য বা সমঝোতায় তারা প্রস্তুত ছিলেন না। তাদের কাছে দীনের আকিদা 
গ্রহণের আগে সবকিছু অসার ও প্রাণহীন বলে সাব্যস্ত হতো। উন্নত থেকে 
উন্নততর কোনো জীবন, উচ্চ থেকে উচ্চতর মানবিক গুণাবলির অধিকারী কোনো 
বস্তি, সেবা ও সততার ভারসাম্য ও যথার্থতার কোনো জীবন্ত প্রতিমূর্তির দ্বারা 
কোনো কল্যাণ-রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন, সৎ সমাজব্যবস্থা গড়ে ওঠা কিংবা কোনো 
কল্যাণকর বিপ্লবের অভ্যুদয় ঘটলেও যতক্ষণ না নবিগণের আনীত আকিদা- 
বিশ্বাস গ্রহণ না করবে সেসব প্রচেষ্টা এই আকিদা-বিশ্বাসের ভিত্তিতে পরিচালিত 
না হলে তাদের কাছে তা গ্রহণযোগ্য হতো না। 
এই সুস্পষ্ট পার্থক্যরেখা, যা নবিগণের দাওয়াত আর রাষ্ট্রীয় ও রাজনৈতিক নেতা 
এবং সংস্কার ও বিপ্লবের ওই সকল নায়কদের কাজ ও আহ্বানকে সম্পূর্ণ 
আলাদা করে দেয়, যাদের চিন্তা-দর্ননের উৎস নবিগণের শিক্ষা ও জীবনাদর্শের 
স্থলে অন্য কিছু। ইসলামের এই বৈশিষ্ট্যের অনেক প্রমাণ কুরআন মাজিদ এবং 
রাসূল $-এর পবিত্র সিরাতে রয়েছে। কুরআন হচ্ছে সর্বপ্রকার বিকৃতি থেকে 
সুরক্ষিত একমাত্র আসমানি গ্রন্থ, যা কিয়ামত পর্যন্ত বহাল থাকবে। তদ্রুপ 
নবিগণের সিরাতসমূহের মাঝে শেষ নবির সিরাতই হচ্ছে একমাত্র জীবনচরিত, 
যা একাডেমিক ও এঁতিহাসিক সব বিচারে নির্ভরযোগ্য এবং সকল যুগে 
অনুসরণযোগ্য। তো কুরআন ও সুন্নাহ থেকে ইসলামের উপরিউত্ত বৈশিষ্ট্যের 
কয়েকটি উদাহরণ উল্লেখ করছি। 


ইসলামি আকিদা [১ম খণ্ড, তাওহিদ] 


এসিসিএ ৩১৯৩১৯৩১৩১০১০৯০৯৯১০০১০০৩৩৩ 
আলোচ বিষয়ে সবচেয়ে স্পষ্ট দলিল হচ্ছে, ইবরাহিম আ. ও তার অনুসারীদের 
অবস্থান। কুরআন মাজিদে আল্লাহ তার খলিল ইবরাহিম আ.-এর সহিত্তুতা ও 
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তোমাদের জন্য ইবরাহিম ও তার সঙ্গীদের মধ্যে রয়েছে উত্তম 
আদর্শ। যখন তারা আপন সম্প্রদায়কে বলেছিল, ‘তোমাদের সঙ্জো ও 
আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যার ইবাদত করো, তার সঙ্গে আমাদের 
কোনো সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদের মানি না। তোমাদের ও 
আমাদের মধ্যে চিরকালের জন্য শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হলো-_যদি 
না তোমরা এক আল্লাহর প্রতি ইমান আনো।” তবে ব্যতিক্রম তার 
পিতার প্রতি ইবরাহিমের সেই কথা-_“আমি নিশ্চয়ই তোমার জন্য 
ক্ষমাপ্রার্থনা করব এবং তোমার ব্যাপারে আল্লাহর কাছে আমি কোনো 
অধিকার রাখি না। [সুরা মুমতাহিনা (৬০): ০৪] 
আকিদার গুরুত্ব এবং তা শত্রুমিত্রতার মাপকাঠি হওয়ার এর চেয়ে বড় প্রমাণ 
আর কী হতে পারে যে, সুরা কাফিরুনের মতো সুরা মক্কা মুকাররমায় তখন নাজিল 
ভিত্তিতে শত্রুতা সৃষ্টি না করার। ইসলামের শস্তি যত দিন সুসংহত না হয়েছে, 
কুরআন দ্যর্থহীনভাবে; আর রাসুল পট প্রকাশ্যে ঘোষণা দিচ্ছেন, 


OREGON HN OGM UL ৩৫70 ভিত 


€৬১৫৫ KONG ONE 2S; ১48522543৮৮ 


৮ 


ইসলামি আকিদা [১ম খণ্ড, তাওহিদ] 


(হে নবি, ইসলামের রকারীদের) বলুন, হে কাফিররা, তোমরা 

যাকিছুর উপাসনা করো, আমি তার উপাসনা করি না; আর আমি ধার 
ইবাদত করি তোমরা তার ইবাদত করো না। আবারও বলছি, তোমরা 

যা কিছুর উপাসনা করো, আমি তাদের উপাসক নই। না তোমরা তার 

উপাসক, ধার বন্দেগি আমি করি। তোমাদের জন্য তোমাদের দীন 

আর আমার জন্য আমার দীন। [সুরা কাফিরুন (১০৯): ১-৬] 
ইমান আকিদার বিষয়টি যদি কারও বেলায় উপেক্ষা করার মতো হতো, তাহলে 
রাসুল পট-এর চাচা আবু তালিব এর উপযুক্ত ব্যন্তি ছিলেন। জীবনভর তিনি 
রাসুল গ্-কে আগলে রেখেছেন। সিরাতকারগণ একবাক্যে লেখেন, আবু 
তালিব আমৃত্যু রাসুল %-এর জন্য ঢাল ও দুর্গসদৃশ ছিলেন। তিনি নিজ গোত্র 
ও কওমের বিরুদ্ধে আজীবন তার সমর্থক ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এ সত্তেও 
সহিহ বর্ণনায় এসেছে, আবু তালিবের ইনতিকালের সময় রাসুল পু যখন তার 
কাছে গেলেন, তখন আবু জাহল ও আবদুল্লাহ ইবনু আবু উমাইয়াও সেখানে 
ছিল। রাসুল $ আবু তালিবকে বললেন, “চাচা, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলুন। আমি 
আল্লাহর কাছে আপনার কালিমা-পাঠের সাক্ষ্য দেবো।” এ কথা শুনে আবু জাহল 
ও ইবনু আবি উমাইয়া বলে উঠল, “আবু তালিব, তুমি কি আবদুল মুত্তালিবের ধর্ম 
থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে?” অবশেষে আবু তালিব এই বলে মৃত্যুবরণ করল যে, 
“আমি আবদুল মুস্তালিবের ধর্মের ওপরই থাকলাম।** 
সহিহ হাদিসে রয়েছে, একবার আব্বাস রা. রাসুল &ুট-এর কাছে আরজ করলেন, 
“আবু তালিব আপনার হিফাজত ও সাহায্য করতেন, তার মনে আপনার প্রতি 
খুবই পক্ষপাত থাকায় আপনার ব্যাপারে তিনি কারও সত্তৃপ্টি-অসস্তুষ্টির পরোয়া 
করতেন না। এসব কি তার কোনো কাজে আসবে?” রাসুল জু বললেন, “আমি 
তাকে অগ্নিগর্ভে পেয়েছিলাম। সেখান থেকে তুলে এনেছি সাধারণ আগুনে।১১* 
ইমাম মুসলিম রাহ. উম্মুল মুমিনিন আয়িশা রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি 
বলেন, আমি একবার রাসুল &-কে বললাম, “আল্লাহর রাসুল, জাহিলি যুগে 
খাওয়াত__এসব কাজ তার কোনো উপকারে আসবে কি?’ তিনি বললেন, “না, 
এসবে তার কোনো উপকার হবে না। কারণ, সে কখনো বলেনি, 


১৮ সহিহ বুখারি : ১৩৬০। 
১৯ সহিহ মুসলিম: ২০৯। 
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হে রব, কিয়ামতের চর দিন আমার পাপরাশি ক্ষমা করে দিয়ো।’* 

এর চেয়েও স্পষ্ট আরেকটি ঘটনা আয়িশা রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, 
রাসুল ঞ বদরের যুদ্ধে রওনা হলেন। হাররাতুল ওবারা নামক স্থানে পৌছুলে 
তখনকার জনৈক বাহাদুর তার কাছে হাজির হলো। তাকে দেখে সাহাবিগণ 
আনন্দিত হয়ে ভাবলেন, তার মাধামে মুসলিম-বাহিনীতে মূল্যবান একটি 
সংযোজন হলো। কারণ, বদরযুদ্ধে সাহাবিদের সংখ্যা মাত্র ৩৯৩ জন ছিল। তখন 
একজন লোকের সংযোজনও ছিল বহু মূল্যবান। 

লোকটি রাসুল ৪&৯-কে বলল, “আমি আপনার সঙ্গে এই অভিযান ও গনিমতে 
শরিক হতে চাই।” রাসুল 9% বললেন, “তুমি কি আল্লাহ ও তার রাসুলের ওপর 
ইমান রাখো?’ সে বলল, “না।” রাসুল ঞ্ বললেন, “ফিরে যাও। আমি কোনো 
মুশরিকের সাহায্য নিতে পারি না।' আয়িশা রা. বলেন, সে কিছু দূরে চলে যায়। 
আমরা শাজারা নামক স্থানে গৌছুলে সে ফিরে এসে রাসুল প্ট-এর কাছে পূর্বের 
প্রস্তাব পেশ করে। তিনিও আগের মতো উত্তর দেন। সে চলে যায়। এরপর 
আমরা বাইদা নামক স্থানে পৌছুলে সে পুনরায় ফিরে আসে। রাসুল ঞ্ট এবারও 
জিজ্ঞাসা করেন, ‘আল্লাহ ও তার রাসুলের ওপর ইমান রাখো?’ সে বলল, 'জি'। 
তখন রাসুল পট বলেন, ‘এবার আমাদের সঙ্গে যেতে পারো।”২ 


লক্ষ্য আল্লাহর সন্তুষ্টি 

দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে, নবিগণের দাওয়াত-তাবলিগ এবং প্রচেষ্টার একমাত্র লক্ষ্য 
আল্লাহর সন্তৃষ্টি। এটাই তাদের যাবতীয় কাজের প্রেরণার উৎস। এই প্রেরণা এমন 
এক ধারালো তরবারি, যা উন্নত লক্ষ্য ছাড়া অন্য সব লক্ষ্য-উদ্দেশ্য টুকরো টুকরো 
করে ফেলে। কারও মধ্যে এই প্রেরণা জেগে ওঠলে না থাকে ধনসম্পদের লোভ, 
না ভোগ-বিলাসের চাহিদা, না রাজ্য ও ক্ষমতার লিন্সা আর না পদ-পদবির মোহ। 
এমনকি তখন ক্রোধ, প্রতিশোধপরায়ণতা ও জাহিলি দত্ত বিলুপ্ত হয়ে যায়। তার 
কর্মতৎপরতা ও সাধনায় এসবের কিছুই আর প্রভাবক হয় না। 


এই একনিষ্ঠ আল্লাহমুখিতার উদ্ভাসিত প্রকাশ দেখাযায় রাসুল ঞ্ট-এর সেইদু'আয়, 


২০ সহিহ মুসলিম: ২১৪। 
২১ সহিহ মুসলিম : ১৮১৭। 
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৬০১১ EE SE Dress 
যা তিনি তায়েফ থেকে ফেরার সময় করেছিলেন। তায়েফবাসী তার সঙ্গ এমন 
নিষ্ঠুর ও বর্বর আচরণ করেছিল, যার নজির দাওয়াত ও নবুওয়াতের ইতিহাসে 
খুঁজে পাওয়া ভার। যে মহান লক্ষ্য ও প্রত্যাশা নিয়ে তিনি তায়েফ গিয়েছিলেন, তা 
(বোহাত) পূরণ হয়নি। তায়েফের একজন লোকও সে দিন ইসলাম কবুল করেনি। 
এই কঠিন মুহূর্তে ও নাজুক মানসিক অবস্থায় রাব্দুল আলামিনের দরবারে যে 
্রার্থনা-বাক্যগুলো তার পবিত্র জবান থেকে উৎসারিত হয়েছিল 
26৮৩0 3:95 gle 35 3 Ls Kf A ahh 
সঃ 12 ৬০৩] ১ ৩৪০ ৩৬০৪০ ৩5 cf ৩। 
SASL js এস উল 
হে আল্লাহ, আমার দুর্বলতা, উপায়হীনতা ও মানুষের কাছে 
মূল্যহীনতার অভিযোগ তোমার কাছেই। হে সকল রহমকারীর শ্রেষ্ঠ 
রহমকারী, তুমিই তো দুর্বলজনের প্রতু। আর তুমিই আমার প্রভু। 
কার হাতে আমাকে সোপর্দ করছ__কোনো অনাত্বীয় বুদ্রমূর্তির 
হাতে? নাকি কোনো দুশমনকে আমার কর্তা বানিয়ে দিচ্ছ? 
এর পরের বাক্যে দেখা যায়, সেই নবি-স্বভাবের পূর্ণ-বিকশিত রুপ, যার 
তারবিয়াত (প্রতিপালন) হয়েছিল কুদরতের তত্তীবধানে। তিনি আরজ করলেন, 
৫ ৫ 4296 ৩95 নু ১৩৬৩০৪৩১৬৪৬ 
তুমি আমার ওপর অসন্তুষ্ট না থাকলে আমি এসবের পরোয়া করি না। 
তবে তোমার পক্ষ থেকে “‘আফিয়াত'ই আমার জন্য অধিক প্রশস্ত।...২২ 


আরেক দৃঢ়প্রতিজ্ঞ নবি নুহ আ.-এর অবস্থা দেখুন। তার সম্পর্কে কুরআন 
মাজিদের সাক্ষ্য, 


€৫৫৮৪৯০এপিঞডি 
তিনি তাদের মাঝে অবস্থান করেন ৫০ কম হাজার বছর। [সুরা আনকাবুত (২৯): ১৪] 
এই দীর্ঘ সময় তিনি দাওয়াত ও তাবলিগের কাজে একনিষ্ঠভাবে আত্মনিবেদিত 


থেকেছেন এবং সমকালের মানুষদের বোঝাবার সংগত সকল উপায় অবলম্বন 
করেছেন। কুরআন মাজিদে তার এই উত্তি বর্ণিত হয়েছে, 


IIE BLES dy 08y 
২২ জাদুল মাআদ : ১/৩০২; আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যাহ, ইবনু কাসির : ২/১৫০। 
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০০০০ 


ডেকেছি। [সুরা নুহ (৭১) :৫] 
আরও বলেন, 
MALICE ৮4 ৬5 SONG BIST LY 
আমি তাদের খোলাখুলি আহ্বান করেছি এবং প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে 
তাদের বুঝিয়েছি। [সুরা নুহ (৭১) : ৮-৯] 
কিন্তু এই সুদীর্ঘ ও প্রাণান্তকর পরিশ্রমের ফল কী হয়েছিল? বর্ণিত হয়েছে, 
{UI Als} 
অল্পসংখ্যক লোকই তার সঙ্গে ইমান আনে। [সুরা হুদ (১১): ৪০] 
এ কারণে নুহ আ.-কে কোনোরূপ অভিযোগ করতে কিংবা ভগ্নোৎসাহ হতে 
দেখা যায়নি। তিনি এই কঠিন পরিশ্রমকে ব্যর্থ বলেও মনে করেননি। আর না 
আল্লাহর দরবারে তার মর্যাদা হ্রাস পেয়েছে, না তার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ নবি হওয়ার মধ্য 
ব্যত্যয় ঘটেছে; বরং আল্লাহ তার ওপর সন্তুষ্ট ছিলেন। তিনি আল্লাহর পয়গাম 
বান্দাদের মাঝে পৌছে দিয়েছিলেন এবং আল্লাহর পথে চেষ্টায় সর্বোচ্চ হক আদায় 
করেছিলেন। পুরস্কারস্বরূপ তিনি পেয়েছেন এই মর্যাদা, 

Gp Bs os Bosh 
আর তার (সপ্রশংস) আলোচনা পরবর্তীদের মাঝে বাকি রেখেছি। 
নুহের ওপর সমগ্র বিশ্বের সালাম বর্ষিত হোক। এভাবেই আমি 
সংকর্মশীলদের পুরস্কৃত করি। সে ছিল আমার মুমিন বান্দাদের 
অন্যতম। [সুরা সাফফাত (৩৭) : ৭৮-৮১] 

দীনের দাওয়াত ও তাবলিগ এবং দীনি কর্মতৎপরতায় যারা যুস্ত, কুরআন তাদের 
এই রীতি ও আদব শেখায়, 
* SUS SG 2 5G NE 65455 ৮১6458৯১901) 
sds 
আখিরাতের সেইঘর আমি তাদের জন্যই রাখব, যারা পৃথিবীতে অহংকার 


০১১১২১১০১১৯১৩১০৯৩৯০১০৯১০৯০৯০১২৯০১১৯০৯০৯১৯০০০৯০৯৬ ] 
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ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অভিপ্রায় পোষণ করে না। আর উত্তম পরিণাম 
তাকওয়াবানদের জন্যই। [সুরা কাসাস (২৮) : ৮৩] 
তবে এর অর্থ এই নয় যে, আল্লাহর বিধান বাস্তবায়ন, দাওয়াত ও জিহাদের পথের 
বাধা-বিপ্ন অপসারণ, পৃথিবী থেকে অন্যায়-অনাচার দূর করে আদর্শ ইসলামি 
জীবন ও সমাজপ্রতিষ্ঠার জন্য যে উপায়-উপকরণ ও সক্ষমতার প্রয়োজন, তা 
অর্জনের চিন্তাভাবনা ও চেষ্টার কোনো প্রয়োজন নেই। এই মানসিকতা সৃষ্টি করা 
আমার উদ্দেশ্য নয়। এটা তো অনৈসলামিক চিন্তা। এ তো সেই সন্ন্যাসবাদেরই 
ছায়া, যার পক্ষে আল্লাহ কোনো প্রমাণ নাজিল করেননি। আল্লাহ তো তার দয়া ও 
০5913242540 CNL 5 a GAG Sl G65 
548৩0১82৯৮৫ তর ১৪৪ Ce Ci GEES 
Ok HDB aH 
তোমাদের মধ্যে যারা ইমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে, তাদের 
সঙ্গে আল্লাহর ওয়াদা-_অবশ্যই তিনি তাদের পৃথিবীতে শাসনক্ষমতা 
দান করবেন, যেমন তাদের পূর্ববর্তীদের দানকরেছিলেন। আর তাদের 
জন্য যে দীনকে তিনি পছন্দ করেছেন, তা প্রতিষ্ঠিত করে দেবেন এবং 
করবে, আমার সঙ্গে কোনো কিছুকে শরিক করবে না। এরপর যারা 
কুফর করবে, তারাই তো ফাসিক-সত্যত্যাগী। [সুরা নুর (২৪) : ৫৫] 
1257504৫842 ০ পর্ব ১০ 2? শব 
44165, 
ওদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে থাকবে, যত দিন ফিতনা (কুফরির অরাজকতা) 
নির্মল না হয়; আর দীন সর্বতোভাবে শুধু আল্লাহর না হয়। [সুরা আনফাল (৮):৩১] 


বর্ণিত হয়েছে, 


fund aE Veh ied ১৭২,৮১6 ot 
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| 


এরা ওই সকল মানুষ, যাদের পৃথিবীতে শাসনক্ষমতা দান করলে তারা 
সালাত কায়েম করে, জাকাত আদায় করে, সৎকাজের আদেশ করে 
এবং অসৎকাজ থেকে বিরত রাখে। আর সকল কাজের পরিণাম 
আল্লাহরই নিয়ন্ত্রণে। |সুরা হজ (২২): ৪১| 
আল্লাহ মুমিনদের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এই শর্তে যে, তাদের: 
ইমানি গুণে গুণান্বিত এবং সব কাজের একমাত্র উদ্দেশ্য আল্লাহর সন্তুষ্টি হতে হবে৷ | 
কারণ, মর্যাদা ও প্রতিপত্তি তো উদ্দেশ্য নয়; বরং তা কাজের ফল। বর্ণিত হয়েছে 
€6592520915289 22015774557 
দেখো, তোমরা হতবল হয়ো না, চিন্তিত হয়ো না। তোমরা যদি (বাস্তবে) | 
মুমিন হও, তবে বিজয় তোমাদেরই ৷ [সুরা আলে ইমরান (৩) : ৯৩৯] 
কুরআন মাজিদের বহু জায়গায় স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, বান্দার কাছে আল্লাহর যা ূ 
কাম্য এবং যা আল্লাহর কাছে বান্দার কাজে আসবে, তা হচ্ছে কলবে সালিম-_ 
নিরোগ নিষ্কলুষ অন্তর। বর্ণিত হয়েছে, 
০০৮4 
যে দিন না ধনসম্পদ কোনো উপকারে আসবে আর না সন্তান- 
সন্ততি। তবে যে আল্লাহর কাছে নিম্কলুষ অন্তর নিয়ে এসেছে (সে 
বাচতে পারবে)। [সুরা শুআরা (২৬) : ৮৮-৮৯] 
ইবরাহিম আ.-এর প্রশংসায় আল্লাহর ইরশাদ, 
iit} 
যখন তিনি এলেন তার রবের কাছে নির্দোষ অন্তর নিয়ে। [সুরা সাফফাত (৩৭): ৮৪] 
এ কারণে যা কিছু অন্তর কলুষিত করে, যা কিছু প্রতিমা ও উপাস্যে পরিণত ৷ 
হওয়া এবং আল্লাহর ভালোবাসায় শরিক হওয়ার আশঙ্কা জাগে, সেসব সম্পর্কে 
,অত্যন্ত সজাগ থাকতে হবে এবং যেকোনো মূল্যে তা থেকে বেঁচে থাকতে হবে৷ 


আল্লাহ বলেন, 


CONE ETH 
ওই লোকটিকে লক্ষ করেছেন, যে স্বীয় প্রবৃত্তিকে উপাস্য বানিয়ে 
নিয়েছে? [সুরা ফুরকান (২৫) : ৪৩] 
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নখ এ el ৩? 9৫ ৬০৫ ৩৬৬৩) 
শয়তান আদমসন্তানের (শিরা-উপশিরায়) রক্তের মতো প্রবাহিত হয়।** 


দীন ও শরিয়তের ব্যাপারে সচেতনতা ও সংবেদনশীলতা 
দীনের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, নবিগণ তাদের আনীত দীন, শরিয়ত, দাওয়াত ও 
পয়গাম সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন ও সংবেদনশীল হয়ে থাকেন। তারা কোনো 
অবস্থায়, এমনকি তাদের দাওয়াত ও মিশনের সাফল্যের খাতিরেও তাতে 
কোনোরূপ সংস্কার ও পরিবর্তন অনুমোদন করেননি। তাদের কাছে শৈথিল্য ও 
অবস্থান বদলের কোনো সুযোগ নেই। সর্বশেষ নবিকে লক্ষ করে আল্লাহ বলেন, 
₹ড5৮80195০৯১55588$৯ 
আল্লাহর পক্ষ থেকে যে হুকুম আপনি পেয়েছেন তা স্পষ্টভাবে শুনিয়ে 
দিন। আর মুশরিকদের প্রতি ভুক্ষেপ করবেন না। [সুরা হিজর (১) : ৯৪] 
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হে রাসুল, আপনার রবের পক্ষ থেকে যা কিছু আপনার ওপর নাজিল 
হয়েছে, তা সব পৌছে দিন। যদি এরুপ না করেন তবে আল্লাহর 


পয়গাম পৌছানোর ক্ষেত্রে তুটি করলেন। আর আল্লাহ আপনাকে 
রক্ষা করবেন মানুষের অনিষ্ট থেকে। [সুরা মায়িদা (৫) :৬৭] 


আরও বলেন, 


€০2৯৩$৩১৫$/৯ 
তারা চায়, তুমি যদি নরম হও, তারাও নরম হবে। [সুরা কলম (৬৮): ৯] 


ইসলামের তাওহিদ ও সকল বুনিয়াদি আকিদা, এমনকি দীনের আরকান ও 
ফরজসমূহের ব্যাপারেও রাসুল ঞ্-এর মাঝে কোনোরূপ আপসের মানসিকতা 
ছিল না, যা কিনা সর্বকালের ও সর্বযুগের রাজনৈতিক নেতৃত্বের সাধারণ 


২৩ সহিহ বুখারি: ৭১৭১; সহিহ মুসলিম : ২১৭৫। 
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বৈশিষ্ট্য-_নিজেদের যারা বাস্তববাদী ও কাজের মানুষ মনে করে থাকে। 

একটি দৃষ্টান্ত : তায়েফ বিজয়ের পর সাকিফ গোত্রের প্রতিনিধিদল ইসলাম- 
গ্রহণের উদ্দেশ্যে রাসুল &-এর দরবারে হাজির হয়। বনু সাকিফ কুরাইশের পর 
আরবের সবচেয়ে মর্যাদাবান ও প্রভাবশালী গোত্র। তাদের আবেদন ছিল, তাদের 
লাত'-দেবীকে যেন তিন বছরের জন্য পূর্বের অবস্থায় রাখার অনুমোদন করা 
হয়। অন্তত এই প্রতিমাটির সঙ্গে যেন অন্য প্রতিমার মতো আচরণ না করা হয়। 
কারণ, এর কারণেই তায়েফ ছিল মক্কার পর জাহিলি আরবের দ্বিতীয় তীর্থভূমি। 
রাসুল ঞ পরিষ্কার ‘না’ করে দিলেন। প্রতিনিধিদল দুবছরের, এরপর অন্তত 
এক বছরের অবকাশ চাইল। রাসুল 8 তা-ও নাকচ করে দিলেন। অবশেষে 
তারা এটুকুতে নেমে এলো যে, আমাদের তায়েফ ফিরে যাওয়ার পর মাত্র এক 
মাসের অবকাশ দিন। 

রাসুল প্র এই শেষ আবেদনও শুধু নাকচ করলেন না, আবু সুফিয়ান ইবনু হারব 
(তায়েফে যার আত্মীয়তা ছিল) ও সাকিফ গোত্রের এক সদস্য মুগিরা ইবনু শুবাকে 
নির্দেশ দিলেন, তারা যেন তায়েফে গিয়ে লাত প্রতিমা ও এর মন্দিরটি ধুলিসাৎ 
করে দেন। দলটি এ আবেদনও করেছিল যে, তাদের জন্য সালাতের হুকুম যেন 
মাফ করে দেওয়া হয়। রাসুল ঞ্ট উত্তরে বলেছেন, “যে দীনে সালাত নেই, তাতে 
কোনো কল্যাণ নেই।” 

আলোচনা শেষে প্রতিনিধিদল তায়েফে ফিরে গেল। আবু সুফিয়ান ও মুগিরা ইবনু 
শুবা রা.-ও তায়েফে গিয়ে লাতমন্দির ধূলিসাৎ করে দেন। সাকিফ গোত্রে ইসলাম 
ছড়িয়ে পড়ল এবং গোটা তায়েফ ইসলামের ছায়াতলে এসে গেল।* 


পরিভাষা ব্যবহারে সতর্কতা 

নবিগণের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, দীনের প্রচার-প্রসার এবং বর্ণনা-উপস্থাপনায় 
ওই পন্থা ও পরিভাষাই তারা ব্যবহার করেন, যা তাদের দাওয়াতের প্রাণসন্তা 
ও নবুওয়াতের মেজাজের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ। তারা খোলাখুলি ও স্পষ্ট ভাষায় 
আখিরাতের দাওয়াত দেন, জান্নাত ও এর নিয়ামতরাজির প্রতি উদ্বুদ্ধ করেন, 
জাহান্নাম ও এর আজাব সম্পর্কে হুশিয়ার করেন। জান্নাত-জাহান্নামের আলোচনা 
বুদ্ধি ও পার্থিব লাভের স্থলে অদৃশ্যের প্রতি ইমান আনার আহ্বান জানান। তাদের 


২৪ জাদুল মাআদ : ১/৪৫৮-৪৫৯। 
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যুগেও ছিল নানা বস্তুবাদী চিন্তা ও দর্শান। ছিল বিভিন্ন শ্রেণির নিজস্ব পরিভাষা। 

নবিগণ এসব পরিভাষা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। তারা এ-ও বুঝতেন যে, এসব 
পরিভাষা এখন এখানকার ‘চালু মুদ্রা'। এ সন্তেও মানুষকে ডাকা ও নিজেদের 
দিকে আকৃষ্ট করতে সেসব পরিভাষা তারা ব্যবহার করতেন না। তারা দাওয়াত 
দিতেন আল্লাহর সকল গুণ ও কাজসহকারে তার ওপর, ফেরেশতার ওপর, 
তাকদিরের ভালো-মন্দের ওপর ও মৃত্যুর পর পুনবুখানের ওপর ইমান আনার। 

তারা দ্বিধাহীনচিন্তে ঘোষণা করতেন, তাদের এই দাওয়াত কবুল ও ইমানের 
পুরস্কার হচ্ছে জান্নাত ও আল্লাহর সন্তুষ্টি। 

দাওয়াতের এই নববি পন্থার এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছে, দ্বিতীয় আকাবার 
বায়আতের ঘটনা। সে বছর ৭২ জন পুরুষ ও দুজন মহিলার একটি দল ইয়াসরিব 
(মদিনা) থেকে হজ উপলক্ষ্যে মক্কায় আসে। তারা আকাবার অদূরে একটি 
উপত্যকায় একত্র হয়। রাসুল 3% চাচা আব্বাসের সঙ্গে সেখানে যান। তিনি তাদের 
সামনে কুরআন মাজিদের আয়াত তিলাওয়াত করলেন। এক আল্লাহর প্রতি 
ইমানের দাওয়াত দিয়ে ইসলাম-গ্রহণে উৎসাহিত করলেন। শেষে বললেন, ‘আমি 
তোমাদের কাছ থেকে এই অঙ্গীকার নিতে চাই যে, তোমরা যেভাবে নিজেদের 
আনসারিরা তার হাতে বায়আত করলেন এবং রাসূল &-এর কাছ থেকেও এই 
মর্মে অঙ্গীকার নিলেন যে, তিনি তাদের ছেড়ে নিজের কবিলায় ফিরে যাবেন না। 

আনসারিগণ পরিস্থিতি সম্পর্কে ছিলেন পূর্ণ সচেতন। এই চুস্তির সুদূরপ্রসারী ও 
বিপজ্জনক ফল কী হতে পারে, সে সম্পর্কেও জ্ঞাত ছিলেন। তাদের জানা ছিল-_ 
এই চুন্তির মাধ্যমে তারা আরব গোত্রসমূহের শত্রুতা বরণ করে নিচ্ছেন। 

এ ব্যাপারে তাদের সঙ্গী আব্বাস ইবনু উবাদা আনসারি তাদের ওই পরিণাম 
সম্পর্কে অবহিত এবং হুঁশিয়ারও করেছিলেন; কিন্তু তারা সকলেই একবাক্যে 
জবাব দেন, “আমরা আমাদের সম্পদের ক্ষতি ও খানদানের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের নিহত 
হওয়ার আশঙ্কা কবুল করেই তাকে আমাদের মধ্যে নিয়ে যাচ্ছি।” 

এরপর তারা রাসূল ঞ্ট-এর দিকে ফিরে আরজ করলেন, ‘আল্লাহর রাসুল, 
আমরা যদি এই অঙ্গীকার পূরণ করে দেখাই, তাহলে কী পাব? এই নাজুক 
পরিস্থিতিতে আল্লাহর নবি ছাড়া অন্য কেউ যদি এমন প্রশ্নের সম্মুখীন হতো, 
তাহলে নিঃসন্দেহে এর উত্তর হতো--অনৈক্য ও বিশৃঙ্খলার স্থলে এখন 
তোমাদের মাঝে এঁব্য প্রতিষ্ঠা হবে। একটি মামুলিগোত্রের পরিচিতির স্থলে সারা 
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আরবে তোমরা স্বীকৃতি পারে এরগতেসরা আবির্ভূত হবে পরা সবে। 
বলাবাহুল্য, ভবিষ্যতে এমন কিছু ঘটা কোনো দূরকল্পনা ছিল না; বরং সম্ভাব্যতা! 
যাবতীয় লক্ষণই পরিস্ফুট ছিল। এই ইয়াসরিবেরই একজন আগে বলেছি 
“আমরা আমাদের সম্প্রদায়কে এই অবস্থায় রেখে এসেছি যে, সম্ভবত তাদের মতে 
অনৈক্য ও বিভেদের শিকার আর কোনো জাতি নেই। আমাদের আশা, আপনা 
মাধ্যমে আল্লাহ তাদের মধ্যে এক্য প্রতিষ্ঠা করবেন। এখন আমরা তাদের ব 
ফিরে যাচ্ছি। তাদের সামনে এই দাওয়াত আমরা পেশ করব। যে দীন আমরা | 
করেছি, তাদেরও তা গ্রহণে উৎসাহিত করব। আল্লাহ আপনাকে কেন্দ্র করে তাদের 
এক্যবদ্ধ করে দিলে আপনার চেয়ে ক্ষমতা ও প্রতিপ্তিশালী আর কেউ হবে না।'4 
কিন্তু এই প্রশ্নের উত্তরে রাসুল % এদিকে যাননি। “আল্লাহর রাসুল, 
আমরা কী পাব? __এর জবাবে শুধু বলেছেন, ‘জান্নাত।’ তারা তখন হাত বাড়িয়ে 
রাসুল ৬ হাত বাড়িয়ে দিলে তারা সকলেই বায়আত হয়ে গেলেন।২ 
এই চেতনা ও নববি দায়িত্ববোধের ফল হচ্ছে, কোনো নবি শরিয়তের বিধানে: 
কোনোরূপ পরিবর্তন অনুমোদন করেন না। কারও সুপারিশ বা প্রভাবে কোনো: 
বিধান প্রয়োগ থেকেও পিছপা হন না। আত্মীয়-অনাস্তীয় নির্বিশেষে সকলের; 
ওপর সমানভাবে আল্লাহর আইন ও দণ্ড প্রয়োগ করেন। 4 
বুম গোৱের একতলা একবার অভিযোগে অভিমত 
রাসুল %-এর স্রেহাস্পদ উসামা ইবনু জায়েদ রা. তার পক্ষে সুপারিশ করতে: 
গেলে রাসুল পট কুদ্ধ হয়ে বলেন, “আল্লাহর নির্ধারিত হদ সম্পর্কে সুপারিশ”: 
পরে লোকদের একত্র করে ইরশাদ করলেন, 'লোকেরা, তোমাদের পূর্ববর্তী জাতি 
এ জন্যই ধ্বংস হয়েছে যে, সন্ত্ান্ত খান্দানের প্রভাবশালী কেউ চুরি করলে তাকে 
ছেড়ে দেওয়া হতো; আর দুর্বল ও সাধারণ কেউ চুরি করলে তার ওপর দণ্ড 
প্রয়োগ করা হতো। আল্লাহর কসম, মুহাম্মাদের কন্যা ফাতিমাও যদি চুরি করে, 
তবে তারও হাত কাটতে আমি দ্বিধা করব না!’** 

এ চেতনায়ই গড়ে উঠেছেন প্রিয়নবির সাহাবা ও উত্তরসূরিরা। তারাও জাগতিক 


সফলতা-বার্থতা ও উপস্থিত লাভক্ষতি সম্পর্কে চোখ বন্ধ করে কুরআনের 


২৫ সিরাত ইবনি হিশাম : ১/৪২৯। 
২৬ সিরাত ইবানি হিশাম: ১/৪২৯। 
৭ সহিহ মুসলিম: ১৬৮৮। 
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শিক্ষা, শরিয়তের বিধান ও ইসলামের রীতিনীতির হিফাজত করেছেন। জাফনা 
রাজপরিবারের এক রাজা জাবালা ইবনু আয়হাম গাসসানির সঙ্গে ফারুকে আজম 
উমর রা.-এর এঁতিহাসিক ঘটনাটি এ বিষয়ের এক অনন্য দৃষ্টান্ত। 
জাবালা মদিনায় এসেছিল অত্যন্ত জাকজমকের সঙ্জো আক ও গাসসান গোত্রের 
৫০০ লোক নিয়ে। সে যখন মদিনায় প্রবেশ করছিল, তখন তার জীকজমক ও 
ঝলমলে পোশাক দেখার জন্য মদিনার মহিলারা পর্যন্ত বের হয়ে এসেছিলেন। 
উমর রা. হজের সফরে রওনা হলে সে-ও তার সঙ্গে রওনা হলো। বায়তুল্লাহ 
তাওয়াফের সময় তার তহবন্দের আচল বনু ফাজারার একজনের পায়ের নিচে 
পড়ে টান লেগে খুলে যায়। জাবালা ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে ফাজারি লোকটির 
নাকে-মুখে থাপ্লড় মারে। 
ফাজারি আমিরুল মুমিনিন উমর রা.-এর কাছে নালিশ করলে তিনি জাবালাকে 
ডেকে পাঠান। সে উপস্থিত হলে উমর রা. তাকে জিজ্ঞেস করেন, ‘তুমি কি এ 
কাজ করেছ?" জাবালা বলল, ‘হ্যা, এই লোকটা আমার তহবন্দ খুলে ফেলতে 
চেয়েছে। আল্লাহর ঘরের মর্যাদা বাধা না হলে এর মাথায় তরবারি চালাতাম।” উমর 
রা. বললেন, ‘তুমি অপরাধ স্বীকার করেছ। এখন হয় তাকে সন্তুষ্ট করবে, নাহয় 
আমি এর বদলা নেব।, জাবালা আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করে, “আপনি কী করবেনঃ 
উমর বললেন, “আমি ওই ফাজারিকে বলব, সে-ও যেন তোমার নাকে-মুখে অনুরুপ 
থাগ্নড় মারে।” জাবালার তখন বিস্ময়ের অন্ত রইল না। সে বলে, ‘আমিরুল মুমিনিন, 
এ কেমন করে হয়! ও এক মামুলি ব্যক্তি আর আমি নিজ অঞ্চলের অধিপতি!” উমর 
রা. বললেন, ‘ইসলাম তাকে ও তোমাকে এককাতারে নিয়ে এসেছে। এখন তাকওয়া 
ও আফিয়াত ছাড়া আর কিছুতেই তুমি তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ হতে পারবে না।” জাবালা 
বলল, ‘আমার তো ধারণা ছিল, ইসলাম কবুল করে আমি জাহিলি যুগের চেয়েও 
বেশি ইজ্জত-সম্মানের অধিকারী হয়েছি!” উমর রা. বললেন, ‘এই সব রাখো। এখন 
হয় তার সঙ্গে মিটমাট করো, নয়তো অনুরুপ থাপ্লড়ের জন্য প্রস্তৃত হও।” 
উমর রা.-এর এই বুদ্রমূর্তি দেখে জাবালা বলল, ‘আমাকে আজ রাতটুকু 
চিন্তাভাবনার সময় দিন।” উমর রা. তার আবেদন গ্রহণ করলেন। রাত ঘনিয়ে 
এলে জাবালা তার উট-ঘোড়া নিয়ে শামের দিকে পালিয়ে গেল। সকালে মক্কায় 
তার নাম-নিশানাও খুঁজে পাওয়া যায়নি। বহুদিন পর জাবালার দরবার-সঙ্গী 
জুসামা ইবনু মুসাহিক কিনানির কাছে জাবালার শাহি অবস্থান ও দাপটের কথা 
শুনে উমর রা. শুধু বললেন, ‘সে মাহরুম (বষ্টিত) রইল। সে তো আখিরাতের 
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EEE TS TT রানার 
বিনিময়ে দুনিয়া কিনেছে। তার এই ব্যবসা লাভজনক হয়নি।”২৮ 
আমাদের এ আলোচনার অর্থ এই নয় যে, নবিগণ দাওয়াত ও তাবলিগের ক্ষেত্র 
হিকমত অবলম্বন করতেন না, বা মানুষের জ্ঞানবুদ্ধির অবস্থা বিবেচনায় রাখতেন 
না। না, আমাদের কথার অর্থ এটা নয়। এ তো কুরআনের স্পষ্ট আয়াত এবং রাসুল 
্-এর জীবনের বহু ঘটনার পরিপন্থি চিন্তা। কুরআন মাজিদে বর্ণিত হয়েছে, 
AEE Nis cls} 
আর আমি সকল নবিকে স্ব-স্ব কওমের ভাষা দিয়ে পাঠিয়েছি, যেন 
তারা লোকদের (আল্লাহর হুকুম-আহকাম) সুস্পষ্ট করে বর্ণনা করতে 
পারেন। [সুরা ইবরাহিম (১৪) : ৪] J 
এখানে ভাষা শুধু কিছু শব্দ-বাক্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং ভাষার বাকরীতি, | 
বোঝার কৌশল ও পদ্ধতি সবই শামিল। এর হৃদয়গ্রাহী দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় ইউসুফ 
আ. তার দুই কারাসঙ্গীকে দাওয়াত দেওয়ার ঘটনায় এবং ইবরাহিম আ. ও মুসা 
আ. স্ব-স্ব জাতি ও সমকালীন দুই দাম্ভিক সম্রাটের সঙ্গে কথোপকথনে। আল্লাহ 
শেষ নবিকে সম্বোধন করে তাকে এবং তার মাধ্যমে কুরআনের প্রত্যেক পাঠক ও 
ইসলামের সকল দায়ি ও মুবাল্লিগকে এই নিদের্শনা দান করেছেন, 
AEE HES IAN LG HCL Lh YE 
(হে নবি,) আপনার রবের পথে ডাকুন হিকমত ও সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে 
এবং তাদের সঙ্জো বিতর্ক করুন সুন্দরতম পন্থায়। [সুরা নাহল (১৬) :১২৫] 
রাসুল ঞ যখন সাহাবিগণকে দাওয়াত ও তাবলিগের কাজে পাঠাতেন, তখন 
তাদেরকে কোমলতা, নম্রতা ও সহজতা অবলম্বনের পাশাপাশি সুসংবাদ 
প্রদানেরও বিশেষ গুরুত্ব দিতেন। মুআজ ইবনু জাবাল ও আবু মুসা আশআরি 
রা.-কে ইয়ামেনে পাঠানোর সময় উপদেশ দেন, 
155 YG LES ASS 35155 
সহজতা অবলম্বন করো, কঠোরতা আরোপ করো না; সুসংবাদ দাও, 
বিমুখ করো না।* 


স্বয়ং রাসুল ঞ্ট-কে লক্ষ করে আল্লাহ বলেছেন, 


২৮ ফুতুহুল বুলদান, বালাজুরি : ১৪২; তারিখু ইবনি খালদুন : ১২/২৮১। 
২৯ সহিহ বুখারি: ৩০৩৮। 
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{AE SABI EE Ss ৬০2৩ 
(হে মুহাম্মাদ,) আল্লাহর দয়ায় আপনি তাদের জন্য কোমল হয়েছেন; 
আপনি যদি বুক্ষৃস্বভাব ও কঠোর-হৃদয় হতেন, তাহলে তারা আপনার 
চারপাশ থেকে সরে যেত। [সুরা আলে ইমরান (৩) : ১৫৯] 
রাসুল ও সাহাবিদের উদ্দেশে সাধারণভাবে বলেছেন, 
হিসেবে নয়।৩০ 
এ বিষয়ে কুরআন-সুন্নাহ অসংখ্য দলিল রয়েছে, যা গণনা করা কঠিন।* 
এই ছিল পূর্ববর্তী নবিগণের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কুরআন মাজিদে কয়েকজন নবি ও 
রাসুলের কথা উল্লেখপূর্বক আল্লাহ বলেন, 
ERs Is eg LGA ওঠুন 
তারা ছিলেন এমন মানুষ, যাঁদের আমি দান করেছি কিতাব, সিদ্ধান্ত- 
গ্রহণের শস্তি ও নবুওয়াত। [সুরা আনআম (৬): ৮৯] 
তবে এই সহজতা ও পর্যায়ক্রম অনুসরণের ক্ষেত্র হচ্ছে শিক্ষা-দীক্ষার পথ ও 
পন্থা এবং দীনের শাখাগত বিধিবিধান। দীনের আকিদা-বিশ্বাস, বুনিয়াদি নীতি ও 
বিধান এর ক্ষেত্র নয়। আকিদা-বিশ্বাস ও দণ্ডবিধি জাতীয় বিষয়গুলোতে সর্বযুগের 
নবিগণ ছিলেন লোহার চেয়েও কঠিন, পাহাড়ের চেয়েও অটল। 


আখিরাতের গুরুত্ব 

নবুওয়াত ও নবিদের দাওয়াতের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আখিরাতের জীবনকে 
অগ্রাধিকারপ্রদান। তারা এর আলোচনাকে এত বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকেন যে, 
এটিই হয়ে ওঠে তাদের দাওয়াতের কেন্দ্রবিন্দু। তাদের বাণী ও জীবনকাহিনি 
পাঠপূর্বক একজন নির্মোহ পাঠকের কাছে উপলব্ধি হতে বাধ্য যে, আখিরাতই 
ছিল তাদের মূল লক্ষ্য এবং তা যেন তাদের নিকট প্রত্যক্ষ সত্য। এই চেতনা ও 
বিশ্বাস যেন তাদের স্বভাবে পরিণত হয়েছিল। তাদের চিন্তাভাবনা ও আবেগ- 
অনুভূতিকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। 


৩০ সহিহ বুখারি: ২২০। 
৩১ এ প্রসঙ্গে শাহ ওয়ালিউল্লাহ রাহ. রচিত হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা গ্রন্থের তাইসির অধ্যায় দৃষ্টব্য। 


ইসলামি আকিদা [১ম খণ্ড, তাওহিদা 


১৯১৯১১১১৫১১১৫১৩১৩১/০৭১০৫০১১৫১*১৭০১৩১*৯১৩১১১১৭১৯০১৩১১০৭১৪৯১০৯ 
মুমিন ও আনুগত্যশীল বান্দাদের জন্য আখিরাতে আল্লাহ যে নিয়ামত রেখেছেন; 
আর কাফির ও নাফরমানদের জন্য যে শাস্তি প্রস্তৃত রেখেছেন, তা অন্তরে 
সর্বক্ষণ জাগরুক থাকায় তারা মানুষকে বিশ্বাস ও কাজের পরিশুদ্ধি এবং আল্লাহর 
সঙ্গে আবদিয়্যাতের (দাসত্ব/গোলামি) সম্পর্ক রক্ষার দাওয়াতে আগ্রহী হতেন। 
এই চেতনা তাদের অস্থির করে তুলত। তাদের রাতের ঘুম ও দিনের শান্তি উধাও 
হয়ে যেত। কোনো অবস্থাতেই তারা স্বস্তি পেতেন না। 

সিরাতের চিন্তাশীল পাঠক এ বিষয়টিও স্পষ্ট উপলদ্ধি করবেন যে, নবিগণ 
শুধু চরিত্রের শুদ্ধি ও নৈতিকতা-নির্মাণের উদ্দেশ্যে আখিরাতের প্রতি ইমানের 
দাওয়াত দেননি। যদিও এটা ঠিক যে, চারিত্রিক ও নৈতিক পরিশুদ্ধি ছাড়া ইসলামি 
সমাজ কেন, ন্যুনতম পর্যায়ের কোনো সুস্থ সমাজও গড়ে উঠতে পারে না। এ 
এক এতিহাসিক সত্য; কিন্তু নবিগণের কর্মপন্থা ও জীবনাদর্শ এবং তাদের 
উত্তরসূরিদের কর্মপন্থা এ ক্ষেত্রে ভিন্ন। 

এখানে পার্থকাটি হচ্ছে, নবিগণের দাওয়াতে এটি ইমানের অংশ এবং গভীর 
আবেগ ও বিশ্বাসে আপ্নুত। পক্ষান্তরে অন্য সমাজ-সংস্কারকের কাছে তা নিছক 
সামাজিক প্রয়োজন ও বিধিবদ্ধতা। ফলে নৈতিক ও সামাজিক প্রয়োজনেই এর 
নির্দেশনা ও পরামর্শ দেওয়া হয় এবং এর গুরুত্বও সীমাবদ্ধ থাকে প্রয়োজনীয়তার 
স্বরূপ ও মাত্রা উপলদ্ধির মধ্যে। এ দুই পন্থার পার্থক্য এত স্পষ্ট যে, তা বোঝানোর 
জন্য যুস্তি-প্রমাণ নিষ্প্রয়োজন। 


আল্লাহই একমাত্র বিধানদাতা ও আইনপ্রণেতা 
পণ্টম বিষয়__নিঃসন্দেহে আল্লাহ প্রকৃত রব ও একচ্ছত্র বিধানদাতা। এ অধিকার 
একমাত্র তার। বর্ণিত হয়েছে, 
€৫১১124519 

হুকুম প্রদানের ক্ষমতা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও নেই। [সুরা ইউসুফ (১২):৪০] 

আরও বর্ণিত হয়েছে, ্ 
€01%৬4655165৮612555582 

এদের কি এমন কিছু শরিক রয়েছে, যারা তাদের জন্য দীনের এমন 

সব বিধান দিয়েছে, যার হুকুম আল্লাহ দেননি? [সুরা শুরা ৪৪২): ২১] 
তবে এটাও সত্য যে, নিছক শাসক-শাসিত ও রাজা-প্রজার সম্পর্কের চেয়ে খালিক 
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স্রেষ্টা) ও মাখলুক সৃষ্টি), ইলাহ (উপাস্য) ও আবদের (উপাসক) সম্পর্ক অনেক 
গভীর ও বিস্তৃত। অনেক সূক্ষ্ম ও সংবেদনশীল। কুরআন মাজিদে যে বিস্তারিত ও 
হৃদয়গ্রাহী উপায়ে আল্লাহর নাম ও গৃণাবলির বর্ণনা এসেছে, তার উদ্দেশ্য কিছুতেই 
এ হতে পারে না যে, আল্লাহ বান্দার কাছে শুধু এটুকু চান, বান্দা তাকে নিরঙ্কুশ 
বিধানদাতা এবং তার সঙ্গে ক্ষমতায় কাউকে শরিক না করুক। এই পবিত্র নাম ও 
গুণাবলির বয়ান, কুরআনের পাতায় পাতায় তার কাজ ও নিয়ামতের বর্ণনা, আয়াতে 
আয়াতে তার প্রতি মহব্ধত-ভালোবাসা ও সদাসর্বদা তার জিকির ও স্মরণের যে 
আদেশ ও উৎসাহ__এর পরিষ্কার দাবি, আল্লাহকে জান-প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতে 
হবে এবং তার সন্তুষ্টির পথে চলতে হবে। উঠতে-বসতে তার পবিত্র নাম স্মরণ 
করতে হবে এবং সর্বক্ষণ তারই চিন্তা মন-মস্তিম্কে জাগরূক থাকতে হবে। তারই 
ভয়ে ভীত থাকতে হবে, তার সামনে দুআর হাত বাড়াতে হবে। তারই পথে সবকিছু, 
এমনকি প্রাণ পর্যন্ত উৎসর্গ করার উন্মাতাল প্রেরণা জাগরুক থাকতে হবে। 


উন্মতের সঙ্গে নবিগণের সম্পর্কের স্বরুপ 

দীনের চেতনা ও বৈশিষ্ট্যের আলোচনায় এই বিষয়টিও পরিষ্কার হওয়া উচিত যে, 
নবিগণ যে সম্প্রদায় বা জাতির প্রতি প্রেরিত হন, বিশেষত সর্বশেষ নবি মুহাম্মাদ পট 
যাদের প্রতি প্রেরিত হয়েছেন, সেই উম্মতের সঙ্গে তাদের সম্পর্কের স্বরুপ কী। তাদের 
সম্পর্ক বার্তাবাহকের মতো নয়, যার দায়িত্ব শুধু সঠিক ঠিকানায় বার্তা পৌছে দেওয়া। 
নবি ও উন্মতের সম্পর্ক সাময়িক বা আইনি সম্পর্ক মনে করা, তাদের জীবনাদর্শ, 
জীবনধারা, চিন্তাভাবনা, আবেগ-অনুভূতি এবং তাদের ব্যন্তি ও পারিবারিক জীবন 
সম্পর্কে উম্মতের আগ্রহ ও কৌতুহল অবান্তর বা অপ্রাসঙ্গিক মনে করা অনুচিৎ। 
নবি, নবুওয়াতের স্বরূপ ও মর্যাদা সম্পর্কে অতীতে অজ্ঞ লোকেরা এরুপ ধারণার 
শিকার হয়। আর এখন তা সুন্নাহ সম্পর্কে অজ্ঞ ও হাদিসের প্রামাণিকতা 
অস্বীকারকারীদের মধ্যে প্রত্যক্ষ করা যায়, তেমনই যারা ধর্মের খ্রিস্টীয় ধারণায় 
প্রভাবিত এবং পশ্চিমা চিন্তা ও দর্শনে আক্রান্ত । 


বাস্তবতা হচ্ছে, নবিগণ সমগ্র মানবতার আদর্শ ও অনুকরণীয় নমুনা। চিন্তা-চেতনা, 
স্বভাব-চরিত্র, গ্রহণ-বর্জন ও শত্রুতা-মিত্রতার চূড়ান্ত ও পূর্ণাঙ্গ মাপকাঠি। তারা হয়ে 
থাকেন আল্লাহর করুণার অবতরণস্থল, তার অপার মহিমা ও দানের কেন্দ্রবিন্দু। তাদের 
আচার-আচরণ, স্বভাব-চরিত্র ও জীবনের রীতিনীতি আল্লাহর অতি প্রিয় হয়ে থাকে। 
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২৯৯৯০৯৯১৫৯০১০১৯০৩৯৯০০০০৩৯০০৩৯৩০২৯৩১৯২০০ 


অভ্যাস আল্লাহর পছন্দের। ভরা যে পথে চলন, তাআলার ই 
অন্য সকল পথ ও পন্থার ওপর প্রাধান্য পেয়ে যায়। তা শুধু এ জন্য যে কাজ 
' বগাণের 


মুবারক কদম এতে পড়েছে। তাদের প্রিয় সকল বিষয় ও কাজের সঙ্গো 
সন্তষ্টি যুক্ত হয়ে যায়। এ কারণেই এগুলো গ্রহণ করা এবং নিজের মাঝে 
আখলাকের একটুখানি ঝলক সৃষ্টি করতে পারাও আল্লাহর মহব্বত ও সি 
লাভের সহজ উপায়। কে না জানে, বন্ধুর বন্ধুও বন্ধু আর শত বন্ধুও সু * 


সর্বশেষ নবি মুহাম্মাদ -এর জবানিতে কুরআন মাজিদে বর্ণিত হয়েছে, 

4 553% 4h; 
বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো, ১ তবে আমার অনুসরণ 
করো, তাহলে আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের 
পাপরাশি ক্ষমা করে দেবেন। আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, অতি দয়ালু। 
[সুরা আলে ইমরান (৩) : ৩১] 

পক্ষান্তরে জালিম অনাচারী ও কাফিরের প্রতি আকর্ষণ, তাদের জীবনযাপনের 
ধারা ও পদ্ধতি প্রাধান্য দান, তাদের সঙ্গে অন্তর-বাহিরের সাদৃশ্য স্থাপন 
হচ্ছে এমন বিষয়, যা আল্লাহর ক্রোধ সঞ্চারকারী ও বান্দাকে আল্লাহ থেকে 


বিদুরিতকারী। বর্ণিত হয়েছে, 

৩40955৫5414 ও লে 125৯ 
6543S SH 

তোমরা ঝুঁকবে না ওদের প্রতি, যারা জুলুম ও সীমালঙ্ঘন করেছে। 
যদি তা করো তবে তোমাদের স্পর্শ করবে জাহান্নামের আগুন। 
তোমাদের তো আল্লাহ ছাড়া কোনো বন্ধু নেই। অতঃপর তোমরা আর 
সাহায্য পাবে না। [সুরা হুদ 3১) : ১১৩] 

নবিগণের এই রীতিনীতি শরিয়তের পরিভাষায় “খিসালে ফিতরাত' ও 'সুনানুল 

হুদা" নামে অভিহিত। ইসলাম এগুলোর প্রতি উৎসাহিত করে। 

জীবন ও কাজে এই আদত-অভ্যাস, রীতিনীতি গ্রহণের দ্বারা মানুষ নবিগণের 

রঙে রঙিন হয়ে ওঠে, যে রং সম্পর্কে আল্লাহর ইরশাদ, 
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€৩১১৩৮ TESTE BOs CSIs 488৯ 
(বলো, আমরা গ্রহণ করেছি) আল্লাহর রং; আর কার রং হবে আল্লাহর 
রঙের চেয়ে ভালো? আমরা তো তারই ইবাদত করি। [সুরা বাকারা (২): ১৩৮] 
ইসলামে এক রীতির ওপর অন্য রীতির এবং এক জীবনধারার ওপর অন্য 
জীবনধারার শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্যের তাৎপর্য এখানেই নিহিত। এ কারণেই ইসলামি 
শরিয়তে নবিগণের রীতিনীতিকে ইমানদারের নিদর্শন ও স্বাভাবিকতার দাবি 
বলে অভিহিত করা হয়। পক্ষান্তরে এর বিপরীত পথ ও পদ্ধতি জাহিলিয়াতের 
ধ্বজাধারীদের নিদর্শন। এ দুই পথের মাঝে পার্থক্য শুধু এই যে, একটি আল্লাহর 
নবি ও প্রিয় বান্দাদের গৃহীত পথ; আর অপরটি এমন সব লোকের পথ, যারা 
হিদায়াতের আলো ও আসমানি শিক্ষার রাহনুমায়ি থেকে বঞ্ডিত। 
এই মূলনীতি থেকেই বের হয়ে আসে পানাহার ও অন্যান্য কাজে ডানহাত-বামহাত 
ব্যবহারের পার্থক্য এবং পোশাক-পরিচ্ছদ, বেশভূষা ও জীবনযাত্রার নানা ক্ষেত্রের 
বহু নীতি ও আদব, যা সুন্নাতে নববি ও ফিকহে ইসলামির এক বিরাট অধ্যায়। 
দীনের এই যে বৈশিষ্ট্য, নবি ও উম্মতের এই যে সম্পর্ক, এ তো রাসুল প্ট-এর 
ক্ষেত্রে আরও বেশি গুরুত্বের দাবিদার। তার সঙ্গে নিছক বিধিগত সম্পর্ক নয়, হতে 
হবে আত্মা ও আবেগের সম্পর্ক। গভীর ও স্থায়ী মহব্বতের সম্পর্ক, যা জান-মাল, 
পরিবার-পরিজনের ভালোবাসার চেয়েও বেশি হবে। সহিহ হাদিসে আছে, 
৩৪০০০ ০4০০০ ৮৮০৩ FS iol 5S 
তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হবে না, যতক্ষণ-না আমি তার 
কাছে তার প্রাণ-অপেক্ষা অধিক প্রিয় হই।৩২ 
এ ক্ষেত্রে ওই সব পথ ও পন্থা, কারণ ও কার্ষকারণ সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে, 
যা এই ভালোবাসার ধারা ক্ষীণ করে দেয়। ভালোবাসার আবেগ-অনুভূতি নিস্তেজ 
করে দেয়। সুন্নাহ অনুসরণের জজবা ও প্রেরণা দুর্বল করে দেয়। তাকে সকল 
পথের সুবিজ্ঞ, সর্বশেষ রাসুল ও সর্বজনের অভিভাবক বলে মেনে নিতে দ্িধান্থিত 
করে; আর হাদিস ও সিরাতগ্রন্থসমূহের প্রতি বিমুখ ও অনাগ্রহী করে তোলে। 
কুরআনুল কারিমের সুরা আহজাব, সুরা হুজুরাত, সুরা ফাতহ ইত্যাদি গভীরভাবে 
পাঠ করলে, তাশাহহুদ ও সালাতুল জানাজায় দুরুদ ও সালাতের উপস্থিতি 
সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করলে এবং কুরআন মাজিদে দুরুদ পাঠের যে আদেশ- 


৩২ মুসনাদু আহমাদ : ১২৮১৪। 
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উৎসাহ, হাদিস শরিফে দুরুদের যে ফজিলত-মাহাত্য-_এসবের তাৎপর্য স্পর্ক 
চিন্তাভাবনা করলে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, রাসুল ঞ&-এর ব্যাপারে একজন মুমিনের 
কাছে নিছক বিধিগত সম্পর্কের চেয়ে বেশি কিছু কাম্য। আইনি রদাধি 
তো বাহ্যিক আনুগত্য প্রকাশের মাধ্যমেই পূরণ হতে পারে; কিন্তু রাসুল পু 
ক্ষেত্রে কাম্য ওই আদব-লেহাজ, ওই ভস্তি-ভালোবাসা, ওই কৃতজ্ঞতা-কৃতার্থতার 
আপ্নুত প্রেরণা, যা হৃদয়ের গভীর থেকে উৎসারিত হয়ে দেহের শিরা-উপশিরায় 
প্রবাহিত হতে থাকবে। ভত্তি-ভালোবাসার এই যুগপৎ অবস্থাকে কর 

তাজির (সাহায্য) ও তাওকির শ্রদ্ধা) শব্দে প্রকাশ করা হয়েছে। বর্ণিত হয়েছে, 
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তোমরা তার নুসরত করবে এবং তাকে শ্রদ্ধা করবে। [সুরা ফাতহ (৪৮): ৯] 
এই গভীর ভন্তি-ভালোবাসার প্রোজ্জল দৃষ্টান্ত হচ্ছে, গাজওয়ায়ে রাজিতে খুবাইব 
ইবনু আদি ও জায়েদ ইবনুদ দাসিনার ঘটনা,০* উহুদযুদ্ধের পর বনু দিনারের এক 
মুসলিম নারীর কথোপকথন” এবং হুদায়বিয়ার সম্বিকালে রাসূল ক্ষ -এর প্রতি 
সেই অতুলনীয় ইশক ও মহব্বত, আদব-ইহতিরাম, যা লক্ষ করে আবু সুফিয়ান 
(যিনি ওই সময় পর্যন্ত ইসলাম কবুল করেননি) বলে উঠেছিলেন, “আমি কারও 
প্রতি এরকম ভক্তি-ভালোবাসা প্রকাশ করতে দেখিনি, যেরকম মুহাম্মাদের প্রতি 
তার সঙ্গীদের দেখেছি।” 


হুদায়বিয়ার স্িকালে কুরাইশের দূত উরওয়া ইবনু মাসউদ বলেছিল, “কসম 
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৩৩ বিস্তারিত ঘটনা সিরাতের কিতাবে দেখুন। সংক্ষেপে : জায়েদ ইবনুদ দাসিনা রা.-কে কাফিররা 
হত্যার উদ্দেশ্যে বধ্যভূমিতে নিয়ে যাচ্ছিল। তখন আবু সুফিয়ান তাকে বলল, ‘তুমি কি পছন্দ করবে, 
তুমি তোমার ঘরে নিরাপদে থাকো আর এখানে তোমার স্থলে মুহাম্মাদকে নিয়ে আসা হোক?” তিনি 
উত্তরে বলেছিলেন, ‘আল্লাহর কসম! আমি তো এটুকুও সহ্য করব না যে, মুহাম্মাদ ঞ্ যেখানে 
আছেন সেখানেও একটি কাটা তার গায়ে লাগুক আর আমি ঘরে আরামে বসে থাকি!” 
উতদযুদ্ধে আল্লাহর রাসুলের ওপর কাফিরদের তীব্র আক্রমণের মুখে আবু দুজানা রা. নিজের দেহকে 
ঢাল বানিয়ে দিয়েছিলেন। আবু তালহা রা. নিজের হাত দিয়ে কাফিরদের তির-তরবারির আঘাত 
ঠেকিয়ে দিচ্ছিলেন। ফলে সারা জীবনের জন্য তার হাতটি অকেজো হয়ে গিয়েছিল। 

৩৪ বনু দিনারের এক সাহাবিয়ার স্বামী, বাবা ও ভাই প্রত্যেকে উহ্ুদযুন্ধে শহিদ হয়েছিলেন। তাকে এই 
সংবাদ দেওয়া হলে তিনি অস্থিরকণ্ঠে বলে উঠলেন, “আল্লাহর রাসূল % কেমন আছেন।' সাহাবিরা 
চলো।' তাকে নিয়ে যাওয়া হলো। আল্লাহর রাসুল ঞ-কে দেখামাত্র তিনি বলে উঠলেন, ‘আপনি 
যখন বেঁচে আছেন তখন আমার সকল মুসিবত তুচ্ছ।” 
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ভন্তি-শ্রদ্ধা করতে কাউকে দেখিনি।' 
এই রাসুলপ্রেমেরই বড় হিস্যা পেয়েছিলেন উম্মাহর ওই সকল বিজ্ঞ উলামা, 
মুসলিহ ও মুজাদ্দিদ, রাহনুমা ও রাহবারগণ, খারা দীনের প্রকৃত চেতনা ও 
প্রাণসত্তা আত্মস্থ করতে পেরেছিলেন। তাকদির যাদের নির্বাচন করেছিল 
মিল্লাতের সংস্কার-কীর্তি সম্পাদনের জন্য। 
শরিয়তের সীমা ও বিধানের অনুগত থেকে, সাহাবিগণের আদর্শ অনুযায়ী 
রাসুলপ্রেমই হচ্ছে ওই উপাদান__যা ছাড়া নবি-আদর্শের পূর্ণ অনুসরণ, 
রিয়তের পথে পূর্ণ অবিচলতা, নফসের ন্যায়নিষ্ঠ মুহাসাবা ও সুখ-দুঃখ, ইচ্ছা- 
অনিচ্ছায় আল্লাহ ও তার রাসুলের যথাযথ অনুসরণ সম্ভব নয়। এই মহব্বতই বহু 
মনস্তাত্বিক ব্যাধির উপশম এবং স্বভাব-চরিত্রের শুদ্ধি ও ইসলাহ-তাজকিয়ার 
আবর্জনা। আর তা দেহের শিরা-উপশিরায় এমনভাবে ছড়িয়ে যায়, যেমন উষার 
সমীরণ জাগিয়ে তোলে পুষ্পবৃক্ষের স্লিগ্বতা। আল্লাহ ও রাসুলের প্রেমে যে মুসলিম 
জাতি একদিন ছিল লকলকে অগ্রিশিখার মতো, এরই অভাবে আজ তারা পরিণত 
হয়েছে শীতল ছাই গাদায়। 


প্রেমের আগুন নিভে গেছে তাই আধার, 
মুসলিম তো নয় এরা মাটির পাহাড়। 


ইসলাম পূর্ণাঙ্গ ও শাশ্বত দীন 
এই দীনের আরেক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে পূর্ণাঙ্গতা ও চিরন্তনতা। আল্লাহর পক্ষ থেকে ঘোষণা 


হয়েছে যে, আকিদা ও শরিয়ত তথা যা কিছুর ওপর দুনিয়ার শান্তি ও আখিরাতের মু্তি 
নির্ভরশীল, তা পূর্ণাঙ্গর্পে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। আল্লাহর ইরশাদ, 
৫ পের নে 50৮ 58105 ১ 5৩ নৰ পর রে 
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মুহাম্মাদ তোমাদের কোনো পুরুষের পিতা নন; তিনি তো আল্লাহর রাসুল 

ও সর্বশেষ নবি। আর আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ। [সুরা আহজাব (৩৩) : ৪০] 
কুরআনুল কারিম দ্বার্থহীন ভাষায় বলে দিয়েছে, দীন তার পূর্ণাঙ্গতা, চিরন্তনতা ও 
মানবতার চাহিদা ও প্রয়োজন পূরণের চূড়ান্ত মনজিলে পৌছে গেছে। 
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১. 
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আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দীন পূর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের 
প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দীন 
মনোনীত করলাম। [সুরা মায়িদা (৫) : ৩] 
গভীরভাবে চিন্তা করলে স্পষ্ট হবে, রাসুল $%-এর মাধ্যমে নবুওয়াতের সমাপ্তির 
মধ্যে মানবতার মর্যাদা এবং আল্লাহর বিশেষ দয়া ও করুণা নিহিত আছে। এটি এই 
ঘোষণার ইঞ্জিতবাহী যে, মানবজাতি এখন পরিণত ও পরিপক্ক বয়সে উপনীত 
হয়েছে। বহুকাল যাবৎ সে যে সীমাবদ্ধ গণ্ডিতে বিকশিত হচ্ছিল, এখন তা থেকে 
বেরিয়ে এসেছে। এখন সে প্রবেশ করতে যাচ্ছে পরস্পর পরিচিত, বিশ্ব-এক্য, 
জ্ঞান, সভ্যতা ও বিশ্বজগতের নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবহারের এক উন্মুক্ত দিগন্তে। সম্ভাবনা 
জেগেছে সকল প্রাকৃতিক বাধা ও ভৌগোলিক সীমারেখা অতিক্রম করার এবং স্ব 
স্বঅঞ্জলে আবদ্ধতার প্রবণতা থেকে মুক্ত হওয়ার। গোত্রপ্রীতি ও জাতীয়তাবাদের 
স্থলে সে এখন পরিচিত হচ্ছে বিশ্বজগৎ ও বিশ্বমানবতার ধারণার সঙ্গে 
পরিচালিত হচ্ছে বিশ্বজনীন হিদায়াত ও জ্ঞানবিজ্ঞানের সম্মিলিত প্রয়াসের পথে। 
সে প্রস্তুত হচ্ছে প্রকৃতির শক্তি, বিশ্বাসী মস্তিস্ক, সুস্থ হৃদয় ও সম্মিলিত প্রচেষ্টাকে 
জীবনের বিস্তৃত অঙ্গনে কাজে লাগাতে। 
অতীতে নবুওয়াতের ধারা চলমান থাকায় সত্য-মিথ্যা উভয়ের সম্ভাবনা, মিথ্যা 
নবুওয়াত দাবি, আসমানি শিক্ষা ও দাওয়াতের মিথ্যা দাবিদারদের প্রাদুর্ভাব, 
ওই সব মিথ্যা দাবির প্রতি আহ্বান এবং এর ভিত্তিতে মুমিন-কাফির নির্ধারণের 
প্রবণতা হেতু অতীত উম্মতসমূহকে বিরাট বিপদের মুখোমুখি থাকতে হয়েছে। 
তৎকালীন ইয়াহুদি ও খ্রিষ্টানসমাজে মিথ্যা নবুওয়াত দাবি একপ্রকার শখের বস্তুতে 
পরিণত হয়েছিল। তা ছিল সে সময়ের বড় মাথাব্যথার কারণ। মানুষের মেধা, ধর্মীয় 
কাজের শস্তি ও যোগ্যতা অন্য কোনো প্রয়োজনীয় ও কল্যাণের কাজে ব্যবহৃত না 
হয়ে এই সমস্যার পেছনেই খরচ হয়ে যাচ্ছিল এবং এটিও ইয়াহুদি ও খ্রিষ্টীয় সমাজে 
দন্দ-কলহ, অস্থিরতা-অরাজকতা এবং সন্দেহ-সংশয়ের দুয়ার খুলে দিয়েছিল। 
কিছুদিন পরপরই একেক মহল্লায় নতুন নবুওয়াতের দাবি ও দাওয়াতের 
অভ্যুদয়ের কারণে ধর্মীয় সমাজ সমকালীন যাবতীয় সমস্যা থেকে চোখ ফিরিয়ে 
এই আহ্বানের স্বরূপ নির্ণয়ে এবং এই 'নবির" সত্য-মিথ্যার বিচার-বিশ্লেষণে বাস্ত 
হয়ে পড়ত। নবুওয়াত-ধারার সমাপ্তি ঘোষণার মাধ্যমে এই বিপদের অবসান ঘটে, 
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রোজ-রোজকার এই বিপদ ও পরীক্ষা থেকে সীমাবদ্ধ মানবীয় শস্তি ও সক্ষমতা 
মুক্তি পেল। এখন নতুন ওহি ও নতুন নির্দেশনার প্রতীক্ষায় থাকার স্থলে সর্বশেষ 
ও চূড়ান্ত নির্দেশনার ভিত্তিতে আল্লাহপ্রদত্ত মেধা ও শস্তি বিশ্ব ও বিশ্বমানবতার 
কল্যাণে নিয়োজিত করার দাওয়াত দেওয়া হলো। আর এভাবেই দ্ন্ব-সংশয় ও 
সামাজিক অনৈক্যের ওই মহা বিপদ থেকে মানুষের চিরমুস্তি ঘটল। 
খতমে নবুওয়াতের আকিদার মাধ্যমেই এই উম্মত ভয়াবহ সব ষড়যন্ত্রের মোকাবিলা 
করেছে এবং ধর্ম ও আকিদার এক্য-রক্ষার দায়িত্ব-পালনে সক্ষম হয়েছে। 
এইউন্মতের আছে এক আধ্যাত্মিক কেন্দ্র, আছে বিশ্বজনীন জ্ঞান ও সংস্কৃতির উৎস। 
আছে এক স্পষ্ট ও সুদৃঢ় স্বকীয়তা, যার সঙ্জে তার সম্বন্ধ অতি গভীর ও শস্তিশালী। 
এরই ভিত্তিতে যুগ-যুগান্তরে দেশ-দেশান্তরে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে মুসলিমের একতা। 
এ থেকেই সৃষ্টি হতে পারে শক্তিশালী দায়িত্ববোধ। অন্যায়-অসত্যের প্রতিরোধ, ন্যায় 
ও সত্যপ্রতিষ্ঠা, সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ থেকে বিরত রাখা এবং দীনে 
খালিসের দাওয়াতের উদ্দেশ্যে যাকে ব্যবহার করা যেতে পারে। 
এই উম্মতের এখন না-কোনো নতুন নবির প্রয়োজন আছে, না-কোনো “মাসুম” 
নিষ্পাপ ইমামের, যিনি নবিদের সেই কাজ সমাধা করতে আসবেন, যা তারা__ 
আল্লাহ মাফ করুন-__সম্পন্ন করে যেতে পারেননি।** 
ইসলামের পুনর্জাগরণ ও নতুন ধর্মীয় আন্দোলনের জন্য এমন কোনো রহস্যময় 
ব্যন্তি বা আহ্বানেরও প্রয়োজন নেই, যা বোধ-বুদ্বির উর্ধের ও স্বাভাবিকতার 
পরিপন্থি, যাকে ভাগ্যান্বেবী শ্রেণি তাদের হীন ও রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের 
হাতিয়ার বানানোর সুযোগ পায়। মানবতার উপর এটা আল্লাহর এক মহা অনুগ্রহ; 
কিন্তু অধিকাংশ লোকই শুকরিয়া আদায় করে না। 


ইসলাম চির অবিকৃত ও সদা অপরিবর্তিত 


দীনের আরেক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, আপন স্বরূপ ও সজীবতাসহ এর উপস্থিতি। এই 
দীনের সংবিধান কুরআন সংরক্ষিত ও সর্বযুগে অনুধাবনযোগ্য। এই কিতাবের 
বাহক উম্মাহ সেসব অজ্ঞতা, ভুষ্টতা এবং সর্বগ্রাসী বিচ্যুতি ও ষড়যন্ত্রের শিকার 
হওয়া থেকে নিরাপদ থেকেছে, যার শিকার হয়েছিল অতীতের বহু জাতি তাদের 
ইতিহাসের কোনো পর্বে। বিশেষত খ্রিষ্টান জাতি তো একেবারে শুরুতেই এই 
অবস্থার শিকার হয়ে গিয়েছিল। 


৩৫ অনেক ইসনা আশারি শিয়ার আকিদা এরুপ। 
ইসলামি আকিদা [১ম খণ্ড, তাওহিদ] চি 
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আল্লাহর পক্ষ হতে অবতীর্ণ মহাগ্রন্থ ও মুজিজা হ য়ার প্রমাণ 


5 'পথভুষ্ট ১৮৮৮ বলা হয়েছে 442৬৮ 
'গজবশ্রস্ত')। এই ‘পথভ্বষ্ট’ শব্দের তাৎপর্য, খ্রিষ্টধর্মাবলম্বীদের এই বিশেষণ 
উৎপত্তি ও ব্রমবিকাশের ইতিহাস সম্পর্কে বেশ জ্ঞাত। | 

খ্রিষ্ধর্ম তার যাত্রার একেবারে শুরুতেই _যাকে বলা যায় ‘ধর্মের শৈশব. 
সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছিল, যে পথের উপর ইসা আ. একে রেখে 
গিয়েছিলেন। শুধু বিচ্যুত নয়; বরং এক ভিন্নপথে এই ধর্ম চলতে আরজ করে 
ফলে যতই তারা চলতে থাকল ততই সঠিক পথ থেকে দূরে যেতে থাকল। 
এ প্রসঙ্গে একটি সাক্ষাই যথেষ্ট মনে করছি। এক খ্রিষ্টান পণ্ডিত E৫5 1), 
Bunsen তার Islam or true Christianity গ্রন্থে লেখেন, “যে আকিদাও 
ধর্মব্যবস্থার উল্লেখ আমরা নিউ টেষ্টামেন্টে বোইবেলে) পাই, যিশু (ইসা মিছ 
আ.) তার কথা ও কাজে এই ধর্মবাবস্থার দাওয়াত কখনো দেননি। খিষ্টানদের 
সঙ্গে ইয়াহুদি ও মুসলিমদের বিদ্যমান বিভেদের মূল কারণ যিশু (ইসা মি 
আ.) নন; বরং ইয়াহুদি বংশোডূত খ্রিষ্টান (সেইন্ট) পল-_যা ছিল তার কৃটবুদি, 
পবিত্র ধর্মগ্রন্থকে রূপক ব্যাখ্যা, ভবিষ্যদ্বাণী ও উদাহরণে পূর্ণ করার পরিণাম 
এসেনিয় (55610) ধর্মমতের আহ্বায়ক স্থিফেনের অনুকরণে পল, খ্রিষ্টবাদের 
প্রবর্তকের (ইসা মাসিহ আ.) সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের বহু রীতিনীতি সংশ্লিষ্ট করে 
দিয়েছে। খ্রিষ্টের (ইসা মাসিহ আ.) মর্ধাদাক্ষু্নকারী নিউ টেষ্টামেন্টে (বাইবেলে) 
যেসব পরস্পরবিরোধী বিধান পাওয়া যায়, তা মূলত পলের করা যাচ্ছেতাই 
সংমিশ্রণের বুনিয়াদেই সম্ভবপর হয়েছিল। যিশু (ইসা মাসিহ আ.) নন, পল ও তার 
পরবর্তী পাদরি-সন্ন্যাসীরাই এই গোটা ধর্সব্যবস্থা প্রস্তুত করেছে, যা ১৮ শতক 
থেকে (আজ-অবধি) অর্থোডক্স খ্রিষ্টানদের ধর্মবিশ্বাসের ভিত্তি হিসেবে স্বীকৃত” 
পক্ষান্তরে ইসলাম সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, 

€৩৮৮ 41550) (৬৫৫৯ 
নিশ্চয় আমি এই জিকির (আল কুরআন) নাজিল করেছি; আর 
আমিই এর হিফাজতকারী। [সুরা হিজর (১৫) : ০৯] 

কুঁরআন-হিফাজতের এই দ্র্থহীন ঘোষণা এবং অনুগ্রহ বর্ণনারূপে এই প্রতিধুর্জি 


৩৬ Islam or true Christianity 2. 128. 


এ ইসলামি আকিদা [১ম খণ্ড, তাওহিদ] | 
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দাবি কী? স্বভাবতই এই ঘোষণা ও প্রতিশুতিতে কুরআনের অর্থ- 
এর শিক্ষা ও বিধানের অনুসরণ, জীবনের নালা ফেলে সস ভা ধা, 
এই গ্রন্থটি সংরক্ষণের কী অর্থ, যার অর্থ-মর্স যুগ যুগ ধরে ধাধার মতো দুর্বোধ্য 
এবং বাস্তবজীবনে বজিত ও পরিত্যন্ত হয়ে পড়ে থাকে? খোদ ‘হিফজ’ শব্দ 
যা উপরের আয়াতে ব্যবহৃত হয়েছে, আরবি ভাষায় এর খুব গভীর ও বিস্তৃত মর্ম 
রয়েছে। তা ছাড়া শুধু এটুকুই বলা হয়নি, এর সঙ্গ ঘোষণা দেওয়া হয়েছে, 
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একে (কুরআনকে) একত্র করা এবং পড়িয়ে দেওয়ার দায়িত্ব আমার। 

আমি যখন তা পড়ব তখন তুমি শুনবে। পরে সেভাবেই পড়বে। তারপর 

এর ব্যাখ্যাও আমার দায়িত্রে। [সুরা কিয়ামাহ (৭৫) : ১৭-১৯] 
তেমনই সে ধর্ম আস্থা ও নির্ভরযোগ্য হতে পারে না, যার বাস্তবায়ন দীর্ঘ অন্ধকার 
বিরতির মাঝে মাঝে কিছুকালের জন্য সম্ভব হয়েছে। যে বৃক্ষ দীর্ঘকাল অনুকূল 
আবহাওয়া পেয়েও ফল দিতে পারে না, তা কি আস্থা ও যত্বের দাবি করতে 
পারে? তার সম্পর্কে কি প্রযোজ্য হতে পারে এই উদাহরণ-_ 

Gh gs ভিত? 

(এই বৃক্ষ) সর্বদা ফল দেয় তার রবের আদেশে। [সুরা ইবরাহিম (১৪) : ২৫] 
তদ্রুপ এই উন্মত নিছক উন্মতে দাওয়াত বা আসমানি কিতাব ও পয়গামের 
সম্বোধিত শ্রোতা নয়; বরং তারা এই দীনের ধারক-বাহক। বিশ্বজুড়ে এর প্রচার- 
প্রসার, সঠিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও নিজের জীবনে এর বাস্তবায়ন এবং অন্যদের 
এই দীনের প্রতি আহ্বানের জিন্মাদার। কাজেই এ কিতাব সম্পর্কে তাদের জ্ঞান 
ও উপলব্ধি হতে হবে সেই জতির জ্ঞান ও উপলব্ধি থেকে গভীর ও উৎকৃষ্ট, 
নিজেদের ভাষায় কিতাব নাজিল হওয়াই যাদের বৈশিষ্ট্য। 


হাদিস ও সুন্নাহর অনুপম সংরক্ষণ 

শেষ কথা, ইসলাম অনুকূল পরিবেশ চায়। আরও স্পষ্ট ও সতর্ক ভাষায় বললে, 
ইসলামের প্রয়োজন এক উপযুক্ত মৌসুম ও নির্দিষ্ট মাত্রার শীতোয়তা। কারণ, 
ইসলাম অনন্য এক জীবনাদর্শ। এটা নিছক বুদ্ধিজাত তত্ব-দর্শন নয়, যার অবস্থান 
মস্তিক্ষের কোনো নিভৃত কোষে কিংবা গ্রন্থাগারের কোনো নীরব কোণে; বরং 
ইসলাম হচ্ছে বিশ্বাস-কাজ, স্বভাব-চরিত্র, আবেগ-অনুভূতি, জীবনবোধ ও 
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৫০০১৩১৫০০০১ coos 


জীবনদর্শনের নাম। মানুষকে দে নতুন সাজে সাজাতে চায়। জীবনকে নু 


রাঙাতে চায়। এ জন্য ইসলামকে সিবগাতুল্লাহ (412০) বিশেষণে উল্লেখ 
হয়েছে। ‘সিবগা’ একটি রং, একটি বিশিষ্টতা। 


অন্য ধর্মের তুলনায় ইসলাম অনেক বেশি সংবেদনশীল। এর আছে সুনি্ধারিং 
সীমারেখা, যা অতিক্রমের অধিকার কোনো মুসলিমের নেই। অন্য কোনো ধর্ম 
রিদ্দাহ বা ধর্মত্যাগের এত স্পষ্ট ও দ্বা্থহীন মর্ম ও বিধান নেই, যা ইসলাম 
আছে। তেমনই ধর্মত্যাগের হীনতা ও ঘৃণ্যতার বিবরণ কোথাও এমনভাবে নেই 
যেমনভাবে ইসলামে রয়েছে। 
রাসুল জ্-এর পবিত্র জীবনী, তার শিক্ষা ও নির্দেশনা, তার অনুপম আদর্শ ও 
সুন্নাহ”-__সব ক্ষেত্রে দীনের জন্য এমন পরিবেশ তৈরি করে, যেখানে দীনের 
অঙ্কুরিত চারাটি সতেজ ও পল্লবিত হয়ে ওঠে। কারণ, এই দীন জীবনের সকল 
বৈশিষ্ট্য-_অনুরাগ-বিরাগ, প্রফুল্লতা-প্রাণবন্ততা, গর্ব ও গৌরব ইত্যাদির সমষ্টি 
ফলে তা রাসুলের আবেগ-অনুভূতি ও তার জীবনের বাস্তব ঘটনাবলি ছাড় 
জিন্দা থাকতে পারে না। এরই উৎকৃষ্ট সংকলন হচ্ছে সহিহ হাদিস ও সুন্নাহ। আর 
হাদিস ও সুন্নাহে ওই আদর্শ ও অনুসরণীয় সমাজের কাঠামো সংরক্ষিত হয়েছে 
যা ছাড়া ইসলাম যথার্থরূপে থাকতে পারে না। 

এ কারণে আল্লাহ কুরআনের হিফাজতের পাশাপাশি কুরআনের বাহক রাসূল 
ষ্ট-এর পবিত্র সিরাতও সংরক্ষণ করেছেন। এরই বদৌলতে সেই পবিত্র জীবনের 
ফরেজ-বরকত, এর সঞ্জিবনী ধারাও নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রবহমান রয়েছে। এরই 
ফলশুতিতে যুগে যুগে উম্মাহর আলিমগণ মারুফ-মুনকার ন্যোয়-অন্যায়), সুননা- 
বিদআত এবং ইসলাম ও জাহিলিয়াতের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণের যোগ্য হয়েছেন৷ 
এর মাধ্যমে সেই মাপকাঠি তাদের হাতে এসেছে, যার মাধ্যমে তারা স্ব স্ব যুগের 
মুসলিমসমাজের প্রকৃত ইসলামি আকিদা ও আমল থেকে সরে যাওয়ার মাত্রা 
পরিমাপ করে থাকেন। এরই বরকতে তারা এই উম্মতের দীনি মুহাসাবা, প্রকৃত 
দীনের প্রতি আহ্বানের দায়িত্ব পালনে সক্ষম হয়েছেন। 


হাদিস ও সুন্নাহর এই বিরাট সংকলন*-এর পঠন-পাঠন, অধ্যয়ন-অধ্যাপনার 
নিমগ্ণতাই যুগে যুগে ইসলাহ ও তাজদিদ (সংশোধন ও সংস্কার) এবং উম্মাহর 


বে 
কয 


৩৭ আকিদা-ইবাদত থেকে শুরু করে চরিত্র, নৈতিকতা, লেনদেন, আচার-ব্যবহার, এমনকি আবেগ 
অনুভূতি পৰ্যন্ত। 
৩৮ যার মধ্যে সিহাহসিত্তাহ (কুতুবে সিত্তাহ) সমধিক প্রসিদ্ধ ও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। 
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মধো বিশুদ্ধ ইসলামি চেতনা ও কাজ রক্ষার অন্যতম প্রধান উৎস হিসেবে 
থেকেছে। এর সাহাযোই ইতিহাসের বিভিন্ন পর্বে সমাজ-সংস্কারকরা শিরক- 
বিদআত ও জাহিলি রসম-রেওয়াজ শিমুল করেছেন এবং সুন্নাতের প্রচার-প্রসার 
করেছেন। আর তা-ই উম্মাহর উলামা ও সচেতন শ্রেণিকে অন্যায়-অনাচার ও 
বিদআত-গোমরাহির বিরুদ্ধে লড়াই করতে প্রেরণা জুগিয়েছে। 

ইতিহাস সাক্ষী, এই উন্মাহর সংস্কার ও সংশোধন প্রচেষ্টার ইতিহাস জড়িয়ে আছে 
ইলমে হাদিসের চর্চা ও অনুশীলনে। সুন্নাহর প্রতি ভালোবাসা ও পৃষ্ঠপোষকতার 
সঙ্জো। মুসলিম মনীষীদের মাঝে যখনই হাদিস ও সুন্নাহচর্চায় ভাটা পড়েছে 
এবং এর স্থলে অনা জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা বেড়েছে, তখনই মুসলিমসমাজ সৎ ও 
বিজ্ঞজনদের উপস্থিতি সত্তেও বিদআত, জাহিলি রীতিনীতি এবং অপরাপর 
ধর্ম ও মতবাদের আগ্রাসনের শিকার হয়েছে। এমনকি কখনো কখনো এমন 
আশঙকাও দেখা দিয়েছে যে, না জানি এই সমাজও জাহিলি সমাজেরই দ্বিতীয় 
সংস্করণে পরিণত হয়ে যায়। 


ইসলামের স্বকীয়তা 


এটা হচ্ছে আমাদের দীনের বিশেষ চেতনা ও বৈশিষ্ট্য, কাঠামো ও রূপরেখা, যা 
এই দীনের স্বরূপ ও স্বকীয়তা নির্দেশ করে এবং অপরাপর দর্শন ও ধর্মাদর্শ থেকে 
এর স্বাতন্ত্য বিধান করে। মুসলিমমাত্রই করণীয়, এসব বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অবগত 
ও সচেতন হওয়া এবং এ ক্ষেত্রে গৌরববোধ করা। 


এগুলোর মাধ্যমে আমরা হক-বাতিলের সংঘাত ও সংমিশ্রণের সময়ও» সঠিক 
দীনের ওপর অবিচল থাকতে পারব। এর খিদমত ও হিফাজতের সৌভাগ্য লাভ 
করতে পারব। 


Leh Ble ES A GY 
আল্লাহ যাকে চান সিরাতে মুসতাকিমের পথনির্দেশ করেন। [সুরা 


বাকারা (২) :২১৩] 


ববি 


৩৯ যা কখনো সংঘাতের চেয়েও ভয়াবহ ও ক্ষতিকর হয়ে থাকে। 
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তাওহিদ 


ইসলামের প্রথম মূলনীতি হলো তাওহিদ, যা পুরো ইসলামের ভিত্তি ও প্রাণ 
শাব্দিক বিচারে কোনো জিনিস এক জানা ও এক মানার নাম তাওহিদ। আর 
শরিয়তের পরিভাষায় আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহর একত্ব মেনে নেওয়ার নাম 
তাওহিদ। অর্থাৎ, তাওহিদ হলো অন্তরে এই বিশ্বাস দৃঢ়ভাবে গেঁথে নেওয়া, 
আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলিতে তার কোনো শরিক নেই। তাওহিদের দু-ধরনের 
ব্যাখ্যা রয়েছে: 
১. তাওহিদের প্রথম ব্যাখ্যা হলো, আল্লাহকে তার সত্তা ও গুণাবলিতে 
একক ও অদ্বিতীয় মনে করা। কোনো সৃষ্টির উপাসনা না করা এবং 
এ বিশ্বাস রাখা যে, একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউই সত্তাগতভাবে 
উপকার বা ক্ষতি করার সামর্থ্য রাখে না। শরিয়তের ধারক-বাহকদের 
নিকট এটিই তাওহিদের মর্মকথা। 
ওপর নজর না রাখা। তাদের দৃষ্টিতে উপায়-উপকরণের ওপর নজর 
রাখাও শিরক। সকল উপায়-উপকরণের একমাত্র সৃষ্টা ও নিয়ন্ত্রকের 
ওপর নজর রাখার নাম তাওহিদ। এই তাওহিদ প্রথমোস্ত তাওহিদের 
চেয়ে পূর্ণতর। কারণ, বান্দা এই তাওহিদে নশ্বর সৃষ্টি থেকে বিমুখ হয়ে 
অবিনশ্বর স্রষ্টার অভিমুখী থাকে এবং আল্লাহর একত্ব প্রত্যক্ষ করে। 
তাওহিদের স্বীকারোত্তি সকল ধর্মেই পাওয়া যায়। এমনকি যেসব জাতির মধ্যে 
প্রকাশ্য শিরক ও পৌত্তলিকতার অস্তিত্ব বিদ্যমান, তারাও নিরঙ্কুশ ক্ষমতার 
অধিকারী সত্তাকে একক মনে করে। তবে তারা সেই একক সত্তার প্রকাশক্ষেত্র 
ও গুণাবলি অসংখ্য বলে বিশ্বাস করে। খ্রিষ্টানরা তিন প্রভুতে বিশ্বাসী; কিন্ত 
তারা বলে--তিনে মিলে এক। তাদের এ কথা যদিও ভুল; কিন্তু এর দ্বারা 
অপরিহার্ষভাবে এ বিষয়টি তোজানা যাচ্ছে যে, তারা পুরোপুরি তাওহিদ পরিত্যাগ 
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_. করতে সন্মত নয়। তাওহিদ ত্যাগের চেয়ে তারা এ বিষয়টি 
যে, তাওহিদের সঙ্গে শিরক মিশ্রিত করে নেবে; যদিও বসু 
জিনিস একত্র করার নামান্তর। 
এভাবে তাওহিদের ধারণা ও স্বীকারোস্তি সব ধর্মেই রয়েছে; কিন্তু ইসলামের 
বিশেষত্ব ও বৈশিষ্ট্য হলো, ইসলাম তাওহিদের এমন বিশুদ্ধ ও পূর্ণাঙ্গ রূপের 
দিকে জিন ও মানবজাতিকে আহ্বান করেছে, যা সব ধরনের শিরকের সংমিশ্রণ 
থেকেও পুরোপুরি পবিত্র। ছোট বা বড় কোনো ধরনের শিরকের অস্তিত্ব তো 
দূরের কথা, তার দূরতম নামনিশানা বা চিহ্নও এ ধর্মে খুজে পাওয়া যাবে না। 
ইসলামের তাওহিদ হলো, গোটা সৃষ্টিজগতের রব একজন। সেই এক রবই 
সবকিছুকে অস্তিত্ব প্রদান করেছেন। তিনিই সবার প্রয়োজন পূরণ করেন। কোনো 
অংশীদার ছাড়া তিনি একাই সবকিছু পরিচালনা করেন; এতে তার ন্যুনতম 
কষ্ট হয় না। তার সত্তা ও গুণাবলিতে কোনো অংশীদার নেই। সৃষ্টি করা, জীবন 
দেওয়া, অদৃশ্যের ইলম রাখা, জীবিকা প্রদান করা, ইবাদতের উপযুস্ত হওয়া 
ইত্যাদি যাবতীয় গুণ একমাত্র তার সত্তার সঙ্গেই সীমাবদ্ধ। 


ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্মের অনুসারীরা প্রভুর অবতার ও পয়গম্বরদের জন্যও 
এসব গুণ সাব্যস্ত করে। এটাই তাদের তাওহিদের ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতা। ইসলাম 
তাওহিদকে পরিপূর্ণ করেছে। সন্তাগত তাওহিদের পাশাপাশি গুণাবলি ও ইবাদতের 
তাওহিদকেও মূল লক্ষ্য ও অপরিহার্য কর্তব্য সাব্যস্ত করেছে। এ কারণে ইসলাম 
তার অনুসারীদের জন্য আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও উদ্দেশে সম্মানসূচক সিজদাও 
নিষিদ্ধ করেছে; অন্য ধর্মে যা নির্দিধ বৈধ। 


মাজুসিদের আকিদা 
মাজুসিদের” আকিদা হলো, পৃথিবীতে দুটি শক্তি কার্যকর রয়েছে। একটি হলো 


৪০ জরাথুস্্রবাদ, জরাথুষ্টবাদ, জরাহুষ্টবাদ (ইংরেজি : Zoroastrianism বা Zarathustraism) 
ৰা পারসিক ধর্ম 04182121971) একটি অতিপ্রাচীন ইরানীয় একেশ্বরবাদী ধর্ম বা ধর্মীয় মতবাদ। 
ভারতীয় উপমহাদেশে এটি পারসিক ধর্ম নামেও পরিচিত। জরাথুষ্তরীয় বা পারসিক ধর্মের প্রবর্তক 
জরধুস্্। তার নামানুসারেই বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় এই ধর্মের নাম হয়েছে “জরোয়াস্ট্রিয়ানিজ্ম' বা 
জরাধুষ্টবাদ। এ ধর্মে ঈশ্বরকে অহুর মজদা বা আহুরা মাজদা (সর্বজ্ঞানস্বামী) নামে ডাকা হয়। এদের 
ধর্মগ্রন্থের নাম অবেস্তা(বা আবেস্তা) বা জেন্দাবেস্তা। পারসিক ধর্মের অনুসারীরা অগ্নি-উপাসক। 
আগুনের পবিত্রতাকে ঈশ্বরের পবিত্রতার সঙ্জো তুলনীয় মনে করে পারসিক জরথৃস্তিয়রা। 
আরবিতে এরা মাজুস (যার একবচন মাজুসি) নামে পরিচিত। 
এককালের হাখমানেশি, পার্থীয় এবং সাসানীয় সাম্রাজ্যগুলোর রাষ্ট্রধর্ম ছিল জরথুস্তুবাদ। 


ইসলামি আকিদা [১ম খণ্ড, তাওহিদ। 


৯০১০০০১৩৯৬৯০০৯৯০০০০০৯৯০০০০০০০০৩ 
‘ইয়াজদান’ অপরটি “আহরামান'। এরা উভয়ে প্রভু এবং এরা নিত্য, 
অবিনশ্বর ও চিরন্তন। তবে ইয়াজদান হচ্ছে মঙ্গালের স্রষ্টা আর আহরামান হচ্ছে 
অমঙ্গলের সরষ্টা। এ দুটিকেই তারা আলো ও অন্ধকার বলে ব্যস্ত করে। তাদের 
দৃষ্টিতে ইয়াজদান সৃষ্টি করে আর আহরামান মৃত্যু ও নাশ ঘটায়। ইয়াজদান তৈরি 
করে আর আহরামান ভেঙে বরবাদ করে। 
এই আকিদাকে জরথুস্ব্রের দিকে সম্পৃক্ত করা হয় এবং একে পারসিক ধর্মের 
প্রথম ভিত্তি মনে করা হয়; কিন্তু ইতিহাসবিদদের গবেষণার আলোকে প্রতীয়মান 
হয়, এই আকিদা জরথুস্তরের মৃত্যুর পরে প্রবর্তিত হয়েছে। তবে এই আকিদা 
কখন থেকে সূচিত হয়েছে, তা আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়। আমাদের আলোচ্য 

হলো, এই আকিদা সঠিক নাকি ভুল। 


সকল জ্ঞানী ও বুদ্ধিজীবী এ ব্যাপারে একমত যে, মহান প্রতিপালকের জন্য 
আবশ্যক হচ্ছে, তিনি নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী হবেন; বাধ্যগত ও অসম্পূর্ণ 
হবেন না এবং সকল দোষত্রুটি থেকে মুক্ত ও পবিত্র হবেন। তার নিয়ন্ত্রণে থাকবে 
গোটা বিশ্বচরাচরের অস্তিত্বের বাগডোর। মাজুসিদের আকিদা মেনে নিলে এর 
অর্থ দাড়াচ্ছে__অর্ধেক সৃষ্টি এক খোদার, বাকি অর্ধেক আরেক খোদার। এভাবে 
প্রত্যেক খোদার মধ্যে অর্ধেক পরিমাণ খোদায়ির ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতা রয়েছে। 


পারসিকদের প্রধানত 'আগ্নি-উপাসক' নামে সংজ্ঞায়িত করা হলেও জরথুস্তিয়দের অগ্নি উপাসনার 
ধারণাটি মূলত জরতুস্রবাদ-বিরোধী বিতর্ক থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে। প্রকৃতপক্ষে আগুনকে 
পারসিক ধর্মে শৃদ্ধতার প্রতিনিধি এবং ন্যায় ও সত্যের প্রতীক হিসেবে বিবেচনা করা হয়; এমনকি 
তাদের আগ্নি-মন্দিরেও (পারসিক পরিভাষায় সরল অর্থে আগুনের ঘর) এই একই ধারণা পোষণ করা 
হয়। বর্তমানের বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে এভাবে যে, অগ্নি প্রস্বলনের কারণ হলো, তা সর্বদা 
যে-কোনো উ্ধমুখী বস্তুবিশেষকে পুড়িয়ে ফেলে এবং তা কখনোই দুষিত হয় না। তা সত্বেও “সাদে' 
এবং “চহারশনবা-এ-সুরি' হলো বৃহত্তর ইরানের সর্বত্র উদযাপিত দুটি অগ্নি-সম্পর্কিত উৎসব এবং 
এই দুটি উৎসবে সেই যুগের রীতিতে ফিরে যাওয়া হয়, যে যুগে জরথুক্রিয় ধর্ম ইরানে সবচেয়ে প্রভাব 
বিস্তারকারী ধর্ম ছিল। 
জরথুদ্্বাদে আপস বা আবান অর্থাৎ, পানি এবং আতর বা আদুর অর্থাৎ, আগুন হলো ধর্মীয় 
পবিত্রতার প্রতিনিধি এবং এ সম্পর্কিত শুন্ধিকরণ আচার-অনুষ্ঠানসমূহকে ধরীয় র 
ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। জরখু্িয সৃষ্টিতত্ব অনুসারে পানি এবং আগুন হলো যথাক্রমে 
দ্বিতীয় এবং সর্বশেষ সৃষ্ট প্রভাবশালী গদার্থ। আর তাদের ধর্মীয় গ্রন্থে পানিকে সৃষ্টিগতভাবে 
আগুনের উৎস মনে করা হয়েছে। আগুন এবং পানিকে জীবনধারণের জন্য অপরিহার্য বলে মনে 
করা হয় আর আগুন ও পানি উভয়কেই অগ্নি-মন্দিরের চারপাশে প্রতীকীরূপে তুলে ধরা হয়। 
জরুষ্রিয়রা বিভিন্নভাবে প্রজ্বলিত আগুনের (যাকে যেকোনো ধরনের আলোতে স্পষ্টভাবে দেখা 
যায়) উপস্থিতিতে উপাসনা করে থাকে এবং উপাসনার মৌলিক কাজের চুড়ান্ত আচারটি “জলরাশির 
শক্তিরূপে সংযুক্ত হয়। আগুনকে একটি মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করা হয়, যার মাধ্যমে আধ্যাত্মিক 
জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টি অর্জিত হয়। আর পানিকে সেই জ্ঞানের উৎস হিসেবে বিবেচনা করা হয়। 


ইসলামি আকিদা [১ম খণ্ড, তাওহিদ] 


এ ০০৯০০৯৩৩০৯৩৩33৩১১৫১৩2525225 ১৫১৯৯, 
মধ্যে কমতি ও অসম্পূর্ণতা থাকা একটি দোষ, 
অত্যাবশ্যক। তথাপি মাজুসিদের আকিদা অনুসারে ইয়াজদান ও আহরামান দুই 
স্বতন্ত্র শত্তি, যাদের একজন অপরজনের অধীন নন; বরং সরাসরি বিরোধী ও 
প্রতিপক্ষ। খোদা তো তিনি, র কোনো সমকক্ষ বা প্রতিপক্ষ নেই, যার কোনো 
রাবর ও সদৃশ নেই। সেই সত্তা আবার কীভাবে খোদা হয়, যার সমকক্ষ অন্য 
কেউ থাকে! সুতরাং ইয়াজদান খোদা হতে পারবে না; কারণ আহরামান তার 
রাবর রয়েছে। আবার আহরামান খোদা হতে পারে না; কারণ ইয়াজদান তার 
বরাবর রয়েছে। সুতরাং প্রমাণিত হলো, ইয়াজদান ও আহরামান__এই দুই 
খোদার আকিদা কোনোভাবেই গ্রহণীয় হতে পারে না। কুরআনে এসেছে, 
SUA 9401765066৯ 
আল্লাহ বলেন, তোমরা দুজন ইলাহ গ্রহণ করো না; তিনিই তো 
একমাত্র ইলাহ। [সুরা নাহল (১৬) : ৫১] 


খ্রিষ্টানদের আকিদা 
রিষ্টানদের” আকিদা হলো, খোদা তিন জন : কে) পিতা, খে) পুত্র, গে) পবিত্র 


৪১ খ্রিষ্টানরা বিশ্বাস করে, একজন মা 
অর্থাৎ, ঈশ্বর জগতের পিতা। পিতার্পী ঈশ্বর প্রতিটি মানুষকে সন্তানের মতো ভালোবাসেন এবং 


মালিক। খোদায়ির 
যা থেকে যুক্ত হওয়া খোদার জন্য 


ঈশ্বর মানবকুমারী মেরির গর্ভে পুত্ররৃগী ঈশ্বর তথা যিশৃষিষ্ট্ের জন্ম দেন, যার সুবাদে যিশুষিষ্ট 
রস্তমাংসের মানুষের রূপ ধারণ করে স্বর্গ থেকে পৃথিবীতে নেমে আসেন। পবিত্র আত্মারূপী ঈশ্বরের 
সুবাদে পুত্রবূগী ঈশ্বর যিশুষিষ্ট পৃথিবীতে বহু অলৌকিক কাজ সম্পাদন করেন। শেষপর্যন্ত যিশু 
ক্রুশবিদ্ধ হয়ে যন্ত্রণাভোগ করে মৃত্যুবরণ করে সমগ্র মানবজাতির পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেন; কিন্তু 
তিন দিন পরে তিনি মৃত্যুকে পরাজিত করে পুনরুজ্জীবিত হন এবং স্বর্গে আরোহণ করেন, যেখানে 
তিনি পিতারুপী ঈশ্বরের ডান পাশের আসনে অধিষ্ঠিত হন। ঈশ্বর উপহার হিসেবে সবাইকে ক্ষমা 
করে দিতে পারেন। সময়ের যখন সমাপ্তি হবে, তখন যিশু আবার পৃথিবীতে ফেরত আসবেন এবং 
শেষ বিচারে সমস্ত মানবজাতির (মৃত বা জীবিত) বিচার করবেন। যারা যিশুষিষ্টে বিশ্বাস আনবে 
এবং ঈশ্বরের ক্ষমা গ্রহণ করবে, তারাই ভবিষ্যতে শেষ বিচারের দিনে পরিত্রাণ পাবে ও স্বর্গে 
চিরজীবন লাভ করবে। পুরাতন নিয়মের পুস্তকগুলোতে যে মাসিহ বা ্রাণকর্তার কথা উল্লেখ করা 
হয়েছে, খরিষ্টানরা বিশ্বাস করে, যিশুই সেই ত্রাণকর্তা। 


চতুর্থ শতকে রোমান সম্রাট কনস্টান্টিন খ্রিষ্টধর্মে ধর্মান্তরিত হন এবং তিনি ৩১৩ খ্রিষ্টাব্দে মিলানের 
ইসলামি আকিদা [১ম খণ্ড, তাওহিদ] ৬৭ 


-স্ম্ম্ 


৯০৯৩৯৩৯৩১১৩ ৩৩ 
আত্মা। এই তিন সত্তাই অসৃষ্ট, অনাদি, চিরন্তন ও নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী। 
ইসা মাসিহ একইসঙ্গে বান্দা আবার প্রভু। খ্রিষ্টানরা কখনো তাকে 
খোদা বলে। অর্থাৎ, খোদা মানবদেহ ধারণ করে জগতে আগমন করেছেন। আর 
কখনো তারা ইসা মাসিহকে খোদার পুত্র বলে আখ্যায়িত করে এবং ঘোষণা দিয়ে 
প্রতিপালকের গুণাবলি তার ব্যাপারে প্রয়োগ করে। 
তাদের আকিদার খণ্ডন হলো, ইসা আ. কখনো দাবি করেননি যে, আমিই 
তোমাদের খোদা ও মাবুদ; আর তোমরা হচ্ছ আমার বান্দা। আল্লাহ বলেন, 
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est EF 
সে সময়ের বর্ণনা শোনো, যখন আল্লাহ বলবেন, হে মারইয়াম পুত্র 
ইসা, তুমিই কি মানুষকে বলেছিলে যে, তোমরা আল্লাহ ব্যতীত 
আমাকে ও আমার মাকে মাবুদরূপে গ্রহণ করো?» সে বলবে, আমি 
তো আপনার সত্তাকে (শিরক থেকে) পবিত্র মনে করি। যে কথা বলার 
কোনো অধিকার নেই, সে কথা বলার সাধ্য আমার ছিল না। আমি 


১ TOES SO cs 
জানি না। নিশ্চয়ই যাবতীয় গোপন বিষয়ে আপনি সম্যক জ্ঞাত। 
আপনি আমাকে যে বিষয়ের আদেশ করেছিলেন, তা ছাড়া অন্য কিছু 
আমি তাদের বলিনি। তা এই যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো 
যিনি তোমাদের প্রতিপালক এবং আমারও প্রতিপালক; আর যত দিন 
আমি তাদের মধ্যে ছিলাম, তত দিন আমি তাদের অবস্থা সম্পর্কে 
অবগত ছিলাম। তারপর আপনি যখন আমাকে তুলে নিয়েছেন, 
তখন আপনি স্বয়ং তাদের তত্ত্বাবধায়ক থেকেছেন। বস্তুত আপনি 
সবকিছুর সাক্ষী। [সুরা মায়িদা (৫) : ১১৬-১১৭] 

ইসা আ. মারইয়াম আ.-এর গর্ভে জন্মগ্রহণ করা এবং মানুষের মতো পানাহারের 
মুখাপেক্ষী হওয়া এ বিষয়ের সুস্পষ্ট দলিল যে, তিনি কোনো খোদা ছিলেন না। কারণ, 
খোদায়ি এবং মুখাপেক্ষিতা একত্র হওয়া অসাধ্য ও অসম্ভব। উপরন্তু সকলের নিকট 
স্বীকৃত যে, ইসা আ. আল্লাহর ইবাদত করতেন। তিনি যদি খোদা হতেন, তাহলে 
কখনোই তিনি ইবাদত করতেন না। কারণ, খোদা উপাস্য হয়; উপাসক নয়। তথাপি 
খ্রিষ্টানরা তো এমন খোদার প্রবস্তা, যিনি মলমূত্র থেকেও মুক্ত নন। 

খরিষ্টানরা শিরকে সবার চেয়ে এগিয়ে। তারা শুধু গুণাবলির ক্ষেত্রেই শিরক করে 
না; বরং তারা সন্তাগত শিরকেরই প্রবন্তা; অথচ মৌখিকভাবে তারাও তাওহিদের 
দাবিদার। তারা বলে, আমাদের নিকট প্রকৃত অর্থেই খোদা তিনজন; আবার 
প্রকৃত অর্থে খোদা একজনই। খ্রিষ্টানরা আল্লাহকে হাকিকি এক এবং হাকিকি 

তিন বলে বিশ্বাস করে। তারা একত্ববাদে বিশ্বাসী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইসা আ. 

ও পবিত্র আত্মাকে আল্লাহর অংশীদার সাব্যস্ত করেছে। এরপর একত্ববাদের 

বিশ্বাস টিকিয়ে রাখতে “একে তিন’ ও “তিনে এক’-এর অযৌক্তিক মতবাদের 

আশ্রয় নিয়েছে। তাদের এতটুকু অনুভূতি নেই যে, হাকিকি অর্থে এক ও তিন 
পরস্পরবিরোধী। সর্বসন্মতভাবে দুটো বিপরীত জিনিস একত্র হওয়া অসম্ভব। 


আল্লাহ সম্পর্কে খরিষ্টবাদের ধারণা হলো, তিনি এক ও চিরঞ্জীব সত্তা। 
সভ্ভাবা সকল উৎকৃষ্ট গুণের অধিকারী। তাকে অনুভব করা যায় 
বটে; কিন্তু পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করা যায় না। সুতরাং তার স্বরূপ 
সম্পর্কে যথাযথ বিশ্লেষণ আমাদের ধীশক্তির বাইরে। তার স্বরূপ যে 


৪৩ খ্রিষ্টানদের আকিদার ব্াখ্যা-সংক্রান্ত আলোচনা আল্লামা তাকি উসমানি হাফি.-এর ইসাইয়্যাত কিয়া 
হায় গ্রন্থ থেকে গৃহীত। 


ইসলামি আকিদা [১ম খণ্ড, তাওহিদা ৬৯ 


কক ESS SSAA AANA AA 
কী, তা আমরা জানি না। তিনি নিজে ওহি মারফত মানুষকে যতটুকু 
জানিয়েছেন, আমরা কেবল ততটুকুই জানতে পারি।* 
এই স্বচ্ছ ও সুন্দর ব্যাখ্যার সঙ্গে তারা যোগ করেছে ত্রিত্ববাদ। তাদের নিকট 
আল্লাহ হলেন তিন সত্তা (Pe5015)-এর সমষ্টি__পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা।% 
তাদের একদল আবার পবিত্র আত্মার স্থলে কুমারী মারইয়ামকে খোদা বলে 
বিশ্বাস করে।** এ বিশ্বাসকেই ত্রিত্ববাদের বিশ্বাস (Trinitarian Doctrine) 
বলা হয়। তাদের এক দলের কথা হলো, সমস্টিগতভাবে যেমন, আলাদাভাবেও 
প্রত্যেকে সে রকম খোদা।* অপর এক দলের কথা, এ তিন সত্তার প্রত্যেকে 
আলাদাভাবে খোদা বটে, তবে সমষ্টি অপেক্ষা নিন্নস্তরের। প্রতিটি সত্তাকে খোদা 
বলা হয় কিছুটা বিস্তৃত অর্থে ।* তৃতীয় এক দলের মতে, তিনের কেউ স্বতন্ত্রভাবে 
খোদা নয়; খোদা কেবল তাদের সমষ্টিরই নাম।৯ 
খ্রিষ্টানদের কাছে ‘পিতা’ দ্বারা কালাম (০rd 01009) ও জীবন গুণ থেকে 
সংযোগহীন শুধু আল্লাহর সত্তাকে বোঝায়। পুত্রের অস্তিত্বের জন্য এ সত্তা মূল 
(principle)-এর মর্যাদা রাখে। সেন্ট একুইনাস এর ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে, 
“পিতা"্র অর্থ এ নয় যে, তিনি কারও জন্মদান করেছেন এবং এমন 
একটা সময় ছিল, যখন পিতা তো ছিলেন, কিন্তু পুত্র ছিলেন না; 
বরং এটা ঈশ্বরসংক্রান্ত একটি পরিভাবা, যা দ্বারা কেবল এতটুকু 
বোঝানোই উদ্দেশ্য, পিতা হলেন পুত্রের মূল, যেমন সত্তা গুণের মূল। 
অন্যথায় যখন থেকে পিতা আছেন, তখন থেকেই পুত্রও আছেন। 
কাল হিসেবে তাদের একজন অন্যজন অপেক্ষা পূর্বেকার নন।” 


তাকে ‘পিতা’ কেন বলা হয়_এর উত্তর দিতে গিয়ে আলফ্রেড গারভে লেখেন, 
এর দ্বারা কয়েকটি বাস্তবতার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা উদ্দেশা। এক 
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৪৯ এ বিশ্বাস মারকুলিয়া দলের। [আল-খুতাতুল মাকরিধিয়াহ: ৩/৪০৮] 
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যেমন পুত্র পিতার মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে। দ্বিতীয়ত বোঝানো হয়েছে, 
পিতা যেমন নিজ পুত্রের প্রতি মমতাবান ও দয়ালু হয়ে থাকেন, 
খোদাও তেমনই নিজ বান্দাদের প্রতি অশেষ দয়ালু ।*১ 
খ্রিষ্টানদের নিকট ‘পুত্র’ দ্বারা খোদার কালাম গুণ (০rd ০f G০৭) বোঝানো 
হয়ে থাকে; কিন্তু তার এ গুণ মানুষের কথার মতো নয়। মানুষের ‘বাক-গুণ’ ও 
আল্লাহর “কালাম-গৃণ”র মধ্যে পার্থক্য সম্বন্ধে একুইনাস লেখেন, 
মানবপ্রকৃতিতে ‘কালাম’ গুণের কোনো বস্তুগত অস্তিত্ব নেই। এ 
কারণেই সেটাকে মানুষের পুত্র বা জাতক বলা যায় না; কিন্তু আল্লাহর 
‘কালাম’ গুণ হচ্ছে বস্তু, যা আল্লাহর সত্তার ভেতর অস্তিত্ববান। এ 
কারণেই সেটাকে প্রতীকী নয়; বরং প্রকৃত অর্থেই ‘পুত্র বলা হয় আর 
তার মুলকে বলা হয় ‘পিতা’।*২ 
খ্ৰিষ্টীয় বিশ্বাস অনুসারে খোদা যেসব জ্ঞান লাভ করেন, তা এই “কালাম” গুণের 
মাধ্যমেই করেন; আর এ গুণের মাধ্যমেই বস্তুসমূহ সৃষ্টি করা হয়েছে। পিতার 
মতো এ গুণও নিত্য ও চিরন্তন। 
খোদার এ গুণই ইসা মাসিহের মানব-অস্তিত্বে আত্মপ্রকাশ করেছিল, যে কারণে 
তাকে খোদার পুত্র বলা হয়। তার ব্যাপারে খ্রিষ্টানদের আকিদার মৌলিক ধারা চারটি : 
১, অবতারত্ব ও মানব দেহধারণে বিশ্বাস (07081791100), 
২. ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার বিশ্বাস (Crucifixion), 
৩. পুনজীবিত হওয়ার বিশ্বাস (Resurrection), 
৪. পাপ-মোচনের বিশ্বাস (Redemption) 
খ্রিষ্টানদের নিকট পবিত্র আত্মা 0701 91310 দ্বারা পিতা ও পুত্রের ভালোবাসার 
গুণ বোঝানো হয়। এ গুণটিও ‘কালাম’ গুণের মতো বস্তুগতভাবে অস্তিত্ববান 
এবং পিতা-পুত্রের মতো নিত্য ও চিরন্তন। এ কারণেই তা স্বতন্ত্র একক সত্তা 
(Person)-এর মর্যাদা রাখে।* 


৫১ এনসাইক্লোপিডিয়া অব রিলিজিয়ন এড এখিকস : ৩/৫৮৫। 

¢২ Aquimas The Summa Theologice, Q. 33 Art 206. 3. 
৫৩ Augustine, The City of God. P. 168. ৬. 2. 

৫৪ Augustine, The City of God. P. 168. V. 2. 
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১১০১৯১৩১০০১৯৯০০০০৯১৭৯৮০৫ ০০৭ ২০৩৩১০৩ 
এখানেই প্রশ্ন দেখা দেয়, এই তিন সত্তাকে খোদা মেনে নিলে একত্ববাদ আর রে 
কোথায়? এ প্রশ্নের উত্তরে রোমান ক্যাথলিক র্মযাজকদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই 
এমন, যারা এ গেরো খোলার পক্ষেই নয়। তারা এর সমাধান দিতে স্পষ্ট 
অস্বীকৃতি জানিয়েছে। তাদের বন্তব্য হলো, তিন-এর এক হওয়া এবং এক-এর 
তিন হওয়ার বিষয়টা এমনই এক নিগৃঢ় রহস্য, যা বোঝার মতো ক্ষমতাই আমাদের 
নেই। কোনো কোনো ভারতীয় পাদরি এ কথাটিকে এভাবে ব্যস্ত করেছেন যে 
তরিত্ববাদ'-এর বিশ্বাস একটি মুতাশাবিহ। অর্থাৎ, তা এমন বিষয়, যার প্রকৃত 
মর্ম আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। কুরআন মাজিদের বিভিন্ন সুরার শুরুতে বিক্ষিপ্ত 
অক্ষরসমূহ ও “রহমান আরশের ওপর ইসতিওয়া করেছেন" ইত্যাদি আয়াত 
যেমন মুতাশাবিহ, যার প্রকৃত অর্থ ও মর্ম উপলব্ধি করা যায় না, একইভাবে 
ত্রিত্ববাদের বিশ্বাসও মানুষের বুঝের উর্ধে । 

এব্যাপারে প্রথম কথা হলো, মুতাশাবিহ আয়াতসমূহের ভেতরে যেসব মর্ম নিহিত 
থাকে এবং যা বুঝতে আমরা অক্ষম, তা কখনো দীনের এমন মৌলিক আকিদা- 
বিশ্বাসের সঙ্জো সম্পৃন্ত নয়, যার ওপর ইমান আনা আখিরাতের মুক্তির জন্য 
অপরিহার্য শর্ত। যেসব আকিদা-বিশ্বাসের ওপর ইমান আনা আল্লাহ আমাদের 
জন্য বাধ্যতামূলক করেছেন, সেগুলো তিনি সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন৷ 
এরকম প্রতিটি আকিদাই এমন যে, কোনো যৌক্তিক দলিল-প্রমাণ দ্বারা তা বাতিল 
করা সম্ভব নয়। বস্তুত মুতাশাবিহ এমন বিষয়ই হয়ে থাকে, যা বুঝতে না পারলে 
আখিরাতের মুক্তি লাভ ব্যাহত হবে না এবং যা জানার ওপর মৌলিক আকিদা বা 
কর্মগত কোনো বিধান নির্ভরশীল নয়। 


বলাবাহুল্য, ত্রিত্ববাদের বিষয়টি এরকম নয়। এটা খ্িষ্টবাদের এমন এক বিশ্বাস, 
যার ওপর ইমান আনা ছাড়া তাদের মতে আখিরাতে মুস্তি সম্ভব নয়। যদি 
এ বিশ্বাসকে মুতাশাবিহ গণ্য করা হয়, তবে তার অর্থ দাড়াবে, আল্লাহ এমন 
একটি বিষয় বোঝা ও মানা আমাদের জন্য বাধ্যতামূলক করেছেন, যা আমাদের 
জ্ঞানবুদ্ধির অতীত। কিংবা বলতে পারেন, খ্রিষ্টীয় বিশ্বাস মতে, মানুষের ইমান ও 
নাজাত এমন একটি আকিদার ওপর নির্ভরশীল, যা বুঝে উঠতে মানুষ সম্পূর্ণ 
অক্ষম। কুরআন মাজিদের মুতাশাবিহ বিষয়গুলো তো আদৌ এমন নয়। তাজানা 
ও বোঝার ওপর ইমান ও ইসলাম নির্ভরশীল নয়। কোনো ব্যক্তি যদি সারা জীবনও 
মুতাশাবিহ বিষয়গুলো সম্পর্কে অনবগত থাকে, তাতে তার ইমান প্রশ্নবিদ্ধ হয়না 


তী়ত,ব্রিত্ববাদের বিশ্বাসকে মুতাশাবিহ সাব্যস্ত করলে সেটা মুতাশাবি 
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করবে। কেননা, মুতাশাবিহ বলতে এমন বিষয় বোঝানো হয়, যার প্রকৃত সর 
কোনো মানুষের পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। এমন 


নয় যে, তা মানববুদ্ধির বাইরে 
অর্থাৎ, মুতাশাবিহ বিষয়গুলো বুদ্ধির অতীত বটে; কিন্তু বুদ্ধির বিপরীত নয়। 7 
ইসলামে মুতাশাবিহ দু-প্রকার : 


১. এমন মুতাশাবিহ যার কোনো অর্থই বোঝা যায় না। যেমন, “আলিফ- 
লাম-শিম' প্রভৃতি বিচ্ছিন্ন অক্ষরসমূহ। এসব অক্ষরের নিশ্চিত কোনো 
অর্থ আজ পযন্ত কেউ বর্ণনা করতে পারেনি। 

২. এমন মুতাশাবিহ, যার শব্দাবলি দ্বারা বাহ্যত একটা অর্থ বুঝে আসে; 
কিন্তু সে অর্থ বুদ্ধির সম্পূর্ণ পরিপন্থি। এরুপ ক্ষেত্রে বলা হয়, এর বাহ্য 
অর্থ কিছুতেই বোঝানো উদ্দেশ্য নয়। এর দ্বারা আসলে কী বোঝানো 
উদ্দেশ্য, তা কেবল আল্লাহই জানেন। উদাহরণত, কুরআন মাজিদে 
আছে, ‘রহমান আরশের ওপর ইসতিওয়া করেছেন।” কিন্তু এই যে 
বাহ্য অর্থ, এটা সম্পূর্ণরূপে বুদ্ধির পরিপন্থি। কেননা, আল্লাহর সত্তা 
অসীম। কোনো স্থান বা আধার তাকে ধারণ করতে পারে না। তাই 
সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিমের মত হলো, এ আয়াতের বাহা অর্থ বোঝানো 
আল্লাহর উদ্দেশ্য নয়। আরশের ওপর ইসতিওয়া করা দ্বারা তার অন্য 
কিছু বোঝানো উদ্দেশ্য, যা আমরা নিশ্চিতভাবে জানি না। 

সুতরাং পরিষ্কার হয়ে গেল, ত্রিত্ববাদের বিষয়টি মুতাশাবিহের প্রকারসমূহের 
অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না। প্রথম প্রকারের অন্তর্ভুক্ত না হওয়ার কারণ, এ বিষয়ে 
যে শব্দাবলি ব্যবহার করা হয়, তার বাহ্যিক অর্থ আমরা বুঝতে পারি। আর 
দ্বিতীয় প্রকারের অন্তর্ভুক্ত নয় এ কারণে যে, খ্রিষ্টানরা যদি বলত-_ত্রিত্ববাদের 
বাহ্যিক অর্থ বুদ্ধির বিপরীত, তাই সে অর্থ এ বিশ্বাসের উদ্দিষ্ট বস্তু নয়; বরং 
উদ্দষ্ট বস্তু অন্য কিছু, যা আমরা জানি না, তবে তো কিছু একটা হতো। কিন্তু 
খিষ্ধর্মের কথা হলো, ত্রিত্ববাদের শব্দাবলি দ্বারা বাহ্যত যা বোঝা যায়, সেটাই 
উদদিষ্ট বস্তু। অর্থাৎ, প্রত্যেক খ্রিষ্টানকে স্বীকার করতে হবে, খোদা হচ্ছে তিন 
সত্তা; আর তারা তিন মিলে এক। এভাবে তারা বুদ্ধিবিরুদ্ধ কথা আকিদা বানিয়ে 
বলছে, এর প্রকৃত মর্ম আমাদের জানা নেই। 

মুতাশাবিহ সাব্যস্ত করে, সে সম্পর্কে তাদের বিশ্বাস হলো_-এসব আয়াতে যে 
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যাদ 


অজ্ঞ 


বিং 
মধ্যে 
জ্ঞান 


বোধগমা নয়। সুতরাং এত্ববা( 
রা চলে না। 
খ্রিস্টানরা তাদের অপরিণত মাস্তক্ষ ৭ 
না। মুতাশাবিহ হলো এমন বিষয়, যা? 


করা হয়েছে, তা আমর বুঝতে স 


ও দলিলসম্মত। পক্ষান্তরে তিত্রবাদ সম্পর্কে খ্রিষ্টানদের বিশ্বাস হলে il 
বি করা হয়েছে, তা আমাদের জ্ঞাত ও সুনিদিষ্ট: কিন্তু দলিল প্রমাণ আ: তে 
দ্র 


দের বিশ্বাস কিছুতেই মুতাশাবিহের সঙ্গে তন 
খা 


রা অসম্ভব ও মুতাশাবিহের পার্থক্য 
অস্তিত্ব সুবিদিত; কিন্তু স্বৰূপ ও ধরুন 
ত। যেমন : আল্লাহর সভা, তার গুণাবলি ও মানুষের আত্মা ইত্যাদি। বিবেক 


এগুলোর স্বরূপ ও ধরন উপল ব্খকরতে অক্ষম। পক্ষান্তরে অসম্ভব বিষয়ের ক্ষেত্রে 


ক সুনিশ্চিতভাবে তার অনস্তিত্ব অনুধাবন করতে সক্ষম। মুতাশাবিহের 
অজ্ঞতা থাকে: আর অসম্ভব বিষয়ের ক্ষেত্রে তার অনস্তিত্ব ও অসম্তাব্যতার 
থাকে। মোটকথা, উভয়ের মধ্যে বিশাল পার্থকা রয়েছে। 


ইয়াহুদিদের আকিদা 

ইয়াহুদি ধর্ম একটি প্রাচীন একেস্থরবাদী ধর্ম। খ্ৰিষ্টপূৰ্ব ৪৫৭ খ্ৰিষ্টাব্দে উজায়ের 
নামে ইয়াহুদিদের একজন পাদরি ছিলেন। ইয়াহুদিদের কাছে তিনি উজরা নামে 
পরিচিত। তিনি ইয়াহুদি ধর্ম পুনজীবিত করেছেন। প্রসিদ্ধ ধর্মগ্রন্থ কিতাবুল 
মুকাদ্দাস সংকলন করেছেন। নতুনভাবে তিনি ইয়াহুদি ধর্মের ব্যাপক প্রচার- 
প্রসার ঘটিয়েছেন। ইয়াহুদিরা তাকে খুবই ভক্তি ও শ্রদ্ধা করে। এমনকি কেউ কেউ 
তাকে আল্লাহর পুত্র হিসেবে আখ্যায়িত করে। কুরআন মাজিদে তাদের কথা 
বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ বলেন, 
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৫৫ বাইবেলে উজায়েরকে ‘আজরা’ (2218) নামে উল্লেখ করা bl 
রা হয়েছে। বাইবেলের পূর্ণ একটি অ' 

উর নামের সঙ্গ বুধ নাসমার' মেয় দিতীয় েচানেজার)-এর আক্রমণে তাও, 

পি বিলুপ্ত হয়ে গেলে তিনি নিজ স্মৃতিপট থেকে তা পুনরায় লিপিবদ্ধ করিয়েছিলেন। সম্ভবত এ 
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মাসিহ আল্লাহর পৃত্র। এসব তাদের মুখের ক রব 
তারা বিভ্রান্ত হয়ে কোন দিকে ফিরে যাচ্ছে? পপ 


প্রভু বানিয়ে নিয়েছে এবং মারইয়াম তনয় ইসাকেও; অথচ এক 
আল্লাহর ইবাদত করতে ত তারা আদিষ্ট হয়েছিল। তিনি ব্যতীত কোনো 


পবিভ্র। [সূরা তাওবা (৯): ৩০-৩১] 


হিন্দুদের আকিদা 


যাদের উপাস্যও সুনির্ধারিত নয়। প্রত্যেক গোষ্ঠী আলাদা আলাদা উপাস্যের 
প্রবন্তা। তাদের কেউ তিন খোদার কথা বলে, কেউ বলে ১ লাখ বা ২ লাখ খোদার 
কথা; আর কেউ তো বলে ২৩ বা ৩৩ কোটি দেবতার কথা। 


পুরো হিন্দুস্থানে যে সময় হিন্দুদের সংখ্যা ছিল ২০ কোটি, তখন একজন বুজুর্গ 
আলিম তার আলোচনায় বলেছিলেন, ‘উপাসকদের সংখ্যা তো ২০ কোটি; কিন্তু 
উপাস্যের সংখ্যা হলো ৩০ কোটিরও বেশি। এখন এই ৩০ কোটিরও অধিক 
সংখ্যক দেবতাকে যদি ২০ কোটি পূজারির মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়, তাহলে 


কারণেই একদল ইয়াহুদি তাকে আল্লাহর পুত্র সাব্যস্ত করেছিল। উজায়েরকে আল্লাহর পুত্র সাব্যস্ত 
করার আকিদা সমগ্র ইয়াহুদি জাতির নয়; বরং এটা তাদের একটি উপদলের বিশ্বাস, যাদের একটা 
অংশ তৎকালীন আরবেও বাস করত। 

৫৬ তাদের রবের যে ব্যাখ্যা নবি $ করেছেন, তার সারমর্ম হলো-_তারা তাদের ধর্মগুরুদের বিপুল 
ক্ষমতা দিয়ে রেখেছিল। ফলে তারা তাদের ইচ্ছামতো কোনো জিনিসকে হালাল এবং কোনো 
জিনিসকে হারাম ঘোষণা করত। যারা সরাসরি আসমানি কিতাবের জ্ঞান রাখে না, শরিয়তের বিধান 
জানার জন্য সেই জনসাধারণকে আলিম-উলামার শরণাপন্ন হতেই হয় এবং আল্লাহর বিধানের 
ব্যাখ্যাদাতা জেনে তাদের কথা মানতেও হয়। খোদ কুরআন এ নির্দেশ দিয়েছে। [সুরা নাহল (১৬) 
:৪৩; সুরা আশ্বিয়া (২১) : ৭] এতটুকুর মধ্যে তো আপত্তির কিছু নেই; কিন্তু ইয়াহুদি ও খ্রিষ্টানরা 
এটুকুতেই ক্ষান্ত ছিল না। তারা আরও অগ্রসর হয়ে তাদের ধর্মগুরুদের বিধান তৈরিরও এখতিয়ার 
প্রদান করেছিল। ফলে তারা কেবল আসমানি কিতাবের ব্যাখ্যা হিসেবেই নয়; বরং নিজেদের 

কোনো জিনিস হালাল এবং কোনো জিনিস হারাম সাব্যস্ত করতে পারত; যদিও সে 
বিধান আল্লাহর কিতাবের পরিপন্থি হয়। 
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দেবতা পড়ে। এ বিবেচনায় বান্দাদের 


তুলনায় খোদার সংখ্যা দেড় গুণ বেশি।” 

একদল হিন্দু রামচন্দ্রকে খোদা মেনে পূজা করে। রাম হলো হিন্দু দেবতা বির 
সপ্তম অবতার। হিন্দুদের দৃষ্টিতে খোদা অবতারদের মধ্যে অবতারিত (হুলুল) হয়: 
আবার অবতার স্বয়ং খোদা হয়। হিন্দু ধর্মগ্রন্খগুলোতে রামকে অযোধ্যার রাজা 
বলা হয়েছে। বিশ্ুর সপ্তম অবতার রাম হিন্দুধর্মে একজন জনপ্রিয় দেবতা। রাম 
বিষ্ণুর অবতার হলেও সে মূলত শিবের আরাধনা করত। 

ভারত এবং নেপাল ছাড়াও দক্ষিণ এশিয়ার বহু দেশে রামের পূজা প্রচলিত আছে। 
রাম সূর্যবংশে (ইঙ্কাকু বংশ বা পরবর্তীকালে উত্ত বংশের রাজা রঘুর নামানুসারে 
রঘুবংশ নামে পরিচিত) জন্মগ্রহণ করেছিল। রামের একটি বিশেষ মূর্তির সঙ্গে 
তার ভাই লক্ষ্মণ, স্ত্রী সীতা ও ভন্ত হনুমানকে দেখা যায়। এই মূর্তিকে বলা হয় 
যায়। রামনবমী তিথিতে রামচন্দ্রের জন্মোৎসব পালন করা হয়। 

হিন্দুধর্মের বৈশ্নব সম্প্রদায় ও বৈ্লব ধর্মপ্রন্থগুলোতে যেসব জনপ্রিয় দেবতার 
কথা পাওয়া যায়, তার অন্যতম হলো রাম। দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়াজুড়ে রাম 
জনপ্রিয় দেবতা। লোকবিশ্বাস মতে, রামের জন্মস্থান হলো ভারতের অযোধ্যা 
শহর। সেখানে “রাম লালা" বা শিশু রামের মূর্তিরও পূজা হয়। রামসংক্রান্ত 
পৌরাণিক কাহিনির প্রধান উৎস হলো ভারতীয় মহাকাব্য রামায়ণ। 


অযোধ্যার রাজা দশরথ ও তার প্রধান স্ত্রী কৌশল্যার জোষ্ঠপুত্র হলো রাম। 

হিন্দুরা রামকে বলে ‘মর্যাদা পুরুযোত্তম।” অর্থাৎ, ‘শ্রেষ্ঠ পুরুষ’ বা 'আত্মনিয়ন্ত্রণের 

অধিপতি’ বা গুণাধীশ'। রাম হলো সীতার স্বামী। সীতাকে হিন্দুরা লক্ষ্মীর অবতার 
মনে করে। হিন্দুদের দৃষ্টিতে সীতা নারীজাতির আদর্শ। 

মনে করা হয়। পিতার সম্মান রক্ষার্থে রাম সিংহাসনের দাবি ত্যাগ করে ১৪ বছরের 
জন্য জঙ্গলে গিয়েছিল। তার স্ত্রী সীতা ও ভাই লক্ষ্মণও তার বিচ্ছেদ সহ্য করতে 
পারবে না বলে তার সঙ্জো গিয়েছিল। তারা একসঙ্জো ১৪ বছর জঙ্গলে কাটিয়েছিল। 
বনবাসকালে লঙ্কার রাজা রাবণ*' সীতাকে অপহরণ করে লঙ্কায় নিয়ে 


৫৭ রাবণ ভারতীয় মহাকাব্য রামায়ণের অন্যতম প্রধান চরিত্র ও খলনায়ক। সে মহাকাব্য ও পুরাণে 
বৰ্ণিত লঙ্কা দ্বীপের রাজা। রাবণের প্রকৃত নাম দশগ্রী। তার রাবণ নামটি শিবের দেওয়া। জনপ্রিয় 
শিল্পে তার ১০টি মাথা, ১০টি হাত ও ১০টি পা দৰ্শিত হয়। মহাকাব্যে কামুক ও ধর্ষকামী বলে 
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ন তার বিরহে রাম পেরেশান হয়ে অস্থিরচিত্তে তার খোজ SD 
নর্থ অনুসন্ধানের পর রাম হনুমানের মাধ্যমে জানতে পারে যে, সীতা লক্কায়। 
তখন বানরসেনা দিয়ে লঙ্কায় যাওয়ার জন্য সেতু নির্মাণ করে রাবণের বিরাট 
রাক্ষসবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। এই যুদ্ধে রাবণ পর হয়। রাম সীতাকে 
ভার করে অযোধায় ফিরে আসে। সেখানে তার রাজ্যাভিষেক হয়। পরে 
একজন সম্রাটে পরিণত হয়। তার রাজ্যে প্রজারা সুখ- 


১৩১১৩ 


আহ! এ কেমন খোদা, যে এক নারীর প্রেমে আসন্ত থাকে এবং তাকে হারিয়ে 
পেরেশান হয়ে পড়ে। যার স্ত্রীকে অন্য কেউ ছিনিয়ে নিতে পারে আর দীর্ঘকাল 
পর্যন্ত অনুসন্ধানে ব্যাপৃত থেকেও স্ত্রীর খোজ পাওয়াই তার পক্ষে সম্ভবপর হয় 
না। অবশেষে নিজের স্ত্রীকে উদ্ধারে অন্যের সাহায্য নেওয়ার প্রয়োজন হয় এবং 
যুদ্ধ করে স্ত্রীকে উদ্ধার করতে হয়। 


হিন্দুদের আরেক দল কৃত্ন মহারাজার পূজা করে।* একদল তো এমনও আছে, 


_ নন্দিত হলেও রাবণকে মহাজ্ঞানী ও তাপসও বলা হয়েছে উর ভারে 
কুশপুত্তলিকা দাহ আজও এক জনপ্রিয় প্রথা। রাবণ আদিযুগে সর্বপ্রথম মর্তে উড়ন্ত যান পুষ্পক রথ 
ব্যবহার করে। 

৫৮ ইসকনের নাম তো অনেকেই শুনেছেন। কৃত্নের আদর্শই তাদের মূল উপজীব্য। ইসকন মানেই 
হলো “ইন্টারন্যাশনাল সোসাইটি ফর কৃষ্ন কনশাসনেস'। (সংক্ষেপে : ইসকন (ISKCON)} বা 
‘আন্তর্জাতিক কৃত্নভাবনামূত সংঘ'। ইসকন হলো গৌড়ীয় বৈয়ব মতবাদের অনুসারী একটি হিন্দু 
ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান। বৈয়বধর্ম হিন্দুধর্মের একটি শাখাসম্পরদায়। এই সম্প্রদায় বিশু বা তার অবতাররা 
(মুখ্যত রাম ও কৃত্ন) আদি তথা সর্বোচ্চ ঈশ্বররূপে পূজিত হয়। বৈশ্নবধর্মের অনুগামীদের বৈস্বব 
নামে অভিহিত করা হয়। বৈশ্নবরা হিন্দু সমাজের অন্যতম বৃহৎ অংশ। এদের সংখ্যাগরিষ্ঠের 
বাস ভারতে। তবে সাম্প্রতিককালে ধর্মসচেতনতা, স্বীকৃতি ও ধর্মপ্রসারের সঞ্জো সঙ্গে ভারতের 
বাইরেও বৈল্নবদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৯০-এর দশকের মাঝামাঝি সময় 
থেকে আন্তর্জাতিক স্তরে বৈয়বধর্মের প্রসারে বিশেষ ভূমিকা নিয়ে আসছে গৌড়ীয় বৈশ্নব শাখাটি। 
মুখ্যত ইসকন ‘হরে কৃষ্ন’ আন্দোলনের প্রচারগত ও ভৌগোলিক প্রসার ঘটিয়ে এই কাজটি সম্পাদন 
করছে। এ ছাড়াও অতি সম্প্রতি অন্যান্য বৈয্ব সংগঠনও পাশ্চাত্যে ধর্মপ্রচারের কাজ শুরু করেছে। 

কৃষ্ের পূজা হলো বৈশ্নব ধর্মের একটি অঙ্গ। বৈয়ুব ধর্ম অনুসারে দেবতা বিশ্বুকে পরমেশ্বর জ্ঞান 
করা হয়ে থাকে এবং তার অন্য অবতারসমূহ, তাদের পত্রী এবং ততসম্বন্ীয় গুরু ও সাধকদের 
প্রতিও গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। কৃ্নকে মূলত বিশু পূর্ণাবতার হিসেবে গণ্য করা হয়; কিন্ত 
কৃষ্ের সঙ্গে বিশ্ুর প্রকৃত সম্বন্ধ অত্যন্ত জটিল ও বৈচিত্রপূর্ণ হয়ে ওঠে, স্বয়ং কৃর্নকেই যখন একমাত্র 
পরমেশ্বর রূপে আরাধনা করা হয়। বহু আরাধ্য দেবদেবী ও তাদের অবতারদের মধ্যে সুনির্দিষ্টভাবে 
জর অবস্থান অত্যন্ত গুরুত্পূর্ণ। কৃষ এবং বিশ্ুকেই কেন্দ্র করে বৈয্বধর্মের এতিহা চলে এসেছে। 
অনেক ক্ষেত্রে হিন্দুধর্মের যে শাখায় স্বয়ং কৃষ্ন প্রধান আরাধার্পে বিবেচিত হন, সেই শাখাকে কায 
ধর্ম এবং যে শাখায় কৃষকে শুধু বিশ্ুর অবতাররূপে চিহ্নিত করা হয় সেই শাখাকে “বৈসবব ধর্ম 
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যারা লিঙ্গের পূজা* করে। তাদের ব্যাখ্যা হলো, একবার ব্রহ্মা ও বিশ্ব মে 
ঘোরতর বিতর্ক হচ্ছিল। ব্রহ্মা বলল, ‘গোটা বিশ্ব-চরাচরের স্রষ্টা আমি।' 
বলল, “না; বরং আমি সবকিছুর অষ্টা।' সে সময় আপনাআপনি এক বিস্ময়কর 
লিঙ্ প্রকাশিত হলো, যা দেখে তারা উভয়ে পেরেশান হয়ে উঠল। তখন লিঙ্োর 
সামনের অংশ থরথর করে কীপছিল। আচমকা তা থেকে আওয়াজ আসল “ওম'। 
লিঙ্গের এক প্রান্তে তিনটি অক্ষর ভেসে উঠল-_?০১4 অর্থাৎ, “ওম'। এ থেকে 
তারা বুঝে নিল, লিঙ্গই সমগ্র সৃষ্টিজীবের অষ্টা। এ কারণে লিঙ্গের পূজা করা 
হয়। হিন্দু বিশ্বাস অনুযায়ী, অরিদ্রা নক্ষত্রের রাতে শিব স্বয়ং জ্যোতির্িঙ্গরুগে 
আবির্ভূত হয়েছিলেন 
মোটকথা, হিন্দুধর্ম এ ধরনের ঘৃণ্য ও লঙ্জাম্কর ঘটনা এবং বিভিন্ন কুসংস্কার 
ও অর্থহীন বিশ্বাস-কাজের সম্মিলিত রূপ। সুতরাং তাত্তিকভাবে তাদের খণ্ডন 
করাও অযথা সময় নষ্ট করার নামান্তর। 


আর্ধসমাজের আকিদা 

হিন্দুদের অসংখ্য শাখার মধ্যে একটি শাখার নাম হলো আর্যসমাজ। স্বামী দয়ানন্দ 
সরস্বতী এর প্রতিষ্ঠাতা। সে ছিল স্বামী বিরজানন্দ সরস্বতীর শিষ্য। দয়ানন্দ 
একজন বেদ-প্রচারক সন্ন্যাসী ছিল। সে ব্রন্মচর্য পালন করত এবং এই আদর্শের 
ওপর জোর দিয়েছিল। আর্ধসমাজের সদস্যরা এই নীতিই মেনে চলে। তারা এক 
ঈশ্বরে বিশ্বাসী এবং মূর্তিপূজার বিরোধী। 

দয়ানন্দ চেয়েছিল আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞান ও দর্শনের সমন্বয়ে হিন্দুধর্মের সংস্কার 
করবে এবং তার যাবতীয় দোষত্রুটি খুঁজে খুজে বের করে তা পরিত্যাগ করবে৷ 
ফলে হিন্দুধর্মের এমন বিশুদ্ধ রূপ বের হয়ে আসবে, যা আধুনিক দর্শনের সঙ্গে 
মোটেও সাংঘর্ষিক হবে না। এর মাধ্যমে হিন্দুধর্ম এক শক্তিশালী ধর্ম হিসেবে 
আত্মপ্রকাশ করবে। এ জন্য তারা ৩৩ কোটি দেবতা বর্জন করে এক ও অদ্বিতীয় 
খোদার কথা বলেছে এবং মূর্তিপূজা পরিত্যাগ করছে। অপরদিকে তারা আত্মা 
ও মৌলিক পদার্থকে নিত্য ও চিরন্তন মনে করে। তাদের বিশ্বাস হলো, আত্মার 


আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে। 

৫৯ শিবলিঙ্গ হলো পরমেশ্বর শিবের নির্গুণ ব্রহ্ম সত্তার একটি প্রতীকচিহ্ন। ধ্যানমগ্ন শিবকে এই প্রতীকের 
সাহায্য প্রকাশ করা হয়। হিন্দু মন্দিরগুলোতে সাধারণত শিবলিঙ্জো শিবের পূজা হয়। 'লয়ং যাতি 
ইতি লিঙ্াম্‌'। অর্থাৎ, যার মধ্যে সমস্ত কিছু লয়প্রাপ্ত হয়, তা-ই লিঙ্জা। লিঙ্গ শব্দটির উৎপত্তি 
সংস্কৃত লিঙ্গম্‌ শব্দ থেকে, যার অর্থ প্রতীক বা চিহ্ন। 
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রী রর আত্মা ও মৌলিক পদার্থের ভেতরের পদার্থ খোদা করেননি; বরং 
কেয়ারে তিনি এ দুটোর অধিকারী হয়েছেন। মৌলিক রনি রং 
যদি তিনি না পেতেন, তাহলে তিনি আকাশ ও পৃথিবী বা চাদ ও সূর্য কোনো কিছুই 

করতে পারতেন না। আর মৌলিক পদার্থের সঙ্গে যদি আত্মাও তার অধিকারে 
না আসত, তাহলে তিনি মানুষ ও প্রাণী সৃষ্টি করতে পারতেন না। সুতরাং তাদের 
ব্যাখ্যা অনুযায়ী তারা খোদাকে প্রকৃতপক্ষে অ্টা ও সর্বশক্তিমান মনে করে না। 
কারণ, তাদের দৃষ্টিতে খোদা আত্মা ও মৌলিক পদার্থ ছাড়া জগৎসমূহ সৃষ্টি করতে 
সক্ষম নন। আবার এ দুটো ধ্বংস করতেও তিনি সমর্থ নন। 


বৌদ্ধদের আকিদা 

বৌদ্ধধর্ম গৌতম বুদ্ধ কর্তৃক প্রচারিত একটি ধর্মবিশ্বাস এবং জীবনদর্শন। 
বৌদ্ধধর্ম আপাত অর্থে জীবনদর্শন। অনুসারীদের সংখ্যায় বৌদ্ধধর্ম বিশ্বের চতুর্থ 
বৃহত্তম ধর্ম। আনুমানিক খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে গৌতম বুদ্ধের জন্ম। বুদ্ধের 
পরিনির্বাণের পরে ভারতীয় উপমহাদেশসহ এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে বৌদ্ধধর্মের 
প্রসার হয়। বর্তমানে বৌদ্ধধর্ম দুটি মতবাদে বিভস্তু। প্রধান অংশটি হচ্ছে হীনযান 
বা থেরবাদ (সংস্কৃত : স্থবিরবাদ)। দ্বিতীয়টি মহাযান নামে পরিচিত। বজ্রযান 
বা তান্ত্রিক মতবাদটি মহাযানের একটি অংশ। শ্রীলংকা, ভারত, ভুটান, নেপাল, 
লাওস, কম্বোডিয়া, মায়ানমার, চীন, জাপান, মঙ্গোলিয়া, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম, 
কোরিয়াসহ পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অনেক দেশে এই ধর্মবিশ্বাসের অনুসারী 
রয়েছে। সবচেয়ে বেশি বৌদ্ধধর্মাবলম্বী বাস করে চীনে। 

একেক অঞ্জলের বৌদ্ধদের আকিদার মধ্যে স্ববিরোধিতা রয়েছে। বুদ্ধের দর্শনের 
প্রধান অংশ হচ্ছে, দুঃখের কারণ ও তা নিরসনের উপায়। বাসনা হলো সব দুঃখের 
মূল। বৌদ্ধধর্মমতে, সর্বপ্রকার বন্ধন থেকে মুক্তিই হচ্ছে প্রধান লক্ষ্য। এটাকে 
নির্বাণ বলা হয়। নির্বাণ শব্দের আক্ষরিক অর্থ নিভে যাওয়া, বিলুপ্তি, বিলয় ও 
অবসান; কিন্তু বৌদ্ধধর্মমতে নির্বাণ হলো সর্বপ্রকার দুঃখ থেকে মুক্তি লাভ। 
বৌদ্ধধর্ম অনৈশ্বরবাদের (10794 G০৭) ওপর প্রতিষ্ঠিত; তা কোনো বরশ্বরিক 
ধর্ম নয়। তাদের বিশ্বাসমতে, ঈশ্বর যদি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেন, তাহলে তার 
একটা উদ্দেশ্য থাকবে। আর উদ্দেশ্য থাকলে তার তৃষ্না বা বাসনা থাকবে। তৃত্নার 
একান্ত কারণ লোভ। ফলে ঈশ্বর তার সংজ্ঞা হারাবে। 


বেধ্ধধর্মে প্রাধান্য পেয়েছে কর্মবাদ, অস্বীকৃত হয়েছেঈশ্বরবাদ। বৌন্ধধর্মে বলাআছে, 


ইসলামি আকিদা [১ম খণ্ড, তাওহিদ] 


বাই ধর্ম। মানুষ নিজেই নিজের ভাগাবিধাতা। যদি তা-ই হয়, তাহলে ঈশ্বরের 
ভূমিকা থাকে না। অন্যদিকে ঈশ্বর থাকলে মানুষ নিজেই নিজের ভাগ্যবিধাতা হতে 
পারে না। সুতরাং এককথায় বৌদ্ধধর্ম নাস্তিক্যবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত। 
মার্কস ও এঙ্গেলসের মতো বুদ্ধ সর্বতোভাবে একজন বস্তুবাদী ছিল। তার 
প্রচারিত ধর্মে ঈশ্বর নেই, আত্মা নেই, পরলোক নেই। আছে শুধু অবিরাম প্রবাহ, 
পরিবর্তন ও রৃপান্তর। সমগ্র বিশ্ব চলছে এক নিয়মের অধীনে। এই প্রাকৃতিক 
নিয়মের নামই ধর্ম। এ জগতে সৃষ্টিপ্রবাহ অনন্ত গতিতে প্রবাহিত হচ্ছে। এর 
আদি-অন্ত নেই। এ অনন্ত সৃষ্টিপ্রবাহ আপনাআপনি প্রবাহিত হয়ে চলছে। এর 
প্রবর্তন বা পরিচালনার জন্য কোনো সৃষ্টিকর্তা বা ঈশ্বরের প্রয়োজন হয় না। এ 
কারণে বৌদ্ধধর্মে ঈশ্বরের কোনো স্থান নেই। 

তাদের দৃষ্টিতে প্রত্যেক কাজেরই কারণ আছে; কিন্তু চূড়ান্ত কারণ (Fin! 
0809০) বলে কিছু নেই। তাই তাদের মতে, চুড়ান্ত কারণরূপে ঈশ্বরের অস্তিত্ব 
কারণ হন, তিনি যদি সর্বশক্তিমান হন এবং তার ইচ্ছায় যদি সবকিছু হয়, তাহলে 
মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতা থাকে না। তাদের মতে, “জগৎ একদা ছিল না এবং 
একদা থাকবে না’__এটা বিজ্ঞ ব্যক্তির মতবাদ নয়; বরং জগৎ হলো অনাদি ও 
অসৃষ্ট। তাই সংসার কার্যকারণ প্রবাহ মাত্র। 

বৌদ্ধদের মতে মানুষ নিজেই নিজের স্রষ্টা, তার কাজই তার সৃষ্টিকর্তা। তাই 
অপরাধমূলক কাজ ক্ষমা করার কেউ নেই। মৃত্যুর পর মানুষের ভালো-মন্দের 
তালিকা দেখে পুরস্কার বা শাস্তিপ্রদানের জনা স্বর্গে বা অন্য কোথাও ঈশ্বর বসে 
নেই। তারা বলে, “অজ্ঞাত ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা অর্থহীন প্রলাপের মতো।” 


১১৯১২১১৯১৯০ 
০,১৩৩ 
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ড্র ইসলামি আকিদা [১ম খণ্ড, তাওহিদা 


যুস্তির নিরিখে তাওহিদ 


তাওহিদ একটি প্রকৃতিগত বিষয়। সকল জ্ঞানী ব্যস্তি শিরককে দোষ ও তুটি 
হিসেবে বিবেচনা করেন। এরপরও তাওহিদ সম্পর্কে আমরা কিছু অকাট্য যুক্তি 
উপস্থাপন করব। প্রথম ও দ্বিতীয় যুস্তিটি আল্লামা কাসিম নানুতবি রাহ.-এর 
রচনা থেকে গ্রহণ করেছি। বাকি যুস্তিগুলো ইমাম ফখরুদ্দিন রাজি রাহ.-এর 
তাফসিরে কাবির (৬/১০৬, সুরা আম্বিয়া) এবং ইহইয়াউ উলুমিদ্দিনের বিখ্যাত 
বাখ্যাগ্রন্থ ইতহাফ (২/১২৭-১৩৫) থেকে গৃহীত হয়েছে। 


তাওহিদের প্রথম প্রমাণ 

পৃথিবীর জন্য যদি একের অধিক স্রষ্টা থাকত, তাহলে সবকিছু ধ্বংস হয়ে যেত 
এবং কোনো জিনিসই অস্তিত্ব লাভ করত না। কারণ, এ কথা সর্বজনবিদিত 
যে, প্রতিপালকের জন্য পূর্ণাঙ্গ সত্তা ও পরিপূর্ণ গুণাবলির অধিকারী হওয়া 
অত্যাবশ্যক। তিনি অপরিহার্ষভাবে যাবতীয় দোষত্রুটি থেকে মুক্ত হবেন। অন্যথায় 
স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে কী পার্থক্য থাকবে! বান্দা তো এ কারণেই প্রতিপালক হতে 
পারে না যে, তার ভেতরে অনেক ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতা রয়েছে। বান্দার অস্তিত্ব, 
ক্ষমতা ও জ্ঞান অসম্পূর্ণ। খোদাও যদি আমাদের মতো অসম্পূর্ণ হন, তাহলে 
আমাদের খোদা হওয়ার কী অধিকার রয়েছে তার? 

এখন একাধিক খোদার প্রত্যেকেই যখন পরিপূর্ণ হবেন, তখন তাদের প্রত্যেকের 
প্রভাবও পরিপূর্ণ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে। স্রষ্টার দৃষ্টান্ত হলো চাদ ও সূর্যের মতো; 
আর সৃষ্টির দৃষ্টান্ত হলো পৃথিবীর মতো। পৃথিবী সূর্য থেকে সূর্যের আকার অনুসারে 
আলো লাভ করে; আবার চাদ থেকে চাদের আকার অনুসারে আলো গ্রহণ করে। 
এখন স্রষ্টা যদি দুজন হন এবং প্রত্যেকের প্রভাব পরিপূর্ণ হয়, তাহলে প্রত্যেক 
খোদার পক্ষ থেকে দুটি পরিপূর্ণ অস্তিত্ব প্রত্যেক সৃষ্টির ভাগে আসবে। 


আমরা দেখি, এক ছাঁচে দুই জিনিস, এক খাপে দুই তরবারি, এক কেজির পাল্লায় দুই 


ইসলামি আকিদা [১ম খণ্ড, তাওহিদ] লে 


কেজি, এক পাদুকার ভেতরে সেই মাপের দুই পদ, এক শেরোয়ানির মধ্য দুই দেহ 
এবং এক জায়গায় তার সমমাপের দুই বস্তু প্রবিষ্ট হয় না। যদি জোর করে ঢোকানে 
হয়, তাহলে এক মুহূর্তের জন্যও সেই ছাচ, খাপ ও শেরোয়ানি টিকে থাকে না। 
এভাবে প্রত্যেক খোদার পক্ষ থেকে দুটি পরিপূর্ণ অস্তিত্ব যদি এক সৃষ্টির ভেতর 
প্রয়োগ করা হয়, তাহলে সেই সৃষ্টি সমূলে ধ্বংস হয়ে যাবে। আর যদি বলা হয়, 
দুই খোদার শক্তি মিলে এক অস্তিত্ব এসেছে, তাহলে প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেক খোদা 
স্বত্ত্ব কারণ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রভাব বিস্তারকারী হবে না; বরং দুই খোদার সমষ্টি 
মিলে একটি প্রভাব সৃষ্টিকারী সত্তা সাব্যস্ত হবে। এর দ্বারা প্রত্যেকের অসম্পূর্ণ ও 
তুটিবিশিষ্ট হওয়া অপরিহার্য। 
হ্যা, যদি এই সম্ভাবনা থাকত যে, খোদা অসম্পূর্ণও হতে পারেন, তাহলে এ কথা 
বলা সম্ভব ছিল যে, যেভাবে দুটি প্রদীপের আলো মিলে পরিপূর্ণ হয়, একইভাবে 
দুই খোদার প্রদত্ত অস্তিত্ব মিলে এক পরিপূর্ণ রূপ লাভ করবে; কিন্তু সকল জ্ঞানী- 
বুদ্ধিজীবী এ ব্যাপারে একমত যে, যিনি খোদা হবেন, তার মধ্যে কোনো ধরনের 
ত্রুটি ও অপরিপূর্ণতা থাকতে পারবে না; তিনি আবশ্যিকভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ হবেন। 
মোটকথা, যদি পূর্ণাঙ্গ সত্তা ও পরিপূর্ণ গুণের অধিকারী দুই খোদা থাকত, তাহলে 
বিশ্ব-চরাচর সমূলে ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত। সুতরাং বোঝা গেল, সমগ্র 
বিশ্বজগতের খোদা একজন।৬ আল্লাহ বলেন, 
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তবে কি তারা পৃথিবী থেকে এমন ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে, যারা নতুন 

জীবন দিতে পারে? যদি আকাশ ও পৃথিবীতে আল্লাহ ছাড়া অন্য 

কোনো ইলাহ থাকত, তাহলে উভয়ই ধ্বংস হয়ে যেত। সুতরাং তারা 

যা বলছে, আরশের মালিক আল্লাহ তা থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র। [সুরা 

আম্বিয়া (২১) : ২১-২২] 
প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, অধিকাংশ মুফাসসির ‘নতুন জীবন দান’-এর ব্যাখ্যা করেছেন, 
মৃত্যুর পর জীবন দান করা। অর্থাৎ, মুশরিকরা যে দেবদেবীকে প্রভুত্বের মর্যাদা 
মৃত্যুর পরবর্তী জীবন স্বীকার করত না; কিন্তু যখন কোনো সত্তাকে খোদা মানা 


৬০ তাকরিরে দিল পাজির : ২১; আল-হুসুনুল হামিদিয়্যাহ : ২২। 
ইসলামি আকিদা [১ম খণ্ড, তাওহিদ] 


২১১৯৯১১৯৯৯৩০০৩৯০১০০ 
= হর 


শা মিছে সপ টার ১০০০০ 
হর কি দেবদেবীকে এরুপ ক্ষমতার অধিকারী বলে দানে সম হবে। 
অপর এক দল মুফাসসির “নতুন জীবন দান'-এর ব্যাখ্যা 
সবুজ-শ্যামল হয়ে ওঠে। তাদের এ বিশ্বাসের ভিত্তি হলো ‘ঈশ্বর দুজন’ _এই 
মতবাদের ওপর। এক শ্রেণির কাফির বিশ্বাস করত, আকাশের ঈশ্বর একজন: 
আর পৃথিবীর আরেকজন। আল্লাহর প্রভুত্ব আকাশে; আর দেবদেবীর পৃথিবীতে। 
এই অবাস্তব ধারণা থেকেই তাদের এ বিশ্বাসের উৎপত্তি। সেটাই রদ করে বলা 
হয়েছে, ‘তোমরা যাদের পৃথিবীর প্রভু মনে করছ, তারা কি পৃথিবীতে নতুন প্রাণ 
সঞ্ছারের ক্ষমতা রাখে?’ 
উল্লিখিত আয়াত তাওহিদের একটি সহজ-সরল প্রমাণ। এর ব্যাখ্যা হলো, 
বিশ্বজগতে যদি একের বেশি প্রভু থাকত, তবে প্রত্যেক প্রভু স্বতন্ত্র প্রভুত্বের 
অধিকারী হতো এবং কেউ কারও অধীন হতো না। সে ক্ষেত্রে তাদের প্রত্যেকের 
সিদ্ধান্ত আলাদা হতো এবং বিরোধ অনিবার্য হয়ে যেত। যখন দুজনের সিদ্ধান্তে 
বিরোধ দেখা দিত, তখন তাদের একজন কি অন্যজনের কাছে হার মানত? হার 
মানলে সে কেমন খোদা হলো, যে অন্যের বশ্যতা স্বীকার করে? আর যদি কেউ 
হার না মানে; বরং প্রত্যেকেই আপন আপন সিদ্ধান্ত কার্যকর করতে সচেষ্ট হয়, 
তবে পরস্পরবিরোধী সিদ্ধান্ত কার্যকর করার দ্বারা আকাশ ও পৃথিবীর শৃঙ্খলা 

বিপর্যস্ত হয়ে যেত। 

এ দলিলের অন্যরকম ব্যাখ্যাও করা যায়। যেমন : যারা আকাশ ও পৃথিবীর জন্য 

ভিন্ন ভিন্ন খোদার কথা বলে, তারা কি বিশ্বজগতের ব্যবস্থাপনার প্রতি দৃষ্টিপাত 

করে না? তা করলে তাদের এ আকিদা এমনিতেই বাতিল সাব্যস্ত হতো। কেননা, 
লক্ষ করলে দেখা যায়, সমগ্র জগৎ একই নিয়মে বীধা, একই সূত্রে গীথা। চাদ, 
সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্ৰ থেকে শুরু করে নদী-সাগর, পাহাড়-পর্বত, উদ্ভিদ ও জড়পদার্থ 
সবকিছুই সুসমঞ্জস; কোথাও সামান্য অসামঞ্জস্যও নেই। এটা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ 
করে, এগুলো একই ইচ্ছার প্রতিফলন এবং একই পরিকল্পনার অধীনে এরা নিজ 
নিজ কাজে নিয়োজিত। আকাশ ও পৃথিবীর মালিক আলাদা হলে মহাবিশ্বের এই 

সম্ভব হতো না, সর্বত্র এমন সাজুয্য থাকত না; বরং নানা ক্ষেত্রে নানা 
রকম অসংগতি দেখা দিত। ফলে বিশ্বজগতে ঘটত মহা বিপর্যয়। 


সত্যি সত্যিই যদি পৃথিবী ও আকাশে একের অধিক উপাস্য থাকত, তাহলে বিশ্ব 


০০ 


ইসলামি আকিদা [১ম খণ্ড, তাওহিদ] 


২৯৫১৫৯৫৯১০৭৯০৯৯১৩৯৫৯১০৯৯৮৯ সিসি 
উতর CS a GRA Em) দুজনের ইচ্ছা, বিবেক ও 
মর্জি কার্যকর হতো। আর যখন দুই সত্তার ইচ্ছা ও ফায়সালা চলত, তখন 
বিশ্বব্যবস্থা এভাবে চলতেই পারত না, যেভাবে আদি হতে অবিরামচলে আস 
কারণ, দুজনের ইচ্ছায় সংঘর্ষ বাধত, উভয়ের সিদ্ধান্ত ও সংকল্প, ইখতিয়ার ও 
বিবেক একে অপরের বিরুদ্ধে প্রয়োগ হতো, যার পরিণাম হতো ধ্বংস ও বিপর্ 
কিন্তু এমনটি আজ পর্যন্ত হয়নি। যার পরিষ্কার অর্থ হলো, শুধু একজন সত্তাই 
আছেন, যার ইচ্ছা ও সংকল্প পৃথিবীতে বাস্তবায়িত হয়। যা কিছুই হয়, শুধু এবং 
শুধু তারই আদেশে হয়। তিনি যা দেন, তাতে বাধা দেওয়ার কেউ নেই এবং তিনি 
যাতে বাধা দেন, তা দেওয়ার মতো কেউ নেই। 

পৃথিবী ও আকাশে দুই ইলাহ থাকলে উভয়ই সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী হবে। 
এমতাবস্থায় উভয়ের নির্দেশাবলি পৃথিবী ও আকাশে পূর্ণরূপে কার্যকারী হওয়া 
উচিত। অভ্যাসগতভাবে এটা অসম্তব-_একজন যে নির্দেশ দেবে, অন্যজনও সেই 
নির্দেশ দেবে। একজন যা পছন্দ করবে, অন্যজনও তা-ই পছন্দ করবে। তাই 
উভয়ের মধ্যে মাঝে মাঝে মতবিরোধ হওয়া অবশ্যস্তাবী। 

যখন দুই ইলাহর নির্দেশাবলি পৃথিবী ও আকাশে বিভিন্নরূপ হবে, তখন এর 
ফলশ্রুতিতে পৃথিবী ও আকাশের ধ্বংস ছাড়া আর কী হবে? এক ইলাহ চাইবে 
এখন দিন হোক; অপর ইলাহ চাইবে এখন রাত হোক। একজন চাইবে বৃষ্টি হোক; 
অপরজন চাইবে বৃষ্টি না হোক। এমতাবস্থায় উভয়ের পরস্পরবিরোধী নির্দেশ 
কীভাবে কার্যকর হবে? যদি একজন পরাভূত হয়ে যায়, তবে সে সর্বময় কর্তৃত্বের 
অধিকারী ও ইলাহ থাকতে পারবে না। 

অসুবিধা কী? এর উত্তর হলো, যদি উভয়ই পরামর্শের অধীন হয় এবং একজন 
অন্যজনের পরামর্শ ছাড়া কোনো কাজ করতে না পারে, তবে এতে জরুরি হয়ে 
যায় যে, তাদের কেউ সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী নয় এবং কেউ স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। 
বলাবাহুল্য, স্বয়ংসম্পূর্ণ না হয়ে ‘ইলাহ’ হওয়া যায় না। সম্ভবত পরবর্তী আয়াতেও 
এদিকে ইশারা পাওয়া যায়, যে ব্যস্তি কোনো আইনের অধীন, যার ক্রিয়াকর্ম 
ধরপাকড়যোগ্য, সে ইলাহ হতে পারে না। ইলাহ তিনিই হবেন, যিনি কারও অধীন 
নন, যাকে জিজ্ঞাসা করার অধিকার কারও নেই। পরামর্শের অধীন দুই ইলাহ থাকলে 
প্রত্যেকেই অপরিহার্ষরূপে অপরকে জিজ্ঞাসা করার ও পরামর্শ বর্জনের কারণে 
ধরপাকড় করার অধিকারী হবে। এটা ইলাহ হওয়ার পদমর্যাদার নিশ্চিত পরিপন্থি 


ইসলামি আকিদা [১ম খণ্ড, তাওহিদ] 


০০০০৩১৩৭ ৯৯০১৩১৩১১১১ 


তাওহিদের দ্বিতীয় প্রমাণ 

বিশ্ব বাবস্থাপনার দিকে যদি লক্ষ করা হয়, তাহলে যেকোনো বিবেকবান ব্যস্ত 
দেখতে পাবে, পৃথিবীর যেকোনো ধারা কোনো একটি উৎসে গিয়ে নিঃশেষ হয়ে 
যায়৷ রৌদ্রালোকের দিকে লক্ষ করুন, তার ধারা সূর্য পর্যন্ত পৌছে নিঃশেষ হয়ে 
যায়। তাপের দিকে লক্ষ করুন, তার ধারা আগুনের নিশান পর্যন্ত পৌছে সমাপ্ত হয়ে 
যায়। সংখ্যার দিকে লক্ষ করুন, অসীম ধারা পর্যন্ত বিস্তৃত হওয়া সত্বেও তা এক 
পর্যন্ত পৌছে শেষ হয়ে যায়। কারণ, এক হলো সব সংখ্যার মূল, যেমন সূর্য সকল 
রৌদ্রালোকের মূল এবং অগ্নি সকল তাপের মূল। ঢেউয়ের ধারা পানি পর্যন্ত গিয়ে 
সমাপ্ত হয়ে যায়। বৃত্তের রেখাগুলো কেন্দ্রে গিয়ে শেষ হয়ে যায়। কারণ, কেন্দ্র হলো 
বৃত্তের সব রেখার উৎস। বিচারকদের ধারা বাদশাহ পর্যন্ত গিয়ে খতম হয়ে যায়। 


এককথায়, বিশ্বজগতে এমন কিছু নেই, যা কোনো উৎসে গিয়ে নিঃশেষ হয়ে 
যায় না। সুতরাং এটা অসম্ভব যে, কোনো এক সম্তাব্য ও সৃষ্ট বস্তুর নিকট 
গিয়ে গোটা বিশ্বজগৎ নিঃশেষিত হবে; বরং এ জন্য এমন সত্তার প্রয়োজন, যার 
অস্তিত্ব মৌলিক ও সত্তাগত হবে, যিনি চিরন্তন ও অনাদি হবেন। আর গোটা 
বিশ্বজগৎ তার প্রদত্ত অস্তিত্ব দ্বারা অস্তিত্ববান হবে। আর আল্লাহ তাআলাই 
হচ্ছেন অপরিহার্য অস্তিত্বের অধিকারী। তার অস্তিত্ব অন্য কারও থেকে প্রাপ্ত 
নয়। আল্লাহকে ‘খোদা’ এ জন্যই বলা হয়, কারণ তিনি ‘খোদ বা-খোদ' (নিজে 
নিজে) অস্তিত্ববান।৬ 


তাওহিদের তৃতীয় প্রমাণ 

যদি দুই খোদার অস্তিত্ব মেনে নেওয়া হয় আর প্রত্যেক খোদা নিরঙ্কুশ ইখতিয়ার 
ও সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হন, তাহলে এক খোদা যখন কোনো বস্তু সৃষ্টি 
ও উদ্ভাবন করতে চাইবেন, তখন দ্বিতীয় খোদা হয়তো তার বিরোধিতা করতে 
সক্ষম হবেন; কিংবা তার সঙ্গে একমত হতে বাধ্য হবেন। যদি তিনি বিরোধিতা 
করে প্রথমজনের উদ্যোগে বাধা দিতে পারেন, তাহলে তিনিই নিরঙ্কুশ ক্ষমতার 
অধিকারী এবং অন্যজনের ওপর পরাক্রমশালী ও অন্যজনকে পরাভূতকারী 
সাব্যস্ত হবেন। এর দ্বারা সুনিশ্চিতভাবে প্রথম খোদা অক্ষম ও অসম্পূর্ণ সাব্যস্ত 
হবেন। আর বলাবাহুল্য, অক্ষম ও অসম্পূর্ণ সত্তা কখনো খোদা হতে পারে না। 
খোদা তো তিনিই হন, যিনি সবদিক থেকে পরিপূর্ণ । 


৬১ তাকরিরে দিল গাজির, কাসিম নানুতবি : ২৩; তাকমিলুল ইমান, আবদুল হক দেহলবি : 8। 
ইসলামি আকিদা [১ম খণ্ড, তাওহিদা] 


১৯ ৯১১৩১৩১১৩৫১ 
আর পির বলা হয়, দ্বিতীয়জন প্রথমজনের কোনো ধরনের বিরোধিতা করার 
সক্ষমতা রাখেন না; বরং তার সঙ্গে একমত হতে বাধ্য ও অপারগ, তাহলে তো 
তিনি অক্ষম ও অপারগ হওয়ার কারণে খোদা থাকতে পারবেন না। নি 
তিনিই হন, যার অণু-পরিমাণ বিরোধিতা করার সক্ষমতা কারও থাকে না এবং 
যার অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য হয়" 

যা চান, তা-ই করেন। |সূরা বুরুজ ৮৫) :১৬] 


তাওহিদের চতুর্থ প্রমাণ 

যদি দুজন খোদা মেনে নেওয়া হয়, তাহলে উভয়ই অপরিহার্ষভাবে সৃষ্টির ইবাদত 
ও উপাসনায় সমান ও বরাবর হবেন। এ ক্ষেত্রে উপাস্য-বিশেষণ ছাড়াও তাদের 
প্রত্যেকের মধ্যে এমন কোনো বিশেষ গুণ থাকা অপরিহার্য, যার দ্বারা তাদের মধ্যে 
পার্থক্য করা যায়। এখন যদি এমন হয়_একজন খোদার মধ্যে এমন কোনো পূর্াঙ্জ 
গুণ পাওয়া গেল, যা অপরজনের মধ্যে নেই, তাহলে তো দ্বিতীয়জন আর খোদা 
থাকতে পারেন না। কারণ, পূর্ণাঙ্গ গুণ থেকে মুক্ত হওয়া একটি দোষ ও ত্রুটি, যা 
উপাস্য-বিশেষণের সঙ্গে পুরোপুরি সাংঘর্ষিক। আর যদি এমন হয়__প্রথমজনের 
মধ্যে দ্বিতীয়জনের তুলনায় কোনো গুণ কম রয়েছে এবং এর দ্বারা তাকে আলাদা 
করে চেনা যাচ্ছে, তাহলে ত্রুটিপূর্ণ হওয়ার কারণে তিনি আর খোদা থাকতে পারবেন 
না। কারণ, ত্রুটি থাকা উপাস্য বিশেষণের সঙ্গে পুরোপুরি বিরোধপূর্ণ। 


তাওহিদের পঞ্ঠম প্রমাণ 

আরেকটি ভাবনার বিষয় হলো, একজন খোদা বিশ্বজগৎ পরিচালনার জন্য যথেষ্ট 
কি না? যদি যথেষ্ট হয়, তাহলে দ্বিতীয় খোদা সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় ও অনর্থক। 
বলা বাহুল্য, অপ্রয়োজনীয় ও অনর্থক সত্তা কখনো খোদা হতে পারে না। কারণ, 
খোদার অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য হলো, তিনি সবার থেকে চির অমুখাপেক্ষী হবেন আর 
গোটা বিশ্বজগৎ একান্ত তার মুখাপেক্ষী হবে। যদি বলা হয়, একজন খোদা বিশ্বজগং 
পরিচালনার জন্য যথেষ্ট নন, তাহলে তিনি অক্ষম হবেন এবং অপর খোদার মুখাপেক্ষী 
হবেন। বলা বাহুল্য, অক্ষম ও মুখাপেক্ষী সত্তা কখনো খোদা হতে পারে না। 


৬২ ইতহাফুস সাদাতিল মুত্তাকিন : ২/১২৭। 
ইসলামি আকিদা [১ম খণ্ড, তাওহিদ] 


১০৮০০০০০১০০ 


তাওহিদের ব্ঠ প্রমাণ 
যদি দুই খোদা মেনে নেওয়া হয়, তাহলে ভাবনার বিষয় হলো, একজন খোদা 
অপরজন থেকে তার ভেদ গোপন রাখতে পারবেন কি না? যদি পারেন, তাহলে 
দ্বিতীয় খোদা অজ্ঞ ও অনবগত হওয়ার কারণে আর খোদা থাকবেন না। আর 
যদি না পারেন, তাহলে প্রথমজন অক্ষম হওয়ার কারণে আর খোদা থাকবেন না। 


(০১০১৩১০৯৩১০১৩১১০১৯১৯০৯০৯০০৯৭ DODO 


তাওহিদের সপ্তম প্রমাণ 


অংশীদারত্ব একধরনের ত্রুটি, আর একত্ব একটি পূর্ণাঙ্গ গুণ। এ কারণেই যখন 
কারও প্রশংসা করা হয় তখন বলা হয়, ‘আপনি যুগের একমাত্র মহান ব্যক্তিত্ব; 
আপনার তুলনা শুধুই আপনি। আপনার কোনো উপমা বা দৃষ্টান্ত নেই।” যেহেতু 
খোদার জন্য সবধরনের দোষত্রুটি থেকে মুক্ত থাকা আবশ্যক, এ কারণে তার জন্য 
অংশীদারত্বের দোষ থেকেও মুক্ত থাকা আবশ্যক। 


তাওহিদের অষ্টম প্রমাণ 

যদি খোদাকে একক ও অদ্বিতীয় না মানা হয় এবং তাকে গোটা বিশ্বচরাচর 
পরিচালনায় যথেষ্ট মনে না করা হয়, তাহলে খোদার সংখ্যা দুই বা চারে সীমাবদ্ধ 
থাকা যুক্তির দাবি নয়। কারণ, যে দলিল দ্বারা আপনি দুই বা চার খোদা সাব্যস্ত 
করবেন, একই দলিল দ্বারা অন্য কেউ খোদার সংখ্যা আরও বাড়িয়ে দিতে 
পারবে। এমনকি কেউ যদি একজন মানুষের প্রতিটি গতি বা স্থিতির জন্য স্বতন্ত্র 
খোদা সাব্যস্ত করে বসে, তাহলেও আপনি যুক্তির দাবিতে তাকে বারণ করার 
অধিকার রাখেন না। সুতরাং খোদাকে এক না মানার অর্থ হচ্ছে অসংখ্য ও 
অগণিত খোদা মানার দুয়ার উন্মুক্ত করে দেওয়া। একজন উপাসককে অসংখ্য ও 
অগণিত উপাস্য মানতে বাধ্য করা। এক ব্যস্তির ওপর অসংখ্য ও অগণিত সত্তার 
আনুগত্য অপরিহার্য করা কারও ঘাড়ে অসাধ্য বিষয় চাপিয়ে দেওয়ার নামান্তর।* 


তাওহিদের নবম প্রমাণ 
যদি একের অধিক খোদা মানা হয়, তাহলে প্রত্যেক খোদা তার স্বতন্ত্র অস্তিত্বের 
ওপর প্রমাণ-প্রতিষ্ঠা করতে অক্ষম হবেন। কারণ, সৃষ্টিজগতের নশ্বরতা এক 
অবিনশ্বর সত্তার অস্তিত্বের প্রমাণ-বহন করে; একাধিক নয়। আর তর্কের 
৬৩ ইতহাফুস সাদাতিল মুভ্তাকিন : ২/১২৯। 

ইসলামি আকিদা [১ম খণ্ড, তাওহিদ] 


স্ব 


খাতিরে যদি মেনেও নেওয়া হয় যে, সৃষ্টিজগত একাধিক অবিনশ্বর সন্তার 
অস্তিত্বের প্রমাণ বহন করে, তাহলে ত! কোনো বিশেষ খোদার পক্ষেই ফন 
প্রমাণ বলে বিবেচিত হবে না। যে প্রমাণ এক খোদার পশ্ষে উপস্থাপন করা যাবে 
একই প্রমাণ ভিন্ন খোদার পক্ষেও উপস্থাপন করা যাবে। সুতরাং একাধিক খোদা 
মেনে নিলে প্রতোক খোদা তার অস্তিত্বের পক্ষে সতপ্র প্রমাণ প্রতিষ্ঠা করতে 
অক্ষম হবেন, যে প্রমাণ কেবল তারই অস্তিত্বের সাগণ-বহন করবে, অন্য কারও 


অস্তিত্বের নয়। 


তাওহিদের দশম প্রমাণ 

যদি দুই খোদা মেনে নেওয়া হয়, তাহলে হয়তো উভয় খোদাই অপরের প্রতি 

মুখাপেক্ষী হবেন; কিংবা একজন মুখাপেক্ষী হবেন আর অপরজন অমুখাপেক্ষী 

থাকবেন; অথবা তাদের কেউই অপরের প্রতি মুখাপেক্ষী হবেন না; বরং উভয়ই 

চির অমুখাপেক্ষী থাকবেন। 

প্রথম পন্থায় দুজনের কেউ-ই খোদা থাকবেন না। কারণ, মুখাপেক্ষিতা খোদায়ির 

সঙ্গে পুরোপুরি সাংঘর্ষিক বিষয়। 

দ্বিতীয় সুরতে যিনি মুখাপেক্ষী হবেন, তিনি খোদা থাকবেন না। খোদা সেই এক ও 

অদ্বিতীয় সত্তাই থাকবেন, যিনি অমুখাপেক্ষী হবেন। 

তৃতীয় সুরতে কেউই আর খোদা থাকবেন না। কারণ, খোদার অপরিহার্য 
বৈশিষ্ট্য হলো, কেউই তার থেকে অমুখাপেক্ষী থাকবে না; বরং সবাই তার প্রতি 
চিরমুখাপেক্ষী থাকবে। কারণ, অমুখাপেক্ষী হওয়া যায় অনর্থক ও অপ্রয়োজনীয় 
জিনিস থেকে। খোদার থেকেই যদি অমুখাপেক্ষী হওয়া সম্ভব হয়, তাহলে এর দ্বারা 
খোদা অপ্রয়োজনীয় হওয়া অবশ্স্তাবী হয়ে যাবে। নিঃসন্দেহে এটা বড় ধরনের 
দোব। আর খোদার জন্য সব দোবন্রুটি থেকে মুস্ত হওয়া অপরিহার্য। এখন যদি 
দুই খোদা মানা হয় আর প্রত্যেক খোদা অপরজন থেকে অমুখাপেক্ষী হন, তাহলে 
উভয়ই অপ্রয়োজনীয় হওয়া আবশ্যক হয়ে যায়; অথচ এটা উপাস্য বিশেষণের 
সঙ্গে পুরোপুরি সাংঘর্ষিক। 


তাওহিদের একাদশ প্রমাণ 
যদি একাধিক খোদা মানা হয়, তাহলে উভয়ের সৃষ্টি আলাদা হবে। যেমন আল্লাহ্‌ বলেন, 
€৬550145540)55560 
৮৮ ইসলামি আকিদা [১ম খণ্ড, তাওহিদ] 


নত 


টিং -৮৩১৩০০৯০০, 


০০০০৭ ৮০০৯০ ২০১০১৩৩ 
আল্লাহর সঙ্গো অন্য কোনো ইলাহ নেই। যদি থাকত, তাহলে প্রত্যেক ইলাহ 

সে যা কিছু সৃষ্টি করেছে তা নিয়ে পৃথক হয়ে যেত। [সূরা মুমিনুন (২৩): ৯ 
এর প্রত্যেক খোদার সৃষ্টি যদি অপর খোদা থেকে আলাদা হতো, তাহলে প্রত্যেকে 
at ন থেকে অমুখাপেক্ষী হতেন। এ ক্ষেত্রে তাদের কেউই আর খোদা 


থাকতেন না। 


তাওহিদের দ্বাদশ প্রমাণ 


খোদার অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য হলো, সমুন্নত, পরাক্রমশালী ও পরাভূতকারী এবং 
বিজয়ী হওয়া। যদি একাধিক খোদা থাকত, তাহলে প্রত্যেকে অপরের ওপর 
আধিপত্য বিস্তার করত এবং একে অপরের মোকাবিলা করার পরিস্থিতি সৃষ্টি 
হতো। আল্লাহ বলেন, 
EEF MAA IE be ii EL 
আল্লাহর সঙ্গে অন্য কোনো ইলাহ নেই। যদি থাকত... তাহলে তারা 
একে অন্যের ওপর আধিপত্য বিস্তার করত। [সুরা মুমিনুন [২৩] : ৯১] 
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বলো, যদি তার সঙ্গে আরও ইলাহ থাকত-_যেমন তারা বলে, তবে 

তারা আরশ-অধিপতির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার উপায় খুঁজত। [সুরা 

বনি ইসরাইল [১৭] : ৪২] 
এটা তাওহিদের পক্ষে ও শিরকের বিরুদ্ধে এমন এক দলিল, যে-কারও পক্ষে তা 
বোঝা সহজ। দলিলটির সারমর্ম হলো, খোদা এমন কোনো সত্তাকেই বলা যায়, 
যিনি হবেন সর্বশস্তিমান, যেকোনো ধরনের কাজ করার ক্ষমতা যার আছে এবং 
যিনি কারও অধীন হবেন না। বিশ্বজগতে আল্লাহ ছাড়া আরও খোদা থাকলে 
প্রত্যেকেই এ গুণের অধিকারী হতো। ফলে প্রত্যেকেই অন্যের থেকে সম্পূর্ণ 
স্বাধীন ও পূর্ণ ক্ষমতাবান হতো। আর সে ক্ষেত্রে সব খোদা মিলে আরশ অধিপতি 
খোদার ওপর প্রভাব-বিস্তার করতে সক্ষম হতো। যদি বলা হয়, আল্লাহর ওপর 
কেমন খোদা? এর দ্বারা প্রমাণ হয়, প্রকৃত খোদা একজনই। তিনি ছাড়া ইবাদতের 
উপযুক্ত আর কেউ নয়। 


ইসলামি আকিদা [১ম খণ্ড, তাওহিদ] 


তাওহিদ ও শিরকের স্বরূপ 


তাওহিদের মর্মকথা 

তাওহিদ শব্দটি ওয়াহদাত থেকে নির্গত। এর অর্থ এই বিশ্বাস পোষণ করা যে, 
আল্লাহ তার সত্তা ও গুণাবলিতে এক ও অদ্বিতীয়। তার কোনো অংশীদার বা সমকক্ষ 
নেই। জ্ঞান ও ক্ষমতায় তার সমতুল্য কেউ নেই। একমাত্র তিনিই হক মাবুদ (সত্য 
উপাস্য)। তিনি ছাড়া আর কেউ ইবাদত (উপাসনা, আরাধনা, আনুগত্য, বিধান 
মান্য করা)-এর উপযুক্ত নয়। তিনি সকল গুণের পূর্ণাঙ্গ অধিকারী। তিনি দৃষ্টান্ত 
ও উপমাহীন। আল্লাহ থেকে পূর্ণাঙ্গ গুণ নাকচ করা ‘তাতিল’ (অকার্যকরণ)। 
তাকে সৃষ্টিজীবের সঙ্গে সাদৃশ্য প্রদান করা হচ্ছে ‘তাশবিহ’ (সাদৃশ্যবাদ) ও 
“তামসিল' (উপমাবাদ)। আর ‘তাশবিহ’ ও ‘তাতিল’ উভয়টি নাকচ করার নাম 
হচ্ছে তাওহিদ। আবু হুরায়রা রা. বর্ণনা করেন; রাসুল ঞ্্ট বলেন, 
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নিশ্চয়ই আল্লাহর ৯৯টি নাম রয়েছে। যে ব্যক্তি এগুলো সংরক্ষণ 
করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে ।১৪ 

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আল্লাহকে মানে, তার সত্তাকে অনাদি, চিরন্তন ও একক বলে 
বিশ্বাস করে এবং তাকে তার উত্তম নাম ও গুণাবলিতে গুণান্বিত মনে করে আর 
বিশ্বাস পোষণ করে যে, আল্লাহ সকল গুণে গুণাস্বিত, সে মুমিন এবং জান্নাতি। 
আল-ফারকৃ বাইনাল ফিরাক গ্রন্থে উসতাজ আবদুল কাহির বাগদাদি রাহ. লেখেন, 
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৬৪ সহিহ বুখারি: ২৭৩৬, ৭৩৯২; সহিহ মুসলিম : ২৬৭৭। 
ইসলামি আকিদা [১ম খণ্ড, তাওহিদ] 


০৭০০ ৩০৭ ১০১১৫৩৩৩০১৯ 
আহলুস সুন্নাহর বন্তব্য হলো, সহিহ হাদিসে এসেছে, আল্লাহর ৯৯টি 
নাম রয়েছে। যে ব্যক্তি এগুলো সংরক্ষণ করবে, নিশ্চয়ই সে জান্নাতে 
প্রবেশ করবে। এখানে সংরক্ষণ দ্বারা এর শব্দসংখ্যা স্মরণ এবং হুবহু 
ভাষ্য মুখস্থ রাখা উদ্দেশ্য নয়। কারণ, কখনো কাফির ব্যক্তিও বিষয়টি 
বর্ণনার জন্য স্মরণ রাখতে পারে; কিন্তু সে জান্নাতিদের অন্ত্ভ্ত হবে 
না। এখানে সংরক্ষণ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, এগুলোর জ্ঞান অর্জন করা, 
অন্তর্নিহিত মর্ম ও তাৎপর্ষের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা।...* 

সারকথা, ইমান আনয়নের জন্য নুসুসে উল্লিখিত আল্লাহর সকল পূর্ণাঙ্গ গুণের 

ওপর ইমান আনতে হবে। 


শিরকের তত্তৃকথা 

শরিয়তের দৃষ্টিতে কোনো জিনিস/কাউকে প্রভূত্ব অথবা সত্তা ও গুণাবলি কিংবা 
ইবাদত ও আনুগত্যের ক্ষেত্রে আল্লাহর অংশীদার সাব্যস্ত করাকে শিরক বলা হয়। 
যেমন, জরথুন্ত্ুরা দুই খোদার প্রবস্তা এবং তারা উভয়কেই অপরিহার্য অস্তিত্বের 
অধিকারী বলে মনে করে। কেউ মূর্তি ইত্যাদিকে ইবাদতের উপযুক্ত মনে করে; 
অথবা আল্লাহর জন্য বিশিষ্ট গুণাবলি অন্যদের জন্য সাব্যস্ত করে, এগুলোও শিরক। 
উদাহরণস্বরূপ, আল্লাহ যেমন অসীম ও অশেষ জ্ঞানের অধিকারী কিংবা তার অনুরূপ 
ক্ষমতা, ইচ্ছা ও নিয়ন্ত্রণ অন্য কারও জন্য সাব্যস্ত করে, তবে তা-ও শিরক। আল্লাহ 
যদি ইচ্ছা করেন, তাহলে কোনো উপায়-উপকরণ ছাড়া স্রেফ তার ইচ্ছা দ্বারাই মৃতকে 
জীবিত ও অসুস্থকে সুস্থ করতে পারেন। এই গুণ অন্য কারও জন্য সাব্যস্ত করা 
শিরক। মোটকথা, কেউ যদি কোনো সৃষ্টিকে আল্লাহর সমকক্ষ মনে করে, তাহলে 
এটা আকিদার শিরক। এটা মানুষকে ইসলাম থেকে বের করে দেয়। 

কখনো শিরক শব্দটি “রিয়া” (ইবাদতে লৌকিকতা) অর্থেও ব্যবহৃত হয়। যেমন 
আল্লাহ বলেন, 


€19৬৪১% 
আর সে যেন নিজ প্রতিপালকের ইবাদতে কাউকে শরিক না করে। 
[সুরা কাহাফ (১৮) : ১১০] 
এই প্রকার শিরক হচ্ছে আমলের শিরক। অর্থাৎ, এ ধরনের শিরক কুফর নয়; 
তবেতা মুশরিক ও পৌত্তলিকদের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ার কারণে হারাম হবে 


৬৫ আল-ফারকু বাইনাল ফিরাক : ৩২৬-৩২৭, দারুল আফাকিল জাদিদাহ বৈরুত। 
ইসলামি আকিদা [১ম খণ্ড, তাওহিদ] ৯১ 


ই ০৯৯০০ 
এবং এতে লিপ্ত বান্তি বড় গুনাহগার হবে। যেমন, কেউ যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য 
কাউকে ইবাদত ও বন্দেগির উদ্দেশ্যে সিজদা করে, তাহলে সে কাফির ও মুশরিক 
হয়ে যাবে; কিন্তু সিজদা যদি সালাম, সম্মান ও শ্র্ধাপ্রদর্শনের জন্য হয়, তাহলে তা 
নিঃসন্দেহে হারাম। এতে সিজদাকারী ব্যক্তি কবিরা গুনাহে লিপ্ত হলেও ইসলাম 
থেকে বহিষ্কৃত শয়।» পৌত্তলিকরা মূর্তিকে উপাস্য এবং আল্লাহর উলুহিয়াতে 
৬৬ আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে সিজদা করা বৈধ নয়। সেটা ইবাদত বা সম্মানপ্রদর্শনের জন্য হলেও। 
উভয় প্রকার সিজদাই নিষিদ্ধ; কিন্তু উভয়ের মধ্যে স্তরগত পার্থক্য রয়েছে। জাহিরিরা যদিও এটা 
স্বীকার করতে চায় না। 
ইবাদতের সিজদা কোনোকালেই বৈধ ছিল না। পক্ষান্তরে সম্মানের সিজদা পূর্ববর্তী কোনো কোনো 
শরিয়তে বৈধ ছিল। ইবাদতের সিজদা শিরক আর সম্মানের সিজদা হারাম ও কবিরা গুনাহ। এক 
শরিয়তে যা হালাল, অন্য শরিয়তে তা হারাম হতে পারে। এর অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে; কিন্তু যাকিছু 
কুফর ও শিরক, তা কোনোকালেই কোনো শরিয়তে বৈধ ছিল না। 
তাওহিদের কালিমা হলো লা ইলাহা ইন্লাল্লাহ। এ থেকে স্পষ্ট যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ ইলাহ হতে 
পারে না। ইলাহ মানে মাবুদ। সুতরাং মাবুদ একমাত্র আল্লাহই। এই কালিমা শুধু আমাদের কালিমা 
নয়; বরং সকল আসমানি ধর্মের কালিমা এটা। আল্লাহ ছাড়া যদি অন্য কেউ মাবুদের আসনে অধিষ্ঠিত 
হয়, তাহলে তাকে তাগুত বলা হয়। গায়বুল্লাহ তাগুত হতে পারে, তবে ইলাহ ও মাবুদ হতে পারে না। 
গায়বুল্লাহ মাবুদ হতে না পারলেও বিভিন্ন সময়ে মাসজুদ লাহু হয়েছে। মাসজুদ লাহু অর্থ এমন সত্তা, 
যাকে সিজদা করা হয়েছে। আদম আ. মাসজুদ লাহু হয়েছেন। ইউসুফ আ.-ও মাসজুদ লাহু হয়েছেন; 
কিন্তু তাঁরা মাবুদ হননি। তাঁদের যে সিজদা করা হয়েছিল, তা ইবাদতের নয়; বরং সম্মানের সিজদা 
ছিল। ফেরেশতাদের জন্য আদম আ.-কে এবং পিতামাতা ও ১১ ভাইয়ের জন্য ইউসুফ আ.-কে 
সিজদা করা তাঁদের শরিয়তে বৈধ ছিল। যদি এটা শিরক হতো তাহলে কোনোদিনও বৈধ হতো না। 
সকল সিজদাই যদি ইবাদত হয়ে থাকে, তাহলে তো আদম ও ইউসুফ আ.-কেও মাবুদ বলতে 
হবে। প্রকাশ থাকে যে, গায়রুল্লাহ মাবুদ হলে সেটা আর মাবুদ থাকে না; বরং তাগুত হয়ে যায়। 
আল্লাহর নবিদের তাগুত বলার দুঃসাহস আছে কার! নবিগণ ছিলেন তাও হিদের মূর্ত প্রতীক। তাঁদের 
মাবুদ বানিয়ে ফেলা হবে আর তাঁরা চুপ থাকবেন, এটা ভাবাই যায় না। উপরন্তু আল্লাহ মহান 
ফেরেশতাদের গায়রুল্লাহর ইবাদত করতে বলবেন, এটাও তো কোনোদিন হতে পারে না। 
তা ছাড়া কুরআনে সেসব সম্প্রদায়ের ব্যাপারেও এসেছে যে, তারা আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে মাবুদ 
হিসেবে গ্রহণ করেনি। ইউসুফ আ.-এর ঘটনার দিকে লক্ষ করলে দেখা যায়, তিনি আল্লাহ ছাড়া 
অন্য কারও ইবাদত করা থেকে কীভাবে মানুষকে ফিরিয়েছেন। এমনকি জেলজীবনের সঙ্জীদেরও 
যুস্তিপ্রমাণ দিয়ে গায়বুল্লাহর ইবাদত করতে বারণ করেছেন। সেখানে কীভাবে ভাবা যায় যে, স্বয়ং 
তাঁর ইবাদত করা হবে আর তিনি সেটাকে নীরবে ও সন্তুষ্টচিত্ত গ্রহণ করবেন! 


রাসুল % বলেছেন, “আমি যদি কোনো মানুষকে অপর কাউকে সিজদার আদেশ করতাম, তাহলে নারীদের 
আদেশ করতাম, তারা যেন তাদের স্বামীদের সিজদা করে...।" এই হাদিস থেকে দুটি বিষয় প্রতীয়মান হয়: 
১. সম্মানের সিজদাও আমাদের শরিয়তে বৈধ নয়; বরং তা নিষিদ্ধ ও অবৈধ। 

২. সম্মানের সিজদা আর ইবাদতের সিজদার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। কারণ, এটা ভাবা যায় না যে, 
রাসুল $% গায়বুল্লাহর ইবাদত করা এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে মাবুদ হিসেবে গ্রহণের অনুমতি 
প্রদানের সম্ভাব্যতা প্রকাশ করবেন! 


প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, যে ইবাদত করে তাকে আবিদ বলা হয়। যার ইবাদত করা হয়, তাকে মাবুদ বলা 
হয়। আর যে সিজদা করে, তাকে সাজিদ বলা হয়। যার সিজদা করা হয়, তাকে মাসজুদ লাহু বলা হয়। 


৯২ ইসলামি আকিদা [১ম খণ্ড, তাওহিদা 


শরিক মনে করে সিজদা করে, এ কারণে তারা ইসলাম থেকে খারিজ। যে-সকল 
মুসলনান কবর ও মাজারে সিজদা করে, তারা সবাই সিজদাকৃতদের উপাস্য বা 
আল্লাহর উলুহিয়াতে শরিক মনে করে সিজদা করে না। এ কারণে তারা সবাই 
হারাম কাজ করলেও মুশরিক নয়। কেননা, তাদের সবার এই কাজ আকিদার 
শিরক নয়; বরং আমলের শিরক। তাদের আকিদা হচ্ছে, আল্লাহর একমাত্র ইলাহ 
(উপাস্য)। তারা মুখে ও অন্তরে তাওহিদের কালিমা পাঠ করে। 
ইবাদত অর্থ কাউকে খোদা মনে করে তার সামনে চুড়ান্ত বিনয় ও বশাতার সঙ্গো 
অনুগত হওয়া। সুতরাং কেউ যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ইবাদতের নিয়তে 
সিজদা করে, তাহলে তা অবশ্যই শিরক, কুফর ও ইসলামবহির্ভূীত কাজ। আর সম্মান 
ও শ্রদ্াপ্রদর্শনের নিয়তে কাউকে সিজদা করলে তা নিঃসন্দেহে হারাম ও বড় কবিরা 
গুনাহ। তবে তা এমন শিরক ও কুফর নয়, যা ব্যক্তিকে ইসলাম থেকে বের করে দেয়।** 
মুতাজিলারা বান্দাকে তার নিজ কাজের স্রষ্টা মনে করে। এ কারণেই হাদিসে এসেছে, 
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কাদরিয়া (অর্থাৎ, যারা তাকদির অস্বীকার করে বান্দাকে তার নিজ 
কাজের সষ্টা বলে) এই উম্মাহর মাজুসি। তারা অসুস্থ হলে তোমরা 
তাদের শুশ্রষা করো না; তারা মারা গেলে তোমরা তাদের জানাজায় 
উপস্থিত হয়ো না।** 


এই হাদিস থেকে স্পষ্ট হয় যে, মুতাজিলারা তাদের এই শিরকি আকিদা সত্তেও 
এই উম্মাহ থেকে খারিজ নয়। কারণ, তারা বান্দাকে আল্লাহর মতো অষ্টা, 
নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী ও স্বাধীন কর্তা মনে করে না। এ কারণে ফকিহ ও 
আকিদাবিশেষজ্ঞ ইমামগণ মুতাজিলাদের এই উম্মাহর অন্তর্ভুত্ত গণ্য করেছেন; 
মাজুসিদের মতো তাদের কাফির-মুশরিক বলেননি। বোঝা গেল, কাজের আষ্টা 
হওয়ার শিরকি আকিদা মাজুসিদের শিরকের চেয়ে নিন্নস্তরের। আর এই শিরক 
মানুষকে ইসলাম থেকে বের করে দেয় না। 

মক্কার মুশরিকরা যেসব মূর্তির পূজা করত এবং হিন্দুরা অবতারদের পৃজা- 
অর্চনা করে, তাদের আকিদা হলো আল্লাহর শান তো মহান। তিনি ছোট ছোট 


৬৭ আকিদার শিরক ও আমলের শিরকের পার্থক্য বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন__নিহায়াতুল ইদরাক 
ফি আকসামিল ইশরাক, হাকিমুল উম্মত আশরাফ আলি থানবি রাহ.। গ্রন্থটি ইমদাদুল ফাতাওয়া 
গ্রন্থের যষ্ঠ খণ্ডে পৃ. ৮৫-৯৬ এ সংযুক্ত রয়েছে। 

৬৮ সুনানু আবি দাউদ : ৪৬৯১। 


ইসলামি আকিদা [১ম খণ্ড, তাওহিদ] | 
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৫১০০৯০১০১০৯ 


বিষয়গুলোর দায়িত্ব তার নৈকটাপ্রাপ্ত বান্দাদের হাতে ছেড়ে দেন। তার বু 
বিশেষ ক্ষমতা ও স্বাধীন ইচ্ছাশত্তির অধিকারী তাদের বানিয়ে দেন। তারা তাদের 
নিয়ন্ত্রণাধীন ক্ষুদ্র বিষয়গুলো তার অনুমতি ছাড়াই পরিচালনা করার ক্ষমতা রাখে। 
হ্যা, আল্লাহ তা রুখে দিতে চাইলে অবশ্যই রুখে দিতে পারেন; কিন্তু সাধার 
এগুলোর জন্য তার স্বতন্ত্র মঞ্জুরি ও অনুমতির দরকার পড়ে না। এককথায়, 
তারা আল্লাহকে পৃথিবীর রাজা বাদশার সঙ্গে তুলনা করে এমন আকিদা-বিশ্বাস 
পোষণ করে। এর মাধামে তারা অন্যদের আল্লাহর সমকক্ষ বানিয়ে নিয়েছিল, এর 
প্রমাণ কুরআনেই আল্লাহ তুলে ধরেছেন, 
১৪554813512 SN SA ০215 %/ 5৯ 
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আল্লাহ যে শস্য ও গবাদি পশু সৃষ্টি করেছেন, তার মধ্য হতে তারা 
আল্লাহর জন্য এক অংশ নির্দিষ্ট করে এবং নিজেদের ধারণানুষায়ী 
বলে, ‘এটা হচ্ছে আল্লাহর জন্য আর এটা হচ্ছে আমাদের দেবতাদের 
জন্য।”৯ যা তাদের দেবতাদের অংশ তা আল্লাহর কাছে পৌছায় না” 
এবং যা আল্লাহর অংশ তা তাদের দেবতাদের কাছে পৌঁছায়।* তারা 
যা মীমাংসা করে তা কত নিকৃষ্ট! [সুরা আনআম (৬): ১৩৬] 


কা00049174% 
তারা আল্লাহর জন্য সমকক্ষ” বানিয়ে নিয়েছে। [সুরা ইবরাহিম (১৪): ৩০] 


৬৯ এই আয়াতে মুশরিকদের সেই আকিদা ও আমলের একটা নমুনা পেশ করা হয়েছে, যা তারা 
নিজেরাই তৈরি করেছে। তারা জমির ফসল এবং পশুসম্পদের কিছু অংশ আল্লাহর জন্য এবং কিছু 
অংশ তাদের তৈরি উপাস্যদের জন্য নির্দিষ্ট করে নিত। আল্লাহর অংশকে অতিথি ও ফকির-মিসকিন 
এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখতে ব্যয় করত। আর মূর্তিদের অংশকে তাদের পুরোহিত- 
পান্ডাদের ওপর এবং তাদের প্রয়োজন-পূরণে ব্যয় করত। যদি মূর্তিদের জন্য নির্দিষ্ট অংশের ফসল 
আশানুরূপ না ফলত, তাহলে আল্লাহর অংশ থেকে বের করে তাতে শামিল করে নিত; কিন্তু এর 
বিপরীত হলে (অর্থাৎ, আল্লাহর অংশের ফসল আশানুরূপ না হলে), মূর্তিদের অংশ থেকে কিছু বের 
না করে বলত যে, আল্লাহ তো অভাবমুস্ত। 

৭০ অর্থাৎ, আল্লাহর অংশে ঘাটতি হলে দেবতাদের নির্দিষ্ট অংশ থেকে দান-খয়রাত করেনা। 

৭১ পক্ষান্তরে মূর্তিদের জন্য নির্দিষ্ট অংশে ঘাটতি হলে আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট অংশ থেকে নিয়ে তাদের 


৩১ 


৭২. (34) শব্দটি (9) -এর বহ্ুবচন। এর অর্থ সমতুল্য, সমান। প্রতিমাসমূহকে 0345) বলার কারণ, 
মুশরিকরা স্বীয় কাজে তাদের আল্লাহর সমতুল্য সাব্যস্ত করছিল। তারা আল্লাহর সঙ্গো সেগুলোরও 


৯৪ ইসলামি আকিদা [১ম খণ্ড, তাওহিদ] 


পি 
ইমান 


ইমানের আভিধানিক অর্থ বিশ্বাস করা। অর্থাৎ, কারও বক্তব্য সত্য মনে করে 
বিশ্বাস করা এবং তা গ্রহণ করা ও মেনে নেওয়া। 


শরিয়তের পরিভাষায় ইমান হচ্ছে__ধর্মের এমন সব বিষয় অন্তরে সত্য বলে 
জানা ও মানা, যার অপরিহার্ষতা মুহাম্মাদ %-এর আনীত দীন দ্বারা প্রমাণিত। 
তবে মৌখিক বিশ্বাসও ইমানের শর্ত বলে পরিগণিত; কিন্তু অপারগ অবস্থায় তা 
রহিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। প্রকৃত ইমান হচ্ছে আন্তরিক বিশ্বাস আর মৌখিক 
উচ্চারণ তার বিবরণমাত্র। মৌখিক উচ্চারণ আন্তরিক বিশ্বাসের সঙ্ো সম্পৃত্ত 
হলে গ্রহণযোগ্য। অন্যথায় তা প্রতারণা, ধোকা ও মিথ্যা বলে পরিগণিত। 


অস্বীকার ও অস্বীকৃতি থেকে বেঁচে থাকা এবং কুফরের ব্যাপারে অনীহা প্রকাশ 
করা ইমানের পূর্বশর্ত। যেমন, কেউ যদি মূর্তিপূজা অথবা খবষ্টধর্মে বিশ্বাসী হয় 
এবং মুহাম্মাদ %-এর দীনের সবকিছু বিশ্বাস করে; কিন্তু শিরক ও খ্িষ্টবাদের 
প্রতি অনীহা প্রকাশ না করে, তাহলে সে ব্যক্তি দুটি ধর্মে বিশ্বাসী হবে, সে কুফরের 
কলঙ্কে কলঙ্কিত এবং তার ওপর মুনাফিকদের হুকুম প্রযোজ্য হবে। 
$59 1555৮ 3৯ 
এদিকেও নয়, ওদিকেও নয়। [সুরা নিসা (৪) : ১৪৩] 

সুতরাং ইমানি বিশ্বাস ও মূল্যায়নের জন্য কুফরি থেকে বেঁচে থাকা ও অনীহা 
প্রতি অনীহা প্রকাশ এবং এর সর্বোচ্চ পর্যায় অন্তরে, মুখে এবং শারীরিকভাবে 
অনীহা প্রকাশ করা। 


‘তাবাররি’ (বা আল-বারা)-এর অর্থ আল্লাহর শত্রুদের সঙ্গে শত্রুতা পোষণ 
ইসলামি আকিদা [১ম খণ্ড, তাওহিদ] ৯৫. 
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করা। আল্লাহ ও তার রাসুল ৯৯-এর ভালোবাসা অন্তরে তখনই প্রতিষ্ঠিত 
যখন আল্লাহ ও তার রাসুলের শত্রুদের শএ মনে করার মানসিকতার সৃষ্ট হন, 
যখন কারও প্রতি ভালোবাসার দাবি করা হয়; অথচ ওই প্রিয়তমের শত্তুর a 
শত্রুতা পোষণ না করা হয়, তখন সেই প্রেম-ভালোবাসা অযৌক্তিক। এরূপ প্রেমের 
দাবি গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, এতে পরস্পরবিরোধী দুটি বস্তুর মিলন আবশ্যক 
হয়ে দাড়ায়। বলা হয়, 'তাওয়াল্লি বে তাবাররি নিসত মুমকিন’। অর্থাৎ, আল. 
বারা (সম্পর্ক ছিন্ন) ব্যতীত আল-ওয়ালা (বন্ধুত্ব) অসম্ভব। 

কুরআন মাজিদে ইবরাহিম আ. কৰ্তৃক আফ্াহর শত্রুদের সঙ্গো সম্পূর্ণ সম্পর্কচ্ছেদ 
করাকে আল্লাহ ইমানদারদের জন্য একটি উত্তম নিদর্শন বলে আখ্যায়িত করেছেন। 
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তোমাদের জন্য ইবরাহিম ও তার সঙ্গীদের মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে, 
যখন সে নিজ সম্প্রদায়ের লোকদের বলেছিল, তোমাদের সঙ্গে এবং 
তোমরা আল্লাহ ছাড়া যাদের উপাসনা করছ, তাদের সঙ্গে আমাদের 
কোনো সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদের (আকিদা-বিশ্বাস, মতবাদ- 
মতাদর্শ, আইনকানুন সব) অস্বীকার করলাম। আমাদের ও তোমাদের 
মধ্যে চিরকালের জন্য শত্রুতা ও বিদ্বেষ প্রকাশিত হয়ে গেছে, যতক্ষণ- 
না তোমরা এক আল্লাহর প্রতি ইমান আনবে। [সুরা মুমতাহিনা (৬০):৪] 


ইমানের হ্রাস-বৃদ্ধি 
ইমানের হ্রাস-বৃদ্ধি সম্পর্কে আলিমদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। ইমাম আবু 


হানিফা রাহ. বলেন, 


আল্লাহ বলেন, 
a (USES 


০০৪ NV, x2 Yo) 


ইমানের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে না। 
০০৪৪ 3১১০২ ule) 
ইমান বাড়ে এবং কমে। 


৪] ইসলামি আকিদা [১ম খণ্ড, তাওহিদ] 


২১৩৯৫৯০০১৩১৩১৯৯৯১৯৫১৯৯১১১১৩১০১*১৭১১৩১১০৯*১৮১৩১৮৯৮১৭০ 

ইমাম আবু হানিফার বস্তব্যের অর্থ হলো, যে ইমান সকল ইমানদারের মধ্যে 
সাধারণভাবে বিদ্যমান, যার ওপর ইমানি ভ্রাতৃত্ব নির্ভরশীল এবং যে ইমানের 
ভিত্তিতে মুসলমান ভ্রাতৃত্ব-বন্ধনে আবদ্ধ হয়, সেই ইমানের মধ্যে হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে 
না। আল্লাহ বলেন, 


Needle 
নিশ্চয়ই মুমিনরা পরস্পর ভাই। [সুরা হুজুরাত ৫৪৯) : ১০] 

হ্যা, আনুগত্য ও সৎকাজের প্রেক্ষিতে ইমানের মধ্যে হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে থাকে। 

আনুগত্য যত বেশি হবে, ইমাম তত বেশি পরিপূর্ণ হবে। সুতরাং সাধারণ 

মুসলমানদের ইমান নবিগণের ইমানের মতো হবে না কখনো। কারণ, নবিগণের 

ইমান আনুগত্য ও পূর্ণতার ক্ষেত্রে এত উচ্চ পর্যায়ের যে, সাধারণ মুসলমানের 

ইমান সে পর্যন্ত পৌছাতে পারে না। 

যদিও খোদ ইমানের মূল্যায়নে উভয়টিই অভিন্ন; কিন্তু আনুগত্যের মাধ্যমে নবিগণের 

ইমান এত শত্তিশালী হয়েছে যে, এই ইমানের প্রকৃতিই অন্যরকম। অন্যদের ইমান 

তাদের ইমানের কাছাকাছিও নয়; এমনকি কোনো তুলনারও অবকাশ নেই। 
সাধারণ মানুষ যদিও মানুষ হওয়ার ব্যাপারে নবিগণের সঙ্গে এক ও অভিন্ন; কিন্তু 
নবিগণের পরিপূর্ণ মানবতা এত উর্ধ্বে যে, তাদের মানবতার পর্যায় ও প্রকৃতি 
সাধারণ মানুষের মানবতা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ও বিশেষ বৈশিষ্ট্যমন্ডিত। এমনকি 
তা মানুষ হওয়ার অভিন্ন ধারণার অনেক উর্ধে। মানবতা ও মনুষ্যত্বের মধ্যে 
কেবল নামজ্ঞাপক ও শাব্দিক মিল রয়েছে। প্রকৃত মিল এতে নেই; বরং প্রকৃত 
মানুষ ছিলেন নবিগণ আ.। আর বাকি মানুষকে তো বর্ণমানুষ বলা যায়। 

যদি কোনো ব্যস্তি দুটো ভিন্ন আয়না দেখে বলে, এই দুটো আয়না প্রকৃতিতে এক 
এবং আয়না দুটোর মধ্যে কম-বেশি নেই; কিন্তু আলোকোজ্জবলতা ও স্বচ্ছতার 
দৃষ্টিকোণ থেকে দুটোর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে, তাহলে ওই ব্যন্তির এ মূল্যায়ন সঠিক 
ও গভীর অন্তর্দৃষ্টি দলিল বলে বিবেচিত হবে। এর অর্থ এই যে, প্রকৃতির অভিন্নতা 
ও মৌলিকত্ব এক, এর মধ্যে কোনো কম-বেশি হতে পারে না; পার্থক্য হলো গুণের। 
যে ব্যক্তি খোদ আয়নার মধ্যে পার্থক্য করে, সে আয়নার প্রকৃতি ও গুণের মধ্যে 
পার্থক্য করে না। অনুরূপভাবে ইমানকে বুঝতে হবে যে, ইমানের হাকিকতের মধ্যে 
কম-বেশি হয় না; বরং তার গুণের মধ্যে হয়ে থাকে। কারও ইমান নুরানি ও উজ্জ্বল 
হয় এবং কারও ইমান অন্ধকার, স্থবির ও রংমিশ্রিত হয়ে থাকে। 
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দর এ সংশয় দূর হয়ে যায় যে, ইমান যাঁদ হাস 
মের ইমান নাবগনের ইমানের সমকক্ষতায় উগনী 
তি 


না-পযালোটনা ইমাম রা bie ৭ মুঞ্জ৷দ৷(দে আলফে সানির ঝাখা। 
বহে করা হয়েছে। মাওলানা সাহীয়দ আনওয়ার শাহ কাশখিরি 
রাহ. বলতেন, 'ইমান প্রকৃতপক্ষে আল্মাহর রবি আনুগতোর অজীকার, 
আর নেক আমল এই অজ্গীকারের বিভিন্ন ধারা। এই আনুগতোর অপরিহাধতা 
একট একক জিনিস, যার বিভাজন অথবা কম-বোঁশ করার অবকাশ নেই। 
কুরআন মাজিদে আল্লাহ বিভিন্ন জায়গায় ইমানকে অঙ্গীকার হিসেবে উল্লেখ 
করেছেন। যেমন তিনি বলেন, 
২3১৩৫২৭৩4৬৮ GAN 
যারা আল্লাহর সঙ্গে দৃঢ় অঙ্জীকারে আবদ্ধ হওয়ার পর তা ভঙ্গ 
করে। [সুরা রাদ (১৩) : ২৫] 


ইমান ও ইসলামের মধ্যে পার্থক্য 

‘ইমান’ শব্দটি 'আমনুন' ও ‘আমানাতুন' থেকে উদগত। অভিধানে ইমানের 
অর্থ, সরাসরি না দেখে কোনো সংবাদ সত্য বলে বিশ্বাস করা এবং সংবাদদাতার 
বিশ্বস্ততা ও সতাবাদিতার ওপর নির্ভর করে সংবাদের সত্যতা মেনে নেওয়া। সূর্য 
ওঠার পর সংবাদ প্রদানকারীকে 'সাদ্দাকনা' (সত্যায়ন করলাম) ও 'সাল্লামনা' 
(মেনে নিলাম) বলা হয়; কিন্তু 'আমান্না' (ইমান আনলাম) বলা হয় না। কারণ, 
সূর্যোদয় একটা দৃশ্যমান বিষয়; কেবল ধারণাগত বিষয় নয়। আভিধানিকভাবে 
ইমানের অর্থ অদৃশ্য ও অনুভূতি-বহির্ভূীত জিনিসের সত্যায়ন। সাধারণত যেসব 
জিনিস চোখে দেখা যায়, সেসব ক্ষেত্রে 'তাসদিক' শব্দ প্রযোজ্য; কিন্তু তাকে ইমান 
বলা যাবে না। 

শরিয়তের পরিভাষায় নবিগণের সংবাদের ওপর নির্ভর করে আল্লাহর বিধান 
ও অদৃশ্য সংবাদসমূহ অন্তরের দ্বারা সত্যায়ন করার নাম ইমান। যেমন, 
ফেরেশতাদের না দেখে কেবল নবির সংবাদের ওপর ভিত্তি করে ফেরেশতাদের 
অস্তিত্ব মেনে নেওয়ার নাম ইমান; কিন্তু মৃত্যুর সময় ফেরেশতাদের নিজ চোখে 
দেখে মেনে নেওয়ার নাম ইমান নয়। কেননা, এটা নিজ চোখে দেখার ভিত্তিতে হয়ে 
থাকে। এর মধ্যে নবি ঞ্ট-এর সংবাদের ওপর নির্ভরশীলতা নেই। 


৯৮ ইসলামি আকিদা [১ম খণ্ড, তাওহিদা 


'ইসলাম'-এর আভিধানিক অর্থ আনুগত্য ও অনুসরণ করা। অন্যভাবে বলা যায়, 
নিজেকে কারও কাছে সমর্পণ করে দেওয়া। 

শরিয়তের পরিভাষায়-_সত্য নবির নির্দেশ অনুযায়ী আল্লাহর আনুগত্য ও 
অনুসরণের নাম ইসলাম। নিজের খেয়ালখুশি অনুযায়ী আল্লাহর আনুগত্যের নাম 
ইসলাম নয়। বাদশাহ এবং প্রশাসনের ক্ষেত্রে এমন আনুগত্য গ্রহণযোগ্য, যা 
মন্ত্রণালয়ের আদেশের অনুসরণে পালন করা হয়। মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ অবশ্য- 
পালনীয় মনে না করা প্রশাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের নামান্তর। অনুরূপভাবে নবিগণ 
আল্লাহর প্রতিনিধি এবং (প্রেক্ষাপট বোঝানোর সুবিধার্থে তুলনা না করে দৃষ্টান্তস্বরূপ 
বলা যেতে পারে) মন্ত্রীর পদমর্যাদাসম্পন্ন। তাদের শরিয়তের নীতিমালার অধীনে 
আল্লাহর আনুগত্য করাকেই ইসলাম বলা হবে। এর বিপরীত অর্থাৎ, আল্লাহর 
আনুগত্য শরিয়তের নীতিমালার ভিত্তিতে না করলে তা হবে কুফর। 


ইমান যদিও আন্তরিক বিশ্বাসের নাম; কিন্তু ইমানের জন্য ইসলাম অর্থাৎ, 
আনুগত্যমূলক আমল একান্ত জরুরি। শরিয়তে কেবল ওই ইসলামই (আনুগত্য 
ও অনুসরণ) গ্রহণযোগ্য, যার সঙ্গে আন্তরিক বিশ্বাস সম্পৃত্ত থাকবে। অন্যথায় 
আন্তরিক বিশ্বাস ছাড়া বাহ্যিক আনুগত্য কিছুতেই গ্রহণযোগ্য হবে না; বরং এ ধরনের 
ইমানদারকে মুনাফিক বা ভণ্ড বলা হবে। শরিয়তে মুসলিম ও মুসলমান শব্দ দুটি সেই 
ব্য্তির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায়, যে প্রকাশ্য ও গোপনে আল্লাহর নির্দেশ মেনে চলে। 


অদৃশ্যলোকে বিশ্বাস 

আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য ও ফলপ্রসূ ইমান হলো অদৃশ্যলোকে বিশ্বাস। অর্থাৎ, 
অদৃশ্যলোকের যেসব বিষয়ে আল্লাহপ্রেরিত নবি-রাসুলগণ সংবাদ দিয়েছেন, 
সেসবের ওপর বিশ্বাস করা। আল্লাহ সুরা বাকারার প্রথমেই অনুগতদের গুণ 
বর্ণনা করে বলেন, 


45483558200) 
যারা অদৃশ্যে ইমান আনে। [সুরা বাকারা (২): ৩] 


এবং তিনি এই অদৃশ্যের প্রতি ইমানের প্রতিদানে হিদায়াত ও কামিয়াবির 


ইসলামি আকিদা [১ম খণ্ড, তাওহিদ| ৯৯ 


০১১১১২৭১০১১৩১১১৩১১৩১১৯৯১৯১৯১৯০০১১১০০৩১৩ 


354440৯১৯৪১ 5৮৮৪6০৪৩৩৬৬ ly 
তারা তাদের প্রতিপালকের নির্দেশিত পথে রয়েছে এবং তারাই 
সফলকাম। [সুরা বাকারা (২): ৫] 


মুতরাং যে ব্ত্তি মৃত্যুর সময় ফেরেশতা ও আখিরাতের অবস্থা নিজ চোখে দেখে 

ইমান আনে, তার ইমান গ্রহণযোগ্য হবে না। আল্লাহ বলেন, 
IES ডি ৯৪৩৪০ ADS ts 
OE TET ID 55685495135 SSO 
তাওবা কবুলের বিষয়টি তাদের জন্য নয়, যারা খারাপ কাজ করতে 
থাকে। পরিশেষে তাদের কারও যখন মৃত্যুক্ষণ এসে পড়ে, তখন বলে, 
এখন আমি তাওবা করলাম এবং তাদের জন্যও নয়, যারা কাফির 
অবস্থায় মারা যায়। এরুপ লোকদের জন্য তো আমি যন্ত্রণাদায়ক 
শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি। [সুরা নিসা (৪) : ১৮] 


শুধুমাত্র গুনাহের কারণে ইমান নষ্ট হয় না 
(গুনাহকে হারাম জেনে) কোনো মুমিন কবিরা গুনাহ করলেও ইমানচ্যুত হয় না। 
আনাস ইবনু মালিক রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ঞ বলেন, 
HY 0 91৭] ৭৩ ৬৩৫; ১৩) ১ ৬9৫ 
hl 5 2 2৮ ১0 এস ০9০9 ও 32 EES খ? ৩3৩২ 
৭১6 4১৬ 9 7৩১১ 2 ৭ IES 32 ১ ৩ পা 
I Say 
তিনটি বিষয় ইমানের মূলের অন্তর্ভূক্ত : (১) যে ব্যন্তি লা ইলাহা 
ইল্লাল্লাহ পড়বে তার ক্ষতি করা থেকে বিরত থাকা, কোনো গুনাহের 
কারণে তাকে কাফির বলে আখ্যায়িত না করা এবং কোনো আমলের 
কারণে তাকে ইসলাম থেকে বহিষ্কার না করা। (২) আমাকে (রাসুল 
করে) প্রেরণের সময় থেকে জিহাদ চালু রয়েছে এবং তা অব্যাহত 
থাকবে। অবশেষে উন্মতের জিহাদকারী সর্বশেষ দল দাজ্জালের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হবে। কোনো অত্যাচারী শাসকের অত্যাচার অথবা 
কোনো ন্যায়পরায়ণ শাসকের ইনসাফ এটাকে রহিত করতে পারবে 


১০০ ইসলামি আকিদা [১ম খণ্ড, তাওহিদ] 


৯৬৯২৯০৩৩৩১৩ 


না। (৩) তাকাদরের প্রতি বিশ্বাস রাখা।"* 


ইমান ও কৃফরের মধ্যে শেষ অবস্থার মূল্যায়ন হবে 

ইমান ও কুফবের মূল্যায়ন মৃত্যুর সময়ের অবস্থার ওপর নির্ভরশীল। অনেক সময় 
এমন হয় যে, কেউ সারা জীবন ইমান অথবা কৃফরের ওপর চলেছে; কিন্তু শেষ 
মুহৃতে অবস্থার পারিবতন হয়েছে। তাই সমাপ্তিকালের অবস্থাই মূল্যায়নযোগ্য। 


২৬০ ওঠ NEE PANS NEA UG IE 2 
হে আমাদের প্রতিপালক, আপনি আমাদের যে হিদায়াত দান 
করেছেন, তারপর আর আমাদের অন্তরে বক্রতা সৃষ্টি করবেন না 
এবং একান্তভাবে নিজের পক্ষ থেকে আমাদের রহমত দান করুন। 
নিশ্চয় আপনি অসীম দানশীল। [সুরা আলে ইমরান (৩) :৮] 


নিজেকে মুমিন মনে করা 


ইমাম আবু হানিফা রাহ. বলেন, মুমিন ব্যন্তির উচিত, সে নিজের সম্পর্কে যেন 
বলে, ‘আনা মুমিনুন হাক্কান'__অর্থাৎ, আমি অবশ্যই মুমিন। আর ইমাম শাফিয়ি 
রাহ. বলেন ‘আনা মুমিনুন ইনশাআল্লাহ" অর্থাৎ, ইনশাআল্লাহ আমি মুমিন। তার 
কথা হলো নিজেকে মুমিন বললে সঙ্গে ইনশাআল্লাহ যোগ করা উচিত। 

এই মতপার্থক্য কেবল শাব্দিক। ইমাম আবু হানিফা রাহ.-এর বন্তব্য তাৎক্ষণিক 
ইমানের ভিত্তিতে এবং ইমাম শাফিয়ি রাহ.-এর বন্তৃব্য ভবিষ্যতের প্রেক্ষিতে। 
কারণ, পরিণাম ও প্রতিদান সম্পর্কে কারও জানা নেই। ইমাম আবু হানিফার 
নিকট ‘ইনশাআল্লাহ’ ছাড়া কেবল ‘আনা মুমিন’ বলা উত্তম। কেননা, ইনশাআল্লাহ 
বললে একটি সংশয় দেখা দেয়। কাজেই নিজের ইমান সংশয় ও সন্দেহমুস্ত রাখার 
ব্যাপারে সতর্ক থাকা উচিত। 


দ্বিতীয়ত, ইমান সম্পর্কে যে প্রশ্ন করা হয়, তার সম্পর্ক ইমানের তাৎক্ষণিক 
অবস্থার সঙ্গে, ভবিষ্যৎ পরিণামের সঙ্গো নয়। সুতরাং “ইনশাআল্লাহ” বলার 
ফলে প্রশ্ন ও উত্তরের মধ্যে কোনো সামঞ্জস্য থাকবে না। 


তৃতীয়ত, যদি অশুভ পরিণামের ভয়কে কল্পনা করা যায়, তবে মুমিন ও কাফির শনান্ত 
করার কী বাকি থাকবে? কোনো ব্যন্তিকেই সরাসরি মুমিন বা কাফির বলা যাবে না। 


৭৩ সুনানু আবি দাউদ : ২৫৩২। শায়খ শুআইব আরনাউত হাদিসটি হাসান লি-গাইরিহি বলেছেন। 
ইসলামি আকিদা [১ম খণ্ড, তাওহিদ] চর 


১৩১৩০১০৯৩১৩ 
১০৯০০ Sooo 


চতুর্থত, জাজ হিস 


পঞ্জমত, যদি বর্তমান অবস্থা বিচার্য না হতো, তাহলে যে ব্যপ্তি নিজে মুমিন 
হওয়ার সংবাদ দেয়, তার সংবাদ অর্থহীন হতো। 


বষ্ঠত, মহান আল্লাহ ইমানদারদের কোনো শর্ত ছাড়াই মুমিন বলে ঘোষণা করেছেন। 


সপ্তমত, সাহাবিগণ নিজেদের সাধারণভাবে মুমিন বলতেন। যখন আখিরাতের ভয় 
প্রবল হয়ে গেল, তখন ভীত অবস্থায় “আনা মুমিনুন'-এর সঙ্গে ‘ইনশাআল্লাহ’ 
বৃদ্ধি করেছেন, যাতে উপস্থিত শ্রবণকারীরা নিজেদের ইমানের ওপর নির্ভর করে 
বসে না থাকে এবং অশুভ পরিণামের ভয়ে আল্লাহর কাছে শুভ পরিণামের জন্য 
দুআ করতে থাকবে, 
55305 215 ৩25 5৮121 44520 
ওপর স্থির রাখুন। 


হাদিসে আছে, 
£501 50 এ ১৭ 445 এ 4 5৯:56 SG) 
9231৪ টে 2 230) 53295) ০ 5 
ইমানের ৭০-এর অধিক (অর্থাৎ, ৭৭টি) শাখা আছে। এর মধ্যে 
সৰ্বোত্তম হলো “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলা। আর সবচেয়ে নিন্নতর 


হলো, রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দেওয়া এবং লজ্জা ইমানের 
বিশেষ শাখা।"* 


আন্তরিক বিশ্বাস সম্পর্কিত ইমানের শাখা 
আন্তরিক বিশ্বাস সম্পর্কিত ইমানের শাখা ৩০টি : 
১. আল্লাহর ওপর বিশ্বাস করা। 


২. আল্লাহ ছাড়া অন্য সবকিছু উদ্ভাবিত ও সৃষ্ট, এট" শ্বাস করা। 
৩. ফেরেশতাদের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা। 


৭৪ সহিহ মুসলিম: ৫৮। 
শি ইসলামি আকিদা [১ম খণ্ড, তাওহিদ] 


১৩০১০৩৩ >. ১১২১০৯১৯০৭০ 


১৯ 


২১, 


২২. 


রাসুলগণের ওপর নাজিলকৃত আল্লাহর কিতাবসমূহের প্রতি বিশ্বাস 
স্থাপন করা। 


নবি-রাসুলগণের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা। 

আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত তাকদিরে বিশ্বাস করা। 

কিয়ামতের দিন সম্পর্কে বিশ্বাস স্থাপন করা। 

জান্নাতের ওয়াদা ও জান্নাতের চিরস্থায়ী জীবনের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা। 
জাহান্নামের সতর্কবার্তা ও আজাবের ওপর বিশ্বাস করা। 


. আল্লাহর সঙ্গে ভালোবাসা রাখা। 
. একমাত্র আল্লাহর জন্যই কারও সঙ্গে ভালোবাসা বা শত্রুতা রাখা। 
. রাসুল %-কে ভালোবাসা। 

. ইখলাস (একনিষ্ঠতা)। 

. তাওবা ও ইসতিগফার। 

. অন্তরে আল্লাহর ভয় রাখা। 

. আল্লাহর রহমতের আশা রাখা। 

. লজ্জা করা। 

- কৃতজ্ঞতা আদায় করা। 

. অঙ্গীকার পূরণ করা। 

২০. 


ধৈর্যধারণ করা। তাওয়াজু অর্থাৎ, বিনয়-নম্রতা পোষণ করা এবং 
নিজেকে অন্যের তুলনায় ছোট মনে করা। শুধু মুখে নিজেকে তুচ্ছ 
বললে হবে না; বরং অন্তরে তা পোষণ করতে হবে। এর মধ্যে বড়দের 
সম্মান-শ্রদ্ধা করাও অন্তভুত্ত। 

দয়া ও বাৎসল্য__অর্থাৎ, আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি দয়ার্ছ ও ম্নেহপরায়ণ 
হওয়া। এর মধ্যে ছোটদের স্নেহ করাও অন্তভূত্ত। 

আল্লাহর ফায়সালায় সৃষ্ট থাকা। 


২৩. আল্লাহর ওপর ভরসা রাখা। 
২৪. আত্মগরিমা পরিত্যাগ করা। এর মধ্যে আত্মপ্রশংসাও অন্তর্ভুস্। 
২৫. হিংসা ও পরশ্রীকাতরতা পরিহার করা। 


ইসলামি আকিদা [১ম খণ্ড, তাওহিদ] শি 


৯১৯১১১৯৯১৯৩ 
২১০ 
৩০০ 


২৬. বিদ্বেষ ও শত্রুতা পরিহার করা। জু 
২৭. রাগ পরিহার করা। 
২৮. কূমতলব পরিহার করা। এর মধ্যে কুধারণা ও কুপরামর্শও অন 
২৯. জুহদ-_ অর্থাৎ দুনিয়ার প্রতি আকর্ষণ ও ভালোবাসা পরিহার করা 
দুনিয়া দুটি জিনিসের নাম : একটি হলো সম্পদ আর অপরটি প্রতিপা 


মৌখিক উচ্চারণসংশ্লিষ্ট ইমানের শাখা 

তাওহিদের কালিমা উচ্চারণ করা এবং রিসালাতের সাক্ষ্য দেওয়া। 
কুরআন তিলাওয়াত করা। 

ধৰ্মীয় জ্ঞান লাভ করা। 

ধৰ্মীয় জ্ঞান শিক্ষা দেওয়া। 

দুআ করা। 

আল্লাহর জিকির করা। এর মধ্যে ইসতিগফারও অন্তর্ভুক্ত। 

. অনর্থক ও অহেতুক কাজ না করা এবং এরুপ কথা না বলা। 

ধল তা বাধা লীব্বি উর রিত। এখন অঞ্ঞাপ্রত্যঙ্গ দ্বারা পালনীয় 
শাখাগুলো বর্ণিত হচ্ছে। এগুলোর সংখ্যা ৪০। এই ৪০টির মধ্যে ১৬টি ব্যন্তির 
সত্তার সঙ্গে বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট, ছয়টি তার পরিবার-পরিজন ও কর্মচারীদের 
সঙ্গে সম্পর্কিত এবং ১৮টি সাধারণ মুসলমানের সঙ্গে সংশ্িষ্ট। 


অঙ্গপ্রত্যঙ্গ-সংশ্লিষ্ট ইমানের শাখা 

১. পবিত্রতা। এর মধ্যে শরীর, পোশাক, ও স্থানের পবিত্রতা এবং অজু, 
গোসল ও তায়াম্মুম সবকিছু অন্ত্ভূত্ত। 

২. সালাত কায়েম করা। এর মধ্যে ফরজ, নফল ও কাজা_সব সালাত অন্তর্ভুতত। 

৩. জাকাত আদায় করা। এর মধ্যে সাদাকাতুল ফিতর এবং মেহমানদারিও 
অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। 

8. ফরজ, নফল ইত্যাদি সব রোজা রাখা। 

৫. হজ ও উমরা করা। 

৬. ইতিকাফ করা। লাইলাতুল কদর অনুসন্ধান করাও এর অন্তর্ভুত্ত। 
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. দীন হিফাজতের কও পরিত্যাগ করা। এর মধ্যে হিজরত 
করাও অন্তভুত্ত। 


৮. জায়িজ বিষয়ে মানত পূরণ করা। 

৯. নিজের কসম বা প্রতিজ্ঞার প্রতি খেয়াল রাখা। 

১০. কাফফারা আদায় করা। 

১১. সালাতরতা অবস্থায় এবং সালাত ছাড়াও অন্য সময় শরীর সতর ঢেকে 
রাখা। 

১২. কুরবানি করা। 

১৩. মুসলমান মৃতের জানাজা ও কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করা। 

১৪. খণ পরিশোধ করা। 

১৫. লেনদেনে সততা বজায় রাখা। 

১৬. সত্যের সাক্ষ্য দেওয়া এবং পার্থিব ও ব্যন্তিগত কোনো স্বার্থের বশবর্তী 
হয়ে সাক্ষ্য গোপন না করা। 

উপরিউত্ত ১৬টি শাখা মানুষের সত্তার সঙ্গে সংশ্রিষ্ট। এখন পরিবার-পরিজন ও 


কর্মচারীদের অধিকার সম্পর্কিত শাখা বর্ণনা করা হচ্ছে। এগুলোর সংখ্যা ছয়টি। 
যথা: 


বিয়ে করা, যাতে পবিত্রতা অর্জিত হয়। 
পরিবার-পরিজনের অধিকার প্রদান করা। 

পিতা-মাতার প্রতি ইহসান এবং তাদের সেবা করা। 
সন্তানদের শরিয়ত মোতাবিক লালনপালন ও শিক্ষাদান করা। 


আত্মীয়স্বজনের সঙ্গ সুসম্পর্ক বজায় রাখা এবং তাদের সঞ্জো ভালো 
ব্যবহার ও ইহসান করা। 


৬. মালিকের আদেশ পালন করা। (এ নির্দেশ দাস-দাসীর জন্য) 


[সি 2 পুজো ভুত. তি 


সাধারণ মানুষের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শাখা হচ্ছে ১৮টি। যথা : 
১. শাসনকর্তা হলে ন্যায়বিচার ও ইনসাফ করা। 
২. মুসলমান জামাআতের অনুসরণ করা। অর্থাৎ, সাহাবিগণের যে তরিকা 
ছিল, সেই তরিকার ওপর চলা। 
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৩. মুসলিম শাসকের আনুগত্য করা। তবে শর্ত হলো, তানের নির্দেশে 

শরিয়তবিরোধী না হয়। 

8. মানুষের কল্যাণ ও পরস্পরের মধ্যে সম্প্রীতি বজায় রাখা। 
হুকুমতের বিদ্রোহীদের সঙ্গো যুদ্ধ করার নীতিও এর অন্তর্ভুত্ত। 
বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের দমন করাও একটি কল্যাণমূলক কাজ। 
ভালো এবং নেককাজে সহযোগিতা করা। 
সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজে বাধা-প্রদান করা। 
দোষীদের জন্য শরিয়ত-নির্দেশিত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। 
কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা। 

. আমানত আদায় করা। 
১০. অভাবগ্রস্তকে খণ দেওয়া। 
১১. প্রতিবেশীর খোজখবর নেওয়া এবং তাদের সঙ্গে উত্তম আচরণ করা। 
১২. সকল সৃষ্টির সঙঞ্জো উত্তম আচরণ করা। 
১৩. যথাযথভাবে সম্পদ ব্যয় করা। অপব্যয় না করা। 
১৪. সালামের উত্তর দেওয়া। 
১৫. যে হাচি দেয়, তার “আলহামদুলিল্লাহ'-এর জবাবে 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' বলা। 
১৬. মানুষকে কষ্ট না দেওয়া। 
১৭. অনর্থক খেলতামাশা ও ক্রীড়া-কৌতুক পরিহার করে চলা। 
১৮. রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিস যেমন-_কীটা ও পাথর ইত্যাদি সরিয়ে দেওয়া। 
ইমানের এই ৭৭টি শাখা সহিহ বুখারির ব্যাখ্যাগ্রন্থ উমদাতুল কারির ইমান অধ্যায়ে 


উল্লেখ রয়েছে। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে মাওলানা আশরাফ আলি থানবি 
রাহ.-এর বিখ্যাত গ্রন্থ ফুবুউল ইমান পড়া যেতে পারে। 


কারণ, 


৮ বা নিশি 


+++ 
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কুফর 


শরিয়তের দৃষ্টিতে ‘কুফর’ হলো ইমানের বিপরীত। যেসব বিষয়ের ওপর ইমান আনা 
জরুরি, সেসব বিষয়ের কোনো একটি অস্বীকার বা তাতে সন্দেহ পোষণের নাম কুফর। 
ইমান হলো আল্লাহর যাবতীয় নির্দেশ নবি প্ট্র-এর সংবাদের ওপর নির্ভর করে 
দ্বিধাহীনভাবে মেনে নেওয়া। আর কুফর যেহেতু ইমানের বিপরীত, তাই কুফরের 
অর্থ হলো, আল্লাহর কোনো নির্দেশ অস্বীকার করা অথবা রাসুল %-এর মাধ্যমে 
যেসব বিষয় নিশ্চিত ও অকাট্যরূপে আমাদের নিকট এসেছে, সেসব বিষয়ে 
সন্দেহ প্রকাশ করা। 

এ ক্ষেত্রে নিশ্চিত ও অকাট্য শব্দ এ জন্য ব্যবহার করা হয়েছে যে, ধর্মের বিধান 
আমাদের কাছে দু-ভাবে এসেছে : (এক) মুতাওয়াতির পদ্ধতিতে, দুই) খবরে 
ওয়াহিদ পদ্ধতিতে। " 

মুতাওয়াতিরের অর্থ হলো, যে বিষয় রাসুল % থেকে অবিচ্ছিন্নভাবে বর্ণিত হয়ে 
আমাদের কাছে পৌছেছে এবং নবির যুগ থেকে এ পর্যন্ত বংশানুকুমে প্রত্যেক 
যুগের মুসলমান বিষয়টি বর্ণনা করে আসছেন। এটাকেই নিশ্চিত (ইয়াকিনি) ও 
অকাট্য কোতয়ি) বলা হয়। এর মধ্যে ভুলত্রুটি হওয়ার সম্ভাবনা নেই। এরকম 
নিশ্চিত বিষয় অস্বীকারের নাম কুফর। আর যে বিষয় খবরে ওয়াহিদ (একক 
বর্ণনা) দ্বারা প্রমাণিত, তা অস্বীকার করলে অস্বীকারকারী কাফির হবে না।* 


কুফরের কারণ ও প্রকার 

কুফরের উৎস পাচ জিনিস : 

ক. প্রকৃতিবাদ ও বস্তুবাদ। অর্থাৎ, বিশ্বে যা কিছু হচ্ছে তা মৌলিক পদার্থের 

৭৫ এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন লেখকের রচিত কুফর ও তাকাফির। 
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গতি ও সময়ের বিবর্তন থেকে হচ্ছে। আর এই পৃথিবী নিজে নিজে সুষ্ঠ 
হয়েছে; এর আলাদা কোনো সষ্টা বা নিয়ন্ত্রক নেই। 

খ. তালিল ও তাতিল। আল্লাহর অস্তিত্বের প্রবস্তা এমন কিছু দার্শ 
বন্তব্য হলো, আল্লাহ শুধু অপরিহার্য অস্তিত্বের অধিকারী এবং তিনি এই 
বিশ্বজগতের মূল কারণ; কিন্তু যখন থেকে তিনি আছেন, তখন থেকে 
এই বিশ্বজগৎও রয়েছে। আল্লাহ অপরিহার্য অস্তিত্বের অধিকারী এবং 
সত্তাগতভাবে অনাদি ও চিরন্তন। আর এই বিশ্বজগৎ সম্তাগতভাবে 

সম্ভাব্য অস্তিত্বের অধিকারী, তবে কালগতভাবে অনাদি ও চিরন্তম। 

এটাকেই বলা হয় তালিল। আর তাতিল হলো, তাদের দৃষ্টিতে আল্লাহ 
পূর্ণাঙ্গ গুণাবলি থেকে মুক্ত। 

গ. সাদৃশ্যবাদ ও উপমাবাদ। অর্থাৎ, আল্লাহর জন্য মাখলুকের অনুরূপ 
কোনো গুণ বা মাখলুকসংশ্লিষ্ট কোনো বিষয় সাব্যস্ত করা। দেহবাদী ও 
সাদৃশ্যবাদী গোষ্ঠী এ ধরনের আকিদা পোষণ করে। 

ঘ. সন্তাগত শিরক। অর্থাৎ, অপরিহার্য অস্তিত্বের ক্ষেত্রে আল্লাহর সত্তার 
সঙ্গে অন্য কাউকে শরিক করা। যেমন, মাজুসিরা করে থাকে। 

ঙ. নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার ক্ষেত্রে শিরক। অর্থাৎ, কাউকে বিশ্বজগতের 
নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার ক্ষেত্রে আল্লাহর শরিক বলে বিশ্বাস করা। যেমন 
: মুশরিক, মাজুসি ও সাবিয়িরা। জাহিলি যুগের মুশরিকদের শিরকের 
ধরন তো সর্জনবিদিত। মাজুসিদের শিরক নিয়েও শুরুতে বিস্তারিত 
আলোচনা হয়েছে। আর সাবিয়িরা নক্ষত্র-তারকার প্রভাব বিশ্বাস করত। 


কাফির : পরিচয় ও প্রকারভেদ 

আল্লামা তাফতাজানি রাহ. শারহুল মাকাসিদ (২/২৬৮) গ্রন্থে লেখেন, কাফির 
হলো ওই ব্যন্তি, যে মুমিন নয়। অর্থাৎ, মুমিন হওয়ার জন্য যেসব বিষয় মানা 
আবশ্যক, সেসব বিষয় অস্বীকারকারী। 

মুনাফিক : যে প্রকাশ্যে ইমান আনার দাবি করে এবং অন্তরে কুফর লালন করে, 
তাকে মুনাফিক বলে। bi 
মুরতাদ : যে ইসলাম গ্রহণের পর পুনরায় ইসলাম থেকে বের হয়ে যায়, তাকে 
মুরতাদ বলে। 
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মুশরিক: দুই বা ততাধিক উপাস্ের অর্চনাকারীকে মুশরিক বলে। 

কিতাবি : যে রহিত ধর্ম_যেমন, ইয়াহুদি-খ্রিষ্টান ইত্যাদি ধর্মের আসমানি কিতাব 
এখনো অনুসরণ করে, তাকে কিতাবি বলে। 

দাহরি অথবা দাহরিয়া : যে বিশ্বকে চিরন্তন বলে বিশ্বাস করে এবং বিশ্ের 
ঘটনাবলি কালপ্রবাহের ফলশ্রুতি মনে করে, তাকে দাহরিয়৷ (প্রকৃতিবাদী) বলে। 
এমনকি এরা আল্লাহর অস্তিত্বও স্বীকার করে না। 

মুলহিদ ও জিনদিক : যে নবি কারিম &১-এর নবুওয়াত ও রিসালাত স্বীকার করে 
এবং ইসলামের নিদর্শন-__-যেমন : সালাত, সিয়াম, হজ, জাকাত ইত্যাদিও পালন 
করে; কিন্তু অন্তরে কুফরি বিশ্বাস পোষণ করে, তাকে জিনদিক বলে। 

শারহে মাকাসিদ (২/২৬৮) গ্রন্থে ইমাম মালিক রাহ. থেকে বর্ণিত রয়েছে, “ 
ইসলামের দৃষ্টিতে জিনদিককে মুনাফিক হিসেবে গণ্য করা হয়। কারণ, জিনদিক 
বান্তি ইসলামের বাহ্যিক আবরণ দ্বারা নিজের কুফর গোপন রাখে। বাহ্যত এরা 
ইসলাম বিশ্বাস করে; কিন্তু কার্যত শরিয়তের বিধিবিধানের এমন সমালোচনা 
করে যে, ফলে তার স্বরূপই পরিবর্তিত হয়ে যায়। 


ইরতিদাদ বা রিদ্দাহর শাব্দিক অর্থ ফিরে যাওয়া। আর শরিয়তের পরিভাষায় 
রিদ্দাহ বলা হয়, ইসলামে প্রবেশ করার পর তা থেকে কুফরের দিকে ফিরে 
যাওয়া। ইমাম রাগিব ইস্পাহানি রাহ. মুফরাদাত গ্রন্থে লেখেন, 
৮৭ 40৮৯ rt > 
তা হচ্ছে ইসলাম থেকে কুফরের দিকে ফিরে যাওয়া। 


এ কথা তো সর্বজনবিদিত, কুফরের জন্য ধর্ম পরিবর্তন করা আবশ্যক নয়; বরং 
শরিয়তের কোনো একটি অকাট্য বিষয় অস্বীকার করলেই ব্যস্তি মুরতাদ হয়ে যাবে। 


ক. প্রকাশ্যে ধর্ম পরিবর্তন করা। যেমন : ইসলাম ছেড়ে হিন্দু, খ্রিষ্টান, বৌদ্ধ বা 
অন্য কোনো ধর্ম গ্রহণ করা। 


খ. ধর্ম পরিবর্তন করেনি, তাওহিদ ও রিসালাত অস্বীকার করেনি; কিন্তু 
ইসলামি শরিয়তের কোনো বিধান অস্বীকার করেছে। ইবলিসের কুফর 
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১৫১৫৯৯৫৯৩৩৯ 


এ প্রকারের অন্তর্ভূত্ত ছিল। সে আল্লাহর তাওহিদ ও বুবুবিয়াতে( ১ 
বিশ্বাসী ছিল। ‘হে আমার প্রতিপালক" বলে সম্বোধন করে আল্লাহর ই 
:* কিন্তু আল্লাহর বিধান সিজদা Wy 
কথোপকথন করেছে;* কিন্তু আল্লাহর আমলযোগা 
করেনি। এর পরিণামে আল্লাহ তাকে কাফির বলে ঘোষণা দেন, " 
LLIN Es "HEN dy 
সে অস্বীকার ও অহংকার প্রকাশ করল এবং সে কাফিরদের অন্তু 
হয়ে গেল। [সুরা বাকারা (২) : ৩৪] 
Al has Lo 6 ১৯০০ ৬০১৪৩ dl ৯৪৯ এ 
Sl ৮০ ০ ০৮৬০৬ ১৬ LS DLL SSS, 
UG ৩০ 6৪৪) US 2 Y ০৯৪1 1১৯ pas ৩৪ ৩1১ 2 
০৪ ০৪ 3৩০৬০ 
রিদ্দাহ (আল্লাহ, তার রাসুল বা ইসলামের কোনো বিধান নিয়ে) 
কটুক্তি থেকে মুস্ত হতে পারে। কখনো তা ধর্ম পরিবর্তন এবং মুহাম্মাদ 
পু&ট-এর রিসালাত অস্বীকারের ইচ্ছা থেকেও মুক্ত হতে পারে। যেমন, 


ইবলিসের কুফর বুবুবিয়াত প্রেভূত্ব) অস্বীকারের ইচ্ছা থেকে মুস্ত 
ছিল; যদিও এই অনিচ্ছা তার উপকারে আসেনি। একইভাবে কোনো 


ব্যক্তি যদি কাফির হওয়ার ইচ্ছা না করেও কুফরি কথা বলে, এই 
অনিচ্ছা তার উপকারে আসবে না।"" 


ইলহাদ ও জানদাকার পরিচয় 

দীনের যেসব বিষয় সুস্পষ্ট, দ্বার্থহীন ও অকাট্যভাবে প্রমাণিত, তার এমন কোনো 
ব্যাখ্যা করা, যে ব্যাখ্যা উম্মাহর সর্বসম্মত আকিদার সঙ্গে বিরোধপূর্ণ। কুরআনের 
ভাষায় এর নাম ইলহাদ এবং হাদিসের ভাষায় জানদাকা। 

শরিয়তের পরিভাষায় মুলহিদ ও জিনদিক বলা হয় এমন ব্যক্তিকে, যে ইসলামের 
পরিভাষা ব্যবহার করে; কিন্তু এর এমন অর্থ বর্ণনা করে, যা দ্বারা তার তত্ব ও 
স্বরূপ বদলে যায়। যেমন, কেউ সালাত পরিভাষা ব্যবহার করে এর ব্যাখ্যা এভাবে 
৭৬ উদাহরণস্বরূপ দ্রষ্টব্য_সুরা হিজর : ৩৬, ৩৯। 

৭৭ আস-সারিমুল মাসলুল : ৩৭৩। 
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গলদ তাস 
জিকির) উদ্দেশ্য; সুতরাং (কিয়াম-রুকু-সিজদার মাধ্যমে) বিশেষ পন্থায় সালাত 
আদায়ের কোনো প্রয়োজন নেই। জাকাত শব্দ দ্বারা আত্মশুদ্ধি উদ্দেশ্য। সুতরাং 
নিসাব-পরিমাণ সম্পদ থেকে নির্ধারিত পরিমাণ দান করা আবশ্যক নয়। 


কাফির, মুনাফিক ও জিনদিকের পার্থক্য 
যে ব্যন্তি প্রকাশ্যে ও গোপনে ইসলাম অস্বীকার করে, সে কাফির। যে প্রকাশ্যে 
ইসলামের স্বীকারোস্তি প্রদান করে; কিন্তু গোপনে কুফর লালন করে, সে 
মুনাফিক। আর যে ব্যন্তি অন্তর দ্বারা ইসলাম সত্যায়ন করে; কিন্তু জরুরিয়াতে 
দীনের” এমন ব্যাখ্যা প্রদান করে, যার দ্বারা শরয়ি বিধানের স্বরূপ, তত্ব ও লক্ষ্য- 
উদ্দেশ্য পরিবর্তিত হয়ে যায়, এমন ব্যক্তিকে শরিয়তের পরিভাষায় মুলহিদ ও 
জিনদিক বলা হয়। মুনাফিক যেমন সাধারণ কাফিরের চেয়ে জঘন্য, একইভাবে 
মুলহিদ ও জিনদিক সাধারণ মুনাফিকের চেয়েও জঘন্য। 
প্রকৃতপক্ষে ইলহাদ ও জানদাকা নিফাকেরই সর্বোচ্চ স্তর। মুনাফিক যেমন বাহ্যত 
ইসলামের পরিচয় দেয়, মুলহিদ ও জিনদিক একইভাবে তাদের কুফরি আকিদা- 
বিশ্বাসের পক্ষে ভুল ও ভ্রান্ত ব্যাখ্যা প্রদান করে সেটা ইসলাম বলে প্রকাশ করে, 
যাতে মানুষ ধোকার মধ্যে পড়ে যায় এবং তাদের গুপ্ত কুফর গ্রহণ করে নেয় 
আল্লামা শামি রাহ. লেখেন, 
কথ 0 3৩০8) দি ৬০৪৫০৮১৮০১৬) 
জিনদিক তার কুফর ছদ্মাবরণ দ্বারা লুকিয়ে রাখে এবং তার বাতিল 
আকিদা বিশুদ্ধরুপে উপস্থাপন করে সমাজে ছড়িয়ে দেয়।” 


আহলে কিবলার কুফর 

শরিয়তের পরিভাষায় আহলে কিবলা ওই ব্যন্তিকে বলা হয়, যে দীনের অপরিহার্য 
করণীয় এবং ইসলামের নির্দিষ্ট কার্যাবলি স্বীকার করে। যেমন : বিশ্বজগতের 
নশ্বরতা, দৈহিক পুনরুখান। আল্লাহ সার্বিক জ্ঞান ও পৃথক পৃথক বিষয়ে জ্ঞানের 
অধিকারী এবং যেসব বিধান কুরআন মাজিদ ও মুতাওয়াতির হাদিস” দ্বারা 
৭৮ জরুরিয়াতে দীনের পরিচয় কয়েক পৃষ্ঠা পরেই আসছে। 

৭৯ রাদ্দুল মুহতার : ৪/২৪২, দারুল ফিকর বৈরুত। 


৮০ ধারাবাহিকভাবে বিপুলসংখ্যক বর্ণনাকারী কর্তৃক বর্ণিত হাদিসকে মুতাওয়াতির হাদিস বলে। এটি 
হলো এমন বর্ণনা, যার সনদের বের্ণনাসূত্র) শুরু থেকে শেষ অবধি সকল স্তরে এত বিপুলসংখ্যক 
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রি তার পারা স্বীকার [র করে ও মেনে নেয়। 
তবে কোনো ব্যপ্তি যদি কিবলামুখ। হয়ে পাচ ওয়ান্ত সালাত আদায় করে; কিণু 
বিশ্বকে চিরন্তন মনে করে এবং মৃত্যুর পর কিয়ামতের দিন দৈহিক পুনরুখান বিশ্নাস 
না করে, মদাপান ও ব্যভিচারকে হালাল মনে করে, সে ব্যন্তি কখনো আহলে 
কিবলার অন্তরভূত্ত নয়। আল্লাহ বলেন, 
৩১০ ৩2 ITE (৫5584 6354 (৫5 ৮40 52 94495 
০০১৮) GOEL I 255 Cs dG 54 ৯18 
তবে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশে বিশ্বাস করো আর কিছু অংশ 
প্রত্যাখ্যান করো? যে-কেউ এরূপ করবে, তার একমাত্র প্রতিফল 
পার্থিব জীবনে হীনতা এবং কিয়ামতের দিন তাকে কঠিনতম শাস্তির 
দিকে নিক্ষিপ্ত করা হবে। তোমরা যা কিছু করো, আল্লাহ সে সম্পর্কে 
অনবহিত নন। [সুরা বাকারা (২): ৮৫] 
5-44656-54-456595% এ ও 
ELBE IIE 2s Al BET SESS Es 0 Ge 
তবে কি যখনই কোনো রাসুল তোমাদের নিকট এমন কিছু এনেছেন, 
যা তোমাদের মনঃপুত নয়, তখনই তোমরা অহংকার করেছ আর 
কতককে অস্বীকার করেছ এবং কতককে হত্যা করেছ? তারা 
বলেছিল, ‘আমাদের অন্তর আচ্ছাদিত'। হ্যা, কুফরির কারণে আল্লাহ 
তাদের অভিশাপ দিয়েছেন। সুতরাং তাদের অল্পসংখ্যকই ইমান 
আনে। [সুরা বাকারা (৩) : ৮৭-৮৮] 
42840 GHB Of ই 980 654 0১0 4৯ 
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বর্ণনাকারী থাকে যে, তাদের মিথ্যার ওপর একমত্য পোষণ করা অকল্পনীয়। অধিকাংশ বিশেষজ্ঞের 
মতে মুতাওয়াতির হাদিসে বর্ণিত বিধিবিধানের আইনগত অবস্থান কুরআনে বর্ণিত আইন-বিধানের 


সমান। এটি সুনিশ্চিত জ্ঞান (ইয়াকিন) প্রদান করে এবং মুতাওয়াতির বর্ণনার মাধ্যমে লব্ধ জ্ঞান 
ইন্রিয়ানুভূতির মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞানের সমান। 
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১১১১৯৬২৯২৯৩ 
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SUSIE একা 
যারা আল্লাহ ও তার রাসুলদের প্রত্যাখ্যান করে এবং আল্লাহ ও তার 
রাসুলের প্রতি ইমান আনয়নের ব্যাপারে তারতম্য করতে চায় এবং 
আর তারা এর মধ্যবতী এক পথ অবলম্বন করতে চায়। প্রকৃতপক্ষে 
এরাই সত্য প্রত্যাখ্যানকারী এবং সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য 
লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি প্রস্থৃত রেখেছি। যারা আল্লাহ ও তার রাসুলগণের 
প্রতি ইমান রাখে এবং তাদের একের সঙ্গে অপরের পার্থক্য না করে, 
তাদেরকেই তিনি পুরস্কার দেবেন এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম 
দয়ালু। [সুরা নিসা (৪) : ১৫০-১৫২] 


একটি সংশয় নিরসন 


আলিমদের মধ্যে একটি ধারণা প্রচলিত রয়েছে _ যে ব্যক্তি শতকরা ৯৯% কুফরিতে 
লিপ্ত আর মাত্র ১% ইমান পোষণ করে, তাকে কাফির বলা যাবে না। তবে এটা 
জানা উচিত যে, এর অর্থ এই নয়_যে ব্যস্তি দীনের ৯৯টি কথা অস্বীকার ও 
মিথ্যা প্রতিপন্ন করে এবং মাত্র একটি কথা স্বীকার করে, তাকে কাফির বলা যাবে 
না। এটা চরম ভুল। কারণ, এ কথার ভিত্তিতে তো ইয়াহুদি-খিষ্টানদেরও কাফির 
বলা যাবে না। অথচ ইয়াহুদি-খরিষ্টানরা কমপক্ষে ইসলামের ৫০% কথা মানে। 
ইসলামের সব কথা অস্বীকার করে, এমন কোনো কাফির পৃথিবীতে নেই। 


আলিমগণের এই বন্তব্যের অর্থ হলো, কেউ যদি সংক্ষিপ্ত ও সংশয়পূর্ণ কোনো 
কথা বলে ফেলে, যে কথার মধ্যে ৯৯ ভাগ কুফরির সম্ভাবনা থাকে এবং এক ভাগ 
ইমানের সম্ভাবনা থাকে, তাহলে এমন সংশয় ও সন্দেহমূলক কথার ওপর ভিত্তি 
করে তাকে কাফির বলা যাবে না; কিন্তু তাদের কথার অর্থ এ নয় যে, যদি কোনো 
ব্ত্তি শরিয়তের ৩০০ হুকুম মানে, কেবল তিনটি কথা মানে না-__যেমন : ব্যভিচার 
করা, মদ্যপান করা ও ঘুস খাওয়া হালাল মনে করে, তবে কি সে কাফির হবে না? 
সে তো কেবল একটি হুকুম অমান্য করেছে আর বাকি ৯৯টি হুকুমই মান্য করেছে! 


যে ব্যস্তি রাষ্ট্রের ১০০টি আইনের মধ্যে ৯৯টি মানে, কেবল একটি আইন মানে 
না, সে ব্যস্তি প্রশাসনের কাছে বিদ্রোহী বলে বিবেচিত এবং ফাসি বা যাবজ্জীবন 


ইসলামি আকিদা [১ম খণ্ড, তাওহিদ] ১১৩ 


চি 
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কারিনার অথচ সে ৯৯টি আইন মান্য করে কেবল একটি 
আইনের বিরোধিতার কারণে তাকে এই শাস্তির সম্মুখীন হতে হয়েছে। 


শরিয়তের পরিভাষায় সেসব বিষয়কে জরুরিয়াতে দীন বলা হয়, যা মুহাম্মাদ & 
থেকে মৃতাওয়াতির পর্যায়ে বর্ণিত ও প্রমাণিত এবং সাধারণভাবে মুসলমানরা 
এসব বিষয়ে জ্ঞাত। অর্থাৎ, ওই বিষয়ের জ্ঞান কেবল নবিগণের মধ্যে সীমাবদ্ধ 
নয়; বরং তা সাধারণ মানুষের জ্ঞানের আওতাভুত্ত।** 
জরুরিয়াতে দীনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, আল্লাহকে এক জানা, তিনি সমগ্র 
বিশ্বজগতের স্রষ্টা এবং সকলের পালনকারী, কুরআন মাজিদ ও অন্যান্য 
আসমানি কিতাব আল্লাহর কালাম হওয়ার জ্ঞান ইত্যাদি। তা ছাড়া সকল নবি 
আল্লাহর পক্ষ থেকে সত্য পয়গম্বর হিসেবে প্রেরিত হওয়া, জান্নাত ও জাহান্নাম 
সত্য মনে করা, নবিগণ থেকে সংঘটিত অলৌকিক ঘটনাবলি সত্য ও সঠিক-_এ 
কথা দ্বিধাহীনভাবে মেনে নেওয়া এবং কুরআন-হাদিস দ্বারা যেসব বিষয় বা বস্তু 
নিশ্চিতভাবে হালাল অথবা হারাম বলা হয়েছে, সেসব বিষয় হালাল বা হারাম মনে 
করা। যেমন : চুরি, ব্যভিচার, মা-মেয়ে-বোন ও পিতার স্ত্রীকে বিয়ে করা হারাম 
মনে করা। কেউ যদি উপরিউক্ত কোনো একটি কথা অমান্য ও অস্বীকার করে; 
অথবা এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ পোষণ করে, তাহলে সে ব্যক্তি কাফির হয়ে যাবে৷ 
ইমান ও ইসলামের জন্য যাবতীয় জরুরিয়াতে দীন মেনে চলা একান্ত আবশাক। 
যে ব্যক্তি সরকারের সব আইনকানুন মেনে চলে, সে-ই সরকারের বিশ্বস্ত। কেউ 
সরকারের ৯৯টি নির্দেশ মেনে চলে; কিন্তু একটি নির্দেশের ব্যাপারে যদি বলে, 
এ নির্দেশ আমার নিকট গ্রহণযোগ্য নয় এবং এ ক্ষেত্রে বিভিন্ন সংশয় ও সন্দেহ 
পোষণ করে এমনসব ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতে শুরু করে, যা সরকার ও শাসকদের 
ন্যায়বিচারের ধারেকাছেও আসে না, তাহলে এমন ব্যস্তিকে সরকারের অনুগত 
না বলে বিদ্রোহী বলাই সংগত। 


জরুরিয়াতে দীন ও অকাট্য বিষয়ে বিতর্কে লিপ্ত হওয়া কুফর 


জরুরিয়াতে দীন ও অকাট্যভাবে সাব্যস্ত ইসলামি অনুশাসনের কোনো একটি 
বিধান অস্বীকার করা যেমন কুফর, তেমনই এসব বিষয়ে বিতর্কে লিপ্ত হওয়াও 


৮১ শামি, ইমামাত অধ্যায়। 


শি ইসলামি আকিদা [১ম খণ্ড, তাওহিদ] 


চফর। কেননা, নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত বিষয়সমূহে বিতর্ক ও রে ২০ 
অস্থীকৃতির নামান্তর। শয় প্রকাশ করা 
লিভ চারি অস্বীকার করা যেমন কুফর, তেমনই সালাত রোজা 
ও জাকাতের নির্দেশ সম্পর্কে কোনো কুতর্কে লিপ্ত হওয়াও কুফর। যে ক্ষেত্র 
কোনো সন্দেহ দেখা দেয়, কেবল সে ক্ষেত্রেই বিতর্ক বা পর্যালোচনা প্রযোজা। 
যেসব বিষয় অকাটা প্রমাণিত ও স্পষ্ট, সেসব বিষয়ে বিতর্ক শুধু অমীকারই নয়; 
বরং ঠাট্রা-পরিহাসের নামান্তর। | 2478 


কুফর ও কাফিরের বিধান 
আল্লাহ নবিগণকে পাঠিয়েছেন হক ও বাতিল, হিদায়াত ও গোমরাহি এবং সৌভাগ্য 
ও দুর্ভাগ্যের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য করার জন্য। এ জন্য নবিগণের ওপর আস্থা 
ও নির্ভরতা রেখে যারা আল্লাহর বিধান গ্রহণ করে, তারা মুমিন হিসেবে স্বীকৃতি 
পায়; আর যারা প্রত্যাখ্যান করে, তারা কাফির বলে বিবেচিত হয়। সুতরাং গোটা 
পৃথিবীর মানুষ দু-জাতিতে বিভন্ত : (ক) মুমিন, খে) কাফির। আল্লাহ বলেন, 
€ ৮6425556৮58 G5 hp 

তিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তোমাদের কেউ হয় 

কাফির; আর কেউ হয় মুমিন। [সুরা তাগাবুন (৬৪) : ২] 
নুহ আ.-এর যুগ থেকে ইমান ও কুফরের দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছে। এরপর সকল মানুষ 
দু-জাতিতে বিভক্ত হয়ে যায়। আর উভয় জাতির মধ্যে আল্লাহ শুধু মুমিনদের ওপর 
সন্তৃষ্ট। কল্যাণ ও বিজয় মুমিনদের জন্যই নির্ধারিত। আর এটাই চূড়ান্ত সাফল্য। 
কুরআনে আল্লাহ মুমিনদের হিজবুল্লাহ তথা আল্লাহর দল এবং কাফিরদের 
হিজবুশ শায়তান তথা শয়তানের দল বলে আখ্যায়িত করে প্রত্যেক দলের বিধান 
স্বতন্ত্রভাবে বর্ণনা করেছেন, 

Oil ho IN hws এঠ9৯ 
তারা আল্লাহর দল। জেনে রেখো, নিশ্চয় আল্লাহর দল সফলকাম। 
[সুরা মুজাদালা ৫৮) : ২২] _ রি 
{OHS ci SHAAN AG BRIS 
কেউ আল্লাহ, তার রাসুল ও মুমিনদের বন্ধু বানালে (সে আল্লাহর দলতুত্ত 
হয়ে যাবে)। আর আল্লাহর দলই তো বিজয়ী হবে। [সূরা মায়িদা (৫) : ৫৬| 


ইসলামি আকিদা [১ম খণ্ড, তাওহিদা 
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২৩১০ ১৯৬৮৯/৯৩! 
শয়তান তাদের ওপর পুরোপুরি কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে নিয়েছে। ফলে 
সে তাদের আল্লাহর স্মরণ ভুলিয়ে দিয়েছে। তারা শয়তানের দল। 
জেনে রেখো, শয়তানের দলই চির ক্ষতিগ্রস্ত। ।সুরা মুজাদালা (৫৮) :১৯| 


কুফরের বিধান দু-ধরনের : (ক) পারলৌকিক, খে) ইহলৌকিক। 


কুফরের পারলৌকিক বিধান জাহান্নামের চিরস্থায়ী শাস্তি। কাফির-মুশরিকরা 

জাহান্নামে চিরকাল বসবাস করবে। আল্লাহ বলেন, 
€৮208055144858909-৩7557458) 
যারা কুফর অবলম্বন করে এবং লোকদের আল্লাহর পথ থেকে 
ফিরিয়ে রাখে অতঃপর কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, নিশ্চয়ই 
আল্লাহ কখনোই তাদের ক্ষমা করবেন না। [সুরা মুহাম্মাদ (৪৭) : ৩৪] 


I As EID SIU TY I ASM 
নিশ্চয় আল্লাহ তার সঙ্গে শরিক করাকে ক্ষমা করেন না-তা 
ব্যতীত সবকিছু-__যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন। কেউ আল্লাহর সঙ্গে 
শরিক করলে সে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট হয়।” [সুরা নিসা (৪) :১১৬| 
৬০৮১১4০১649 98501855758 9218 
নিশ্চয় যারা কুফর অবলম্বন করেছে ও জুলুম করেছে, আল্লাহ তাদের 
ক্ষমা করবেন না এবং তাদের কোনো পথও দেখাবেন না। [সূরা নিসা 
(৪):১৬৮] 

মুতাওয়াতির হাদিস দ্বারা এ বিষয়টি প্রমাণিত। এ ব্যাপারে পুরো উম্মাহর ইজমা 

রয়েছে। 


৮২ আরও দেখুন-__সুরা নিসা : ৪৮। 
নি ইসলামি আকিদা [১ম খণ্ড, তাওহিদ] 


রি হিরা রর ররর রজার 
কের ইীফিক বিমান 
কুফরের ইহলৌকিক বিধান নিম্নরূপ : 

১. ইমানের প্রথম শর্ত হচ্ছে, কুফর ও কাফিরদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করা। তাদের 


প্রতি অসন্তোষ য পোষণ করা। কাফিরদের আল্লাহর দুশমন মনে করা এবং তাদের 
সঙ্গে বন্ধুসুলভ কোনো সম্পর্ক না রাখা। আল্লাহ বলেন, 


05816 24 ০৬152৯18884 ৬৪১১ 
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তোমাদের জন্য ইবরাহিম ও তার সঙ্গীদের মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে, 
যখন সে নিজ সম্প্রদায়ের লোকদের বলেছিল, তোমাদের সঙ্গে এবং 
আল্লাহ ছাড়া যাদের উপাসনা করছ, তাদের সঙ্গে আমাদের কোনো 
সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদের (আকিদা-বিশ্বাস, আইনকানুন সব) 
অস্বীকার করলাম। আমাদের ও তোমাদের মধ্যে চিরকালের জন্য 
শত্রুতা ও বিদ্বেষ প্রকাশিত হয়ে গেছে, যতক্ষণ-না তোমরা এক 
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যারা আল্লাহ ও আখিরাত-দিবসে ইমান রাখে, তাদের তুমি এমন পাবে 
না যে, যারা আল্লাহ ও তার রাসুলের বিরুদ্ধাচরণ করে, তাদের সঙ্গে 
বন্ধুত্ব রাখছে-_-হোক না তারা তাদের বাবা, পুত্র, ভাই কিংবা তাদের 
স্বগোত্রীয়। তারাই এমন, আল্লাহ যাদের অন্তরে ইমান খোদাই করে 
দিয়েছেন এবং নিজ রুহ দ্বারা তাদের সাহায্য করেছেন।”ৎ তিনি তাদের 


৮৩ অর্থাৎ, অদৃশ্য নুর দান করেছেন, যা দ্বারা তারা এক বিশেষ ধরনের অতীন্দ্িয় জীবন লাভ করে। 
অথবা রুহুল কুদস তথা জিবরিল আ. দ্বারা তাদের সাহায্য করেছেন। [তাফসিরে উসমানী 


ইসলামি আকিদা [১ম খণ্ড, তাওহিদ] oo 


ক্ষ 


৯ CCX ERT DDS DOOD ADS 
প্রবেশ করাবেন এমন জান্নাতে, যার তলদেশে নহর প্রব হত থাকবে। 
তাতে তারা সর্বদা অবস্থান করবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে 
গেছেন এবং তারাও তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে গেছে। তারা আল্লাহর দল। 
স্মরণ রেখো, আল্লাহর দলই কৃতকার্য হয়। [সুরা মুজাদালা (৫৮) : ২২] 
নত লাল জিম” 
28৩) ৮৫5 ৩১০9 ০১ কি 
se Ss sys 0 এও ৬ EATON HL 
565044055৮0 ১০০, EUS Bed sgh 
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95: (62155554984 5০৪ পর 
হে ইমানদাররা, তোমরা আমার শত্রু ও তোমাদের শত্রুকে বন্ধুরুপে 
গ্রহণ করো না। তোমরা তাদের প্রতি বন্ধুত্বের বার্তা পাঠিয়ে; 
অথচ তোমাদের কাছে আসা সত্য তারা প্রত্যাখ্যান করেছে। রাসুল 
এবং তোমাদের এ কারণে বহিষ্কার করেছে যে, তোমরা তোমাদের 
প্রতিপালক আল্লাহর ওপর বিশ্বাসী। যদি তোমরা আমার সন্তুষ্টির 
জন্য আমার পথে জিহাদের জন্য বের হয়ে থাকো, তবে কেন গোপনে 
তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করছ? তোমরা যা গোপন করো এবং যা 
প্রকাশ করো, তা আমি সম্যক অবগত। তোমাদের মধ্যে যে-কেউ 
এমন করে, সে তো সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়। 
তোমাদের বাগে পেলে তারা তোমাদের শত্ু হয়ে যাবে, হাত ও মুখ 
দ্বারা তোমাদের অনিষ্ট করবে এবং কামনা করবে যে, তোমরাও 
কুফরি করো। [সুরা মুমতাহিনা (৬০): ১-২] 
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মুমিনরা যেন মুমিনদের ছেড়ে কাফিরদের নিজেদের বন্ধু না বানায়। 


যে এরূপ করবে, তার সঙ্গে আল্লাহর কোনো সম্পর্ক থাকবে না। 


HE ইসলামি আকিদা [১ম খণ্ড, তাওহিদ| 
fl 


সতর্ক করছেন এবং আল্লাহর দিকেই প্রত্যাবর্তন। [সুরা আলে ইমরান: ২৮] 
কাফিরদের সঙ্গে এমন বন্ধুত্ব স্থাপন নিষিদ্ধ করা হয়েছে, যার দ্বারা দুজনের 
জীবনের লক্ষ্য ও লাভ-লোকসান অভিন্ন হয়ে যায়। সুরা নিসা (১৩৯, ১৪৪), সুরা 
মায়িদা (৫১, ৫৭, ৮১), সুরা তাওবা (৩৩)-সহ অসংখ্য আয়াতে এ ব্যাপারে কঠোর 
নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। কোনো কোনো আয়াতে এটাকে ইমানের মাপকাঠি 
বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। কাফিরদের সঙ্গো সম্পর্কের বিভিন্ন পর্যায় ও স্তর 
রয়েছে। এর কোনোটি বৈধ, কোনোটি নাজায়িজ আর কোনোটি সরাসরি কুফর। 
ধরনের আচরণ হয়: 

ক. মুওয়ালাত তথা বন্ধুত্ব। 

খ. মুদারাত তথা বাহ্যিক সদাচার। 

গ. মুওয়াসাত তথা অনুগ্রহ ও উপকার করা। 
এই তিনটির বিধান হলো, মুওয়ালাত তথা বন্ধুত্ব কোনো অবস্থায় জায়িজ নেই। 
আল্লাহর বাণী-_“হে ইমানদাররা, তোমরা ইয়াহুদি ও খ্রিষ্টানদের বন্ধুরুপে গ্রহণ 
করো না। তারা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু। যে তাদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করবে, সে 
তাদের অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচিত হবে।” [সুরা মায়িদা : ৫১] “হে ইমানদাররা, তোমরা 
আমার শত্রু ও তোমাদের শত্রুকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না।” সুরা মুমতাহিনা : ১] 
এ দুই আয়াত দ্বারা মুওয়ালাত তথা বন্ধুত্ব নিষিদ্ধ করা উদ্দেশ্য। 
মুদারাত তথা বাহ্যিক সদাচার তিন অবস্থায় জায়িজ-_ক্ষতি থেকে বাচতে, দীনের 
খাতিরে অর্থাৎ, তাদের হিদায়াতের প্রত্যাশা এবং আতিথেয়তা হিসেবে। ব্যন্তিগত 
কল্যাণ বা উপকার, সম্পদ ও খ্যাতি অর্জনের লক্ষ্যে মুদারাত বৈধ নয়। বিশেষত, 
এর কারণে যদি দীনি ক্ষতির আশঙ্কা থাকে, তাহলে আরও অধিক গুরুত্বের সঙ্গে 
তা হারাম হবে।... আর মুওয়াসাতের হুকুম হলো, হারবিদের” সঙ্গে তা বৈধ 
নয়। যারা হারবি নয়, তাদের সঙ্গে বৈধ।”৮৬ 


৮৪ অর্থাৎ, কাফিরদের জুলুম ও নিপীড়ন থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে যদি এমন কোনো পন্থা অবলম্বন 
করতে হয়, যা দ্বারা বাহ্যত মনে হয়, তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করা হয়েছে, তবে তা করার 
অবকাশ আছে। 

৮৫ অর্থাৎ মুসলমানদের সঙ্গে চুস্তিবদ্ধ নয় এমন কাফির। 

৮৬ বায়ানুল কুরআন : ১/২২৬। 
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আল্লাহ কুরআনে বলেন, 
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যারা দীনের ব্যাপারে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে 
তোমাদের ঘরবাড়ি থেকে বহিষ্কার করেনি, তাদের সঙ্গে সদাচরণ ও 
ইনসাফ করতে আল্লাহ তোমাদের নিষেধ করেন না। নিশ্চয়ই আল্লাহ 
ইনসাফকারীদের ভালোবাসেন। আল্লাহ তোমাদের কেবল তাদের 
সঙ্জোই বন্ধৃত্ব করতে নিষেধ করেছেন, যারা দীনের ব্যাপারে তোমাদের 
এবং বের করার কাজে একে অন্যের সহযোগিতা করেছে। যারা 
তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করবে, তারা জালিম। [সুরা মুমতাহিনা [৬০] : ৮-৯] 
উপরিউত্ত আয়াত দুটি দ্বারা প্রতীয়মান হয়, যে-সকল কাফির মুসলিমদের সঙ্গে 
যুদ্ধ করে না এবং কোনোভাবে কষ্টও দেয় না, তাদের সঙ্গে বাহ্যিকভাবে 
সৌজন্যমূলক আচরণ ও ইনসাফের পরিচয় দেওয়া আল্লাহর আদৌ অপছন্দ নয়; 
বরং মুসলিম ও সাধারণ কাফির নির্বিশেষে সকলের সঙ্গেই ইনসাফ করা কর্তব্য। 
তবে হারবিদের কথা ভিন্ন। তাদের রস্ত, সম্পদ ও সম্মান আল্লাহ হারাম করেননি। 
এ ছাড়া কুরআনের আরও বিভিন্ন আয়াত দ্বারা কাফিরদের সঙ্গো আল-ওয়ালা 
তথা বন্ধুভাবাপন্ন সম্পর্ক নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং স্পষ্ট ভাষায় তা হারাম ঘোষণা 
করা হয়েছে। আলিমগণ কাফিরদের সঞ্জো ‘আল-ওয়ালা’র বন্ধন লালন করার 
নিষিন্ধতার ব্যাপারে স্বতন্ত্র গ্রন্থাদিও রচনা করেছেন।। 


২. কাফিরদের সঙ্গো বৈবাহিক বন্ধন হারাম। আল্লাহ বলেন, 
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নানার যতক্ষণ না তারা ইমান আনে। 
নিশ্চয় একজন মুমিন দাসী একজন মুশরিক নারী অপেক্ষা শ্রেয়, যদিও 
সেই মুশরিক নারী তোমাদের পছন্দ হয়। আর নিজেদের নারীদের 
মুশরিক পুরুষদের সঙ্গে বিয়ে দিয়ো না, যতক্ষণ-না তারা ইমান আনে। 
নিশ্চয়ই একজন মুমিন গোলাম কোনো মুশরিক পুরুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, 
যদিও সেই মুশরিক পুরুষ তোমাদের পছন্দ হয়। তারা তো জাহান্নামের 
দিকে ডাকে আর আল্লাহ নিজ হুকুমে জান্নাত ও মাগফিরাতের দিকে 
ডাকেন এবং তিনি স্বীয় বিধান মানুষের জন্য সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করেন, 
যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে। [সুরা বাকারা (২) : ২২১] 
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হে মুমিনরা, মুমিন নারীরা হিজরত করে তোমাদের কাছে এলে 
ভালো জানেন। তারপর তোমরা যদি জানতে পারো তারা মুমিন, 
তাহলে তাদের আর কাফিরদের কাছে ফেরত পাঠিয়ো না। তারা 
কাফিরদের জন্য বৈধ নয় এবং কাফিররাও তাদের জন্য বৈধ নয়।”' 
তারা (অর্থাৎ, কাফিররা মোহরানা বাবদ তাদের জন্য) যা ব্যয় করেছে, 
তা তাদের ফিরিয়ে দিয়ো। আর তাদের তোমরা মোহরানা প্রদান করে 
বিয়ে করে নিলে এতে কোনো গুনাহ নেই। তোমরা কাফির নারীদের 
সন্ত্রম নিজেদের কাছে রেখে দিয়ো না।”* তোমরা (তাদের মোহরানা 
বাবদ) যা ব্যয় করেছিলে, তা (তাদের নতুন স্বামীদের থেকে) চেয়ে 
নাও এবং তারাও তোদের ইসলাম গ্রহণকারী স্ত্রীদের ওপর) যা কিছু 
৮৭ এ আয়াতে দ্যর্থহীনভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, কোনো মুসলিম নারী কাফির পুরুষের বিবাহাধীন 
থাকতে পারে না। কাজেই কোনো কাফির বাস্তির স্ত্রী ইসলাম গ্রহণ করলে তার স্বামীকেও ইসলাম 
গ্রহণের দাওয়াত দেওয়া হবে। সে স্ত্রীর ইদ্দতের ভেতর ইসলাম গ্রহণ করলে তার বিয়ে বলবৎ 
থাকবে; অন্যথায় মুসলিম স্ত্রীর সঞ্গে তার বিয়ে বাতিল হয়ে যাবে। ইদ্দতের পর সেই স্ত্রী কোনো 


মুসলিম পুরুষ বিয়ে করতে পারবে। 
৮৮ অর্থাৎ, কোনো কাফির নারী কোনো মুসলিম পুরুষের স্ত্রীরূপে থাকতে পারবে না। 


ইসলামি আকিদা [১ম খণ্ড, তাওহিদ] শি 


বায় করেছিল, তা (তাদের নতুন মুসলিম স্বামীদের থেকে) চেয়ে নিক। 
এটা আল্লাহর ফায়সালা। |তানই তোমাদের মধ্যে ফায়সালা দেন। 
আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাবান। [সূরা মুমতাহিনা (৬০) : ১০] 
৩. কাফির মুসলমানের এবং মুসলমান কাফিরের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয় না। 
উসামা ইবনু জায়েদ রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল & বলেন, 
34401380132 201 ৩১৪৭ 
মুসলমান কাফিরের উত্তরাধিকারী হয় না এবং কাফির মুসলমানের 
উত্তরাধিকারী হয় না।** 
৪. কাফিরের জানাজায় অংশগ্রহণ বা তাদের পাশে দাড়ানো বৈধ নয়। আল্লাহ বলেন, 
288148৬৬৩৩৪ ১৭৮ 9০১৯ 
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তাদের কেউ মারা গেলে তুমি তাদের জানাজা পড়বে না এবং তাদের 
কবরের পাশেও দাড়াবে না। তারা তো আল্লাহ ও তার রাসুলের সঙ্গে 
কুফরি করেছে এবং তারা পাপিষ্ঠ অবস্থায় মারা গেছে। |সুরা তাওবা (৯): ৮৪] 
৫. মুসলমানের জানাজায়ও কাফিরের অংশগ্রহণ বৈধ নয়। কারণ, জানাজা হচ্ছে 
রহমতের সময়; অথচ কাফিরের ওপর আল্লাহর পক্ষ থেকে লানত (অভিশাপ) 


আসে। আল্লাহ বলেন, 


48570 0৯ 
নিশ্চয়ই মুশরিকরা আপাদমস্তক নাপাক। সুরা তাওবা (৯): ২৮] 
রাখবেন না। [সুরা নিসা (8) : ১৪১] | 
তা ছাড়া জানাজা ইসলামের প্রতীক। আর কাফির হচ্ছে ইসলাম ও মুসলিম . 
উম্মাহর দুশমন। তাই তাকে কোনোভাবেই এতে অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া 
বৈধ নয়। কারণ, এতে তার প্রতি বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ও শ্রদ্ধা প্রকাশ পায়; অথচ 
আমাদের জন্য অপরিহার্য হচ্ছে তাদের প্রতি শত্রুতা ও বিদ্বেষ প্রকাশ করা এবং 
তাদের অশ্রদ্ধা করা। 


৮৯ সহিহ বুখারি: ৬৭৬৪। 
Fl ইসলামি আকিদা [১ম খণ্ড, তাওহিদ] 


৬. মৃত কাফির নিকটাত্মীয় হলেও তার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করা বৈধ নয়। আল্লাহ বলেন, 
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নবি ও মুমিনদের জন্য সংগত নয় যে, তারা মুশরিকদের জন্য ক্ষমা 
প্রার্থনা করবে, তাতে তারা আত্মীয়স্বজনই হোক না কেন, যখন এটা 
সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে তারা জাহান্নামি। আর ইবরাহিম আপন পিতার 
জন্য যে ক্ষমাপ্রার্থনা করেছিল, তার কারণ এ ছাড়া আর কিছু ছিল না 
যে, সে তাকে এর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। পরে যখন তার কাছে স্পষ্ট 


হয়ে গেল যে, সে আল্লাহর দুশমন, তখন সে তার থেকে সম্পর্ক ছিন্ন 
করল। [সুরা তাওবা (০৯) : ১১৩-১১৪] 
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তোমাদের জন্য ইবরাহিমের মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে... তবে ইবরাহিম 
যে তার পিতাকে বলেছিল-_আমি তোমার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করব, যদিও 
আমি আল্লাহর সামনে তোমার কোনো উপকার করার ইখতিয়ার রাখি না, 
এ কথাটি ব্যতিক্রম। [সুরা মুমতাহিনা ৬০) :৪] 


৭. কাফিরের শিকার করা বা জবাইকৃত পশু মুসলমানদের জন্য হালাল নয়। 
আল্লাহ বলেন, 
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সুতরাং এমন সব পশু থেকে খাও, যাতে (জবাইয়ের সময়) আল্লাহর 


নাম নেওয়া হয়েছে; যদি তোমরা সত্যিই তার আয়াতসমূহের প্রতি 
ইমান রাখো। [সুরা আনআম (৬) :১১৮] 


০০5 
যে পশুতে (জবাইয়ের সময়) আল্লাহর নাম নেওয়া হয়নি, তা থেকে 
খেয়ো না। এরূপ করা কঠিন গুনাহ। [সুরা আনআম (৬) : ১২১ 
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তোমাদের ওপর হারাম করা হয়েছে মৃত জন্তু, রন্তু, শুকরের গোশত 
এবং সেই পশু, যাতে (জবাইয়ের সময়) আল্লাহ ছাড়া অন্য কার 
নাম উচ্চারিত হয়েছে।৯” [সূরা মার়িদা (৫) : ৩] 
উল্লেখ্য, কাফির-মুশরিক ও মুরতাদরা যদি আল্লাহর নাম উচ্চারণ করেও জবা 
করে, তবু তাদের জবাইকৃত পশু থেকে খাওয়া বৈধ হবে না। কারণ, তাদের মুখ 
আল্লাহর নাম উচ্চারিত হলেও তা ধর্তব্য হয় না। কুরআনে এসেছে, 
65555৬5০৩2৯ 
যারা প্রকৃত ইলম রেখে সত্যের সাক্ষ্য দিয়েছে, শুধু তারা ব্যতিক্রম। 
[সুরা জুখরুফ (৪৩): ৮৬] 
শিকারের ক্ষেত্রেও একই কথা। আল্লাহ বলেন, 
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লোকে তোমাকে জিজ্ঞেস করে, তাদের জন্য কোন জিনিস হালাল? 
বলে দাও, তোমাদের জন্য সমস্ত উপাদেয় জিনিস হালাল করা 
হয়েছে। আর যে শিকারী পশুকে তোমরা আল্লাহর শেখানো পন্থায় 
(শিকার করার জন্য) প্রশিক্ষিত করে তুলেছ, তারা যে জন্তু (শিকার 
করে) তোমাদের জন্য ধরে আনে, তা থেকে তোমরা খেতে পারো। 
এবং তাতে (কোনো জন্তুকে লক্ষ্য করে ছাড়ার সময়) আল্লাহর নাম 
উচ্চারণ করো। [সুরা মায়িদা (৫) : ৪] 

৮. কোনো কাফিরকে মুসলমানদের কবরস্থানে দাফন করা বৈধ নয়। ইসলামের 

শিক্ষা হলো, মুসলমান আর কাফিরদের কবরস্থান পৃথক হবে। হাদিসে এসেছে, 

সাহাবি বাশির রা. বর্ণনা করেন, 
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একবার আমি রাসুল %-এর সঙ্গে যাচ্ছিলাম। মুশরিকদের কবরের 
পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তিনি বলেন, ‘এরা বিরাট কল্যাণ লাভের 


৯০ আরও দেখুন-_সুরা নাহল : ১১৫। 
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চু? আতাত হয়ে 91011 fold তিন বার বা] Axl এনপণ 
মুসলমা? এদের কণবের পাশ দিয়ে sf qari 74, “AA 4)গ 
কল্যাণপ্রাপ্ত হয়োছে। '"" 
ইমাম ইবনু হাজম রাহ, লেখেন, 
৩৪১৫৭০১১০4০ ০ dl ৯১০৮০৫১০৭9৮ ০৪ 
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রাসুল %-এর যুগ থেকে মুসলমানরা এই আমল করে আসছে যে, 
কোনো মুসলমানকে মুশরিকের মঞ্চে দাফন করা হবে না। (তিনি এর 
প্রমাণস্বরূগ বাশির রা.-এর বর্ণনা উল্লেখ করেন)। এর দ্বারা প্রমাণিত 
হলো যে, মুসলমানদের কবর মুশরিকদের কবর থেকে আলাদা থাকবে। 
ইমাম নববি রাহ, লেখেন, 
J US 2৬০ ৭4৮ ০১ 3 না dl ৮) ool ও 
আমাদের ফকিহগণ এ ব্যাপারে একমত যে, কোনো মুসলমানকে 


কাফিরদের কবরস্থানে অথবা কোনো কাফিরকে মুসলমানদের 
কবরস্থানে দাফন করা যাবে না।* 


৯, যে-সকল কাফির দারুল ইসলামের নাগরিক, মুসলিমদের বাহিনীতে তাদের 
অন্তর্ভুক্ত করা বৈধ নয়। কারণ, এ আশঙ্কা থেকে যায় যে, তারা যড়যন্ত্র করে 
একগাদা গা 
42805125815 SCE 9৮ Cab jy 
a 1০১১০502381 
উদার ভিলা ডি 


কিছু বৃদ্ধি করত না এবং তোমাদের মধ্যে ফিতনা সৃষ্টির চেষ্টায় তোমাদের 
সারিগুলোর মধ্যে ছোটাছুটি করত। আর তোমাদের মধ্যে এমন কিছু লোক 


৯১ সুশানু আবি দাউদ : ৩২৩০। 
৯২ আল-মাজমু : ৫/২৮৫। এটা চার মাজহাবেরই সর্বসম্মত সিম্ধান্ত। প্রয়োজনে দ্রষ্টব্য আল- 
মাওসুয়াতুল ফিকহিয়যাহ : ২১/১৯। 


ইসলামি আকিদা [১ম খণ্ড, তাওহিদ] ১২৫ 


At 


রয়েছে, যারা তাদের স্বার্থের কথা বেশ শুনে থাকে। [সূরা তাওবা : ৪৭ 
আয়িশা রা. বর্ণনা করেন, 
Eh IG 5 এ খু SAL HL SASS ৩] 
40545৮52153 ৬৪:04 Gk 
জনৈক মুশরিক নবি $১-এর সঙ্গে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার অভিপ্রায় 
নিয়ে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে তিনি তাকে বলেন, ‘তুমি ফিরে যাও। 
নিশ্চয়ই আমরা মুশরিকদের সাহায্য চাই না।”** 
১০. যেসব কাফির ইসলামি শাসনব্যবস্থার অধীনে বাস করে, তাদের থেকে 
জিজয়া নেওয়া হবে। আল্লাহ বলেন, 
0০৮৩৩৮৮১৫৯১ ৫৬৮ ALES Hel 5 Gi} 
gd Ad Ge 489 ৮05 ওলি ৩১ 54৯45 
€ ৩১৯৯৮১৫১৫৬৪ 
কিতাবিদের মধ্যে যারা" আল্লাহর প্রতি ইমান রাখে না এবং পরকালও 
বিশ্বাস করে না। আল্লাহ ও তার রাসুল যা কিছু হারাম করেছেন, তা 
হারাম মনে করে না এবং সত্য দীনকে নিজেদের দীন বলে স্বীকার 
করে না, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো, যতক্ষণ-না তারা হেয় হয়ে নিজ 
হাতে জিজয়া আদায় করে। [সুরা তাওবা (৯): ২৯] 
অপরদিকে মুসলমানদের ওপর কোনো জিজয়া নেই। হাদিসে এসেছে, আবদুল্লাহ 
ইবনু আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ঞ& বলেন, 
৮৮৮70 ০৪ 
কোনো মুসলিমের ওপর জিজয়া ধার্য হবে না।** 
১১. কোনো কাফিরকে মন্ত্রী, বাহিনী বা অফিসার পদে নিয়োগ দেওয়া বৈধ নয়। 


৯৩ সৃনানু আবি দাউদ : ২৭৩২। 

৯৪ এখানে কিতাবিদের প্রসঙ্গে আলোচনা চলমান থাকায় শুধু তাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে; কিন্ত 
যে কারণ বলা হয়েছে__অর্থাৎ, 'সত্য দীনের অনুসরণ না করা’, এটা যেহেতু যেকোনো প্রকার 
কাফিরের মধ্যেই পাওয়া যায়, তাই জাজিরাতুল আরবের বাইরে সব রকম কাফিরের জন্যই এ বিধান 
প্রযোজ্য। এ সম্পর্কে উম্মাহর ইজমা রয়েছে। সহিহ হাদিস থেকেও এর প্রমাণ মেলে। 

৯৫ সুনানু আবি দাউদ : ৩০৫৩। সুফিয়ান সাওরি রাহ.-কে এই হাদিসের অর্থ জিজ্রেস করা হলে তিনি 
বলেন, যখন কেউ ইসলামগ্রহণ করে, তার ওপর আর জিজয়া থাকে না। 


ইসলামি আকিদা [১ম খণ্ড, তাওহিদ] 


রাষ্ট্রীয় বিষয়ে তাদের থেকে পরামর্শ গ্রহণও জায়িজ নয়। এটা কুরআনের বিভিন্ন 

আয়াত দ্বারা প্রমাণিত।*" এ ছাড়াও আবু মুসা আশআরি রা. বর্ণনা করেন, 
Sk এ 914০ এ) ৬০) ১৯০] ৩৭3): 4০০ 4 ৬০১ ৬১ ও ৬০ 
1: RE 0:58 4৮ ৬৮ এ এএ। ৬৬৩ এ) ৩০৩ las 
৩১৪3০ উস এট এ TO ৬০৬০ চস 
Hs ১৭১০৩ এু ৩০ mlb cb ৩ 1৬৯ 

এ ৯৬০১৭১১3১০৯ ১০৯০০ খিও dhl ৬ 

আমি উমর রা.-কে বললাম, আমার অধীনে একজন খ্রিষ্টান লেখক 
কর্মচারী হিসেবে রয়েছে। তিনি বললেন, তোমার কী হলো? ধিক 
তোমাকে! তুমি কি আল্লাহর এই বাণী শোনোনি__'হে ইমানদাররা, 
তোমরা ইয়াহুদি ও খ্রিষ্টানদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না। তারা 
একজন আরেকজনের বন্ধু।" [সুরা মায়িদা (০৫): ৫১ তুমি কি একজন 
মুসলমানকে কর্মচারী হিসেবে গ্রহণ করতে পারলে না? তখন আমি 
বললাম, আমিরুল মুমিনিন, সে তো শুধু আমার লেখার কাজ করে 
দেয়; আর তার ধর্ম তো তার নিজের জন্য। তখন তিনি বললেন, 
আল্লাহ যেহেতু তাদের অপমানিত করেছেন, তাই আমি তাদের 
সম্মানিত করব না। আল্লাহ যেহেতু তাদের অপদস্থ করেছেন, 
সুতরাং আমি তাদেরকে ইজ্জত দেবো না। আল্লাহ যেহেতু তাদের 
দূরে রাখার কথা বলেছেন, তাই আমি তাদের জায়গা দেবো না।*' 

অন্য বর্ণনায় এসেছে, উমর রা. তাকে ধমক দিয়ে বললেন, 


দির ১৮০৭ NG dll ১০ এ) LES 3 JUG EG 
YG ৭5 Al ৩০০৪ ৬০১ ALES ও) LAG ২১ dl 


৯৬ উদাহরণস্বরূপ দষ্টব্য_ সূরা মায়িদা : ৫১, ৫৫-৫৬; সুরা আনফাল : ২৩। 

৯৭ তাফসিবু ইবনি আবি হাতিম : ৬৫১০; আহকামু আহালিল মিলাল, খাল্লাল : ৩২৮; আস-সুনানুল 
কুবরা, বায়হাকি : ১৮৭২৭, ২০১০৯; শুআবুল ইমান : ৮৯৩৯; শুরুতুন নাসারা, ইবনু যাবর 
রাবায়ি : ২৪; উয়ুনুল আখবার, ইবনু কুতায়বা : ১/১০২। শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়া 
রাহ. ইকতিজাউস সিরাতিল মুসতাকিম (১/১৮৪) গ্রন্থে বলেন, 'এর সনদ সহিহ'। শায়খ আলবানি 
রাহ.-ও ইরওয়াউল গালিল (৮/২৫৫, ২৬৩০) গ্রন্থে বায়হাকিতে বর্ণিত এর একটি সনদকে সহিহ 
এবং অপর সনদকে হাসান বলেছেন। শায়খ আবু আবদিল্লাহ দানি সিলসিলাতুল আসারিস সহিহাহ 
(২/২৮৩, ৬০৬) গ্রন্থে এটাকে হাসান বলেছেন। 


ইসলামি আকিদা [১ম খণ্ড, তাওহিদ] শি 


স্ব 
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কাফিরদের নিজের কাছে জায়গা দিয়ো না; নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের 
দুরে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। তাদের সম্মান দিয়ো না; নিশ্চয়ই আল্লাহ 
তাদের অপমান করতে বলেছেন। তাদের আমানতদার মনে করো 
না; নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের খিয়ানতকারী বলে আখ্যায়িত করেছেন। 
উমর রা. আরও বলেছেন, ইয়াহুদি-খ্রিষ্টানদের কোনো পদে নিয়োগ 
দিয়ো না। কারণ, তারা ঘুস বৈধ মনে করে। রাষ্ট্র ও জনগণের বিষয়ে 
এমন লোকদের সাহায্য নাও, যারা আল্লাহকে ভয় করে।* 
ইমাম আবু বকর রাজি জাসসাস রাহ. লেখেন, 
90১৬৮১458৩০ ৬ UST BLE SE GY) 5S 
3 2 BE GE NT Sh UG এ dS 
Js SS ৮] এ? ১১১৬ 
উমর রা. থেকে আরও বর্ণিত রয়েছে, তার কাছে সংবাদ পৌছে যে, আবু 
মুসা রা. একজন চুক্তিবদ্ধ কাফিরকে লেখক হিসেবে নিয়োগ দিয়েছেন। 
তখন উমর রা. পত্র পাঠিয়ে তাকে তিরস্কার করলেন; আর তাতে 
এই আয়াত লিখে দিলেন, ‘হে ইমানদাররা, তোমরা নিজেদের বাইরের 
কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধু বানিয়ো না"। অর্থাৎ, আল্লাহ তাদের অপমানিত 
করার পর তোমরা তাদের সম্মানজনক পদে ফিরিয়ে এনো না।৯ 
আল্লাহ বলেন, 
3 SIS 205 2 TG 35S SN GA জু) 
58 HH BIS UALS এগ জে টাল ৪5 
sol Ss 2508 55 MC OSS te et ed 
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৯৮ তাফসিরুল কুরতুবি : ৪/১৭৯, দারুল কুতুবিল মিসরিয়্যাহ কায়রো। 
৯৯ আহকামুল কুরআন: ২/৪৭, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ বৈরুত। 


FF ইসলামি আকিদা [১ম খণ্ড, তাওহিদ|] 
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তে ইমানদারবা, তোমরা নিজেদের বাইরের কাউকে অন্তরঞ্গ বন্ধু 
বানয়ো না। তারা তোমাদের অনিষ্ট কামনায় কোনো ত্রুটি করে না। 
তাদের আত্তারক ইচ্ছা তোমরা যেন কষ্ট ভোগ করো। তাদের মুখ 
থেকেই বিধেষ প্রকাশ পায় এবং তাদের অন্তরে যা কিছু গোপন আছে, 
তা আরও গুবুতর। আমি আসল কথা তোমাদের পরিষ্কারভাবে 
জানয়ে লাম. যাদ তোমরা বুদ্ধি কাজে লাগাও। 
দেখো, তোমরা তো এমন যে, তোমরা তাদের ভালোবাসো; অথচ 
তারা তোমাদের ভালোবাসে না। তোমরা তো সব (আসমানি) 
কতাবের ওপর ইমান রাখো: কিন্তু (তাদের অবস্থা হলো) তারা 
যখন তোমাদের সঙ্গে মিলিত হয় তখন বলে, আমরা (কুরআনের 
ওপর) ইমান এনেছি, আর যখন নিভৃতে চলে যায় তখন তোমাদের 
শ্রাত আক্রোশে নিজেদের আঙুল কামড়ায়। (তাদের) বলে দাও, 
তোমরা নিজেদের আক্রোশ নিয়ে মরে যাও। আল্লাহ অন্তরের গুপ্ত 
বিষয় সম্পর্কে সমাক অবগত। 


তোমরা যদি কোনো কল্যাণ-লাভ করো, তবে তাদের খারাপ লাগে। 
পক্ষান্তরে তোমাদের যদি মন্দ কিছু ঘটে, তাতে তারা খুশি হয়। তোমরা 
সবর ও তাকওয়া অবলম্বন করলে তাদের চক্রান্ত তোমাদের কোনো 


ক্ষতি করতে পারবে না। তারা যা কিছু করছে, তা সবই আল্লাহর 
(জ্ঞান ও শক্তির) আওতাভুত্ত। 'সুরা আলে ইমরান (৩) : ১১৮-১২০] 


ইমাম ইবনু কাসির রাহ. এই আয়াতের তাফসিরে উমর রা.-এর উপরিউত্ত 
আসার১” বর্ণনার পর লেখেন, 
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AA 35, 

১০০ আসার : সাহাবি বা তাবিয়িরবাণী। 


ইসলামি আকিদা [১ম খণ্ড, তাওহিদ] শি 


স্ 


গহ আয়াত ৪ আসার থেকে প্রমাণিত হয়, টন্তিবপ্ধ কাফিরদের 
গেখাোখন পাদ শিয়োগ দেওয়া বেশ নয়, যা দ্বারা মুসলমানদের 
গণ তাদেৰ সানালঞ্খন এবং খুপলমানদের অভ্যন্তরীণ বিষয়াদি 
গাণাণ সুযোগ োর হয়। এতে আশগরণ থাকে, তারা এ বিষয়গুলো 
গান (ত্তিহন) কাফিরদের নিকট ফাল করে দেবে। এ জন্যই 
1015 ণলেছেন, শা, তারা তোমাদের অশিষ্কু- কামনায় কোনো ত্রুটি 
শে এ|। তাদের আঞ্চরিব 5951, তোমরা যেন কষ্ট ভোগ করো।”* 


> ADA 


Inlet afte (০5) 7১১৮] 


আশিণুণ খুমিনিন উমরের এই দুরদুষ্টি ও রাজনৈতিক দূরদর্শিতাসম্পন্ন 
কথোপকথন থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা যায়, অমুসলিমদের ওপর আস্থা রাখা শুধ 
শরিয়ত-পরিপন্ নয়; বরং রাজনীতি ও রাষ্ট্র পরিচালনার শৃঙ্খলা-পরিপন্থিও 
বটে। এ বিযয়টিও স্পষ্ট হয় কারও জন্য এই ওজর পেশ করার সুযোগ নেই 
যে, আমাদের তো শুধু তাদের কাজকারবার দরকার; তাদের ধর্মপালনের সঙ্গে 
আমাদের সম্পর্ক নেই। বাস্তবতা হলো, আমরা নিজেদের দীনের ব্যাপারে গাফিল 
হতে পারি; কিন্তু তারা তাদের ধর্ম ও আদর্শের ব্যাপারে মোটেও গাফিল নয়। 
তাদের অভীষ্ট লক্ষ্য হচ্ছে, ইসলামের প্রতাপ বিনষ্ট করা এবং কুফরি ধর্ম সমুন্নত 
করা। আল্লাহ বলেন, 
LE DINE AI Gy 
নিশ্চয়ই কাফিররা তোমাদের প্রকাশ্য শত্তু। [সুরা নিসা (৪) : ১০১| 


মুরতাদ ও জিনদিকের বিধান 

ইসলামে মুরতাদের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। কুরআন, হাদিস ও উম্মাহর ইজমা দ্বারা এটা 
প্রমাণিত। কোনো ব্যক্তি যদি ইসলামে প্রবেশই না করে, তাহলে এর দ্বারা ইসলামের 
অবমাননা হয় না; কিন্তু ইসলামগ্রহণের পর মুরতাদ হয়ে গেলে এর দ্বারা ইসলামের 
ব্যাপক অবমাননা হয়। এ কারণেই শরিয়তে মুরতাদের শাস্তি অত্যন্ত কঠোর। 
যে ব্যক্তি আজন্ম দুশমন, সে ততটা ক্ষতিকর নয়, যে ইসলামের ভেতরে প্রবেশের 
পর বিদ্রোহ করে। এদের কারণে অন্যদের অন্তরে সংশয় সৃষ্টি হয়-__ইসলামে 
অবশ্যই এমন কোনো ত্রুটি রয়েছে, যে কারণে স্বয়ং তার অনুসারীরাই ইসলাম 
পরিত্যাগ করে। রাসুল &-এর জীবদ্দশায় একদল ইয়াহুদি এই পন্থায় ইসলামের 


১০১ তাফসিরুল কুরআনিল আজিম : ২/৯২, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ বৈরুত। 
শনি ইসলামি আকিদা [১ম খণ্ড, তাওহিদ] 


কুৎসা রটনার চেষ্টা করেছিল। আল্লাহ বলেন, 


ক ৩৯১0 FOS GH চা থা ০ম ৮ ৬৬৯ 
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কিতাবিদের একদল (একে অন্যকে) বলে, মুসলমানদের প্রতি যে 
কিতাব নাজিল হয়েছে, তোমরা দিনের শুরুতে এর প্রতি ইমান আনবে 
এবং দিনের শেষে তা অস্বীকার করবে। হয়তো এভাবে মুসলমানরা 
(-ও তাদের দীন থেকে) ফিরে যাবে। [সুরা আলে ইমরান : (৩) ৭২] 


কুরআনুল কারিমের নিম্নবর্ণিত আয়াতে মুরতাদদের শাস্তির কথা উঠে এসেছে, 
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হে ইমানদাররা, তোমাদের মধ্যে যারা নিজেদের দীন থেকে মুরতাদ 
হয়ে যাবে, (তারা নিজেদেরই ক্ষতির কারণ হবে; ইসলামের কোনো 
ক্ষতি করতে পারবে না)। কারণ, শীঘ্রই আল্লাহ (তাদের মোকাবিলার 
জন্য) এমন সম্প্রদায় আনবেন, যাদের তিনি ভালোবাসেন এবং যারা 
তাকে ভালোবাসে। তারা মুমিনদের প্রতি কোমল এবং কাফিরদের 
প্রতি কঠোর। তারা আল্লাহর পথে (এসব মুরতাদের বিরুদ্ধে) জিহাদ 
করবে এবং (তাদের বিরুদ্ধে জিহাদে) কোনো নিন্দুকের নিন্দার পরোয়া 
করবে না। তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে পারা আল্লাহর অনুগ্রহ, যা 
তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন। আল্লাহ প্রাচূ্যময়, সর্বজ্ঞ। তোমাদের বন্ধু 
তো কেবল আল্লাহ, তার রাসুল ও মুমিনরা, যারা আল্লাহর সামনে 
বিনীত হয়ে সালাত আদায় করে এবং জাকাত দেয়। কেউ আল্লাহ, 
তার রাসুল ও মুমিনদের বন্ধু বানালে (সে আল্লাহর দলভুক্ত হয়ে 
যাবে)। আর আল্লাহর দলই তো বিজয়ী হবে। [সুরা মায়িদা (৫) : ৫৪-৫৬) 


ইসলামি আকিদা [১ম খণ্ড, তাওহিদ] নি 
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দহলবি রাহ. ইজালাতুল খাফা গ্রন্থে এ আয়াতের ওপর স্টীর্ঘ 
আলোচনা করেছেন। আমরা এখানে তার সারকথা উপস্থাপন করছি। তিনি 


লেখেন, ‘এই আয়াতে দুটো বিষয়ের ও পর আলোকপাত করা উদ্দেশ্য : 
ক. রিদ্দাহর ফিতনা সম্পর্কে অবগত করা, যা রাসুল ঞ-এর ইনতিকালের 
পরপরই সংঘটিত হবে। 


খ. সেই ফিতনা নির্মূলের কৌশল তুলে ধর নু 
নির্ধারণ করে রেখেছেন, যাতে সেই ফিতনার সময় বান্দারা পেরেশান 


3 
A 
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রাসুল এ৯-এর শেষ জীবনে আরবের কিছু গোষ্ঠী মুরতাদ হয়ে যায়৷ কেউ 
নবুওয়াতের দাবি করে এবং তার সম্প্রদায় তাকে সত্যায়নও করে বনে! যেমন 
: মুসায়লিমা কাজ্জাব, আসওয়াদ আনসি প্রমুখ। এরপর আরও অনেকে ইসলাম 
ত্যাগ করে পুরানো ধর্মে ফিরে যায়। আরেক দল শুধু জাকাত দিতে অস্বীকৃতি 
জানায়। তবে তারা ইসলামের অন্য কোনো বিষয় অস্বীকার করেনি করেনি। 
রিসালাতও প্রত্যাখ্যান করেনি। প্রথম দু-দল মুরতাদের বিরুপ জিহাদ ও তাদের 
হত্যা করার ব্যাপারে সাহাবিদের মধ্যে কোনো মতবিরোধ হয়নি৷ পক্ষান্তরে 
জাকাত অস্বীকারকারীদের ব্যাপারে উমর রা. প্রথমে দ্বিধা করছিলেন। তখন 
আবু বকর রা. ঘোষণা দিয়েছিলেন, 
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আল্লাহর শপথ করে বলছি, যে বান্তি সালাত এবং জাকাতের মধ্যে 
পার্থক্য করবে, আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব। কারণ, জাকাত 
সম্পদের হক। কেউ যদি উটের একটি রশি দিতেও অস্বীকার করে, ঘা 


রাসুল ক্-কে দিত, আল্লাহর কসম! আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবই। 
তার এ বন্তব্য ছিল উমর রা.-এর এ প্রশ্নের জবাবে। কারণ, উমর রা. তাকে 
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১০২ দেখুন আহকামুল কুরআন, জাসসাস : ৩/৮২: উমদাতুল কারি: ২৪/৮১ 


FF ইসলামি আকিদা [১ম খণ্ড, তাওহিদা 


উওর 
হে আবু বকর, আপনি কীভাবে মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন; 
অথচ রাসূল ২ বলেছেন, ‘আমি মানুষের বিরুদ্ধে ততক্ষণ পর্যন্ত 
যুদ্ধ করতে আদিষ্ট হয়েছি, যতক্ষণ-না তারা বলবে, “লা ইলাহা 

ইন্রাল্াহ"। যে বাস্তু “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ” বলে ফেলবে, সে আমার 
থেকে তার সম্পদ ও জীবন নিরাপদ করে ফেলল। তবে তার অন্যান্য 
হক আদায় করে নিতে হবে। আর তার হিসাব আল্লাহর ওপর।' 

এরপর উমর রা. বললেন, 
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আল্লাহর কসম, আমি দেখেছি, যুদ্ধের ব্যাপারে আল্লাহ আবু বকরের 

অন্তর খুলে দিয়েছেন। তখন আমি বুঝতে পারি, তার সিদ্ধান্তই সঠিক।** 
আল্লাহ তার বিশেষ অনুগ্রহে সিদ্দিকে আকবরের অন্তরে মুরতাদদের বিরুদ্ধে 


জিহাদের চেতনা ও প্রেরণা জাগিয়েছিলেন, রাসুল ক তার হাদিসেও এর আগাম 
ইঙ্গিত পাওয়া যায়। হুজায়ফা রা. বর্ণনা করেন, 
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আমি জিজ্ঞেস করলাম, ‘আল্লাহর রাসুল, এই কল্যাণের পর কি 
পুনরায় অকল্যাণ আসবে, অতীতে যেমন অকল্যাণ (জাহিলিয়াত) 
ছিল?’ রাসুল এ বলেন, 'হ্যা।” আমি জিজ্ঞেস করলাম, ‘সেটা থেকে 
রক্ষার উপায় কী?’ তিনি বলেন, 'তরবারি।”১১ 
অধিকাংশ সাহাবি প্রথমে জাকাত অস্বীকারকারীদের ব্যাপারে সংশয়ে ছিলেন যে, 
এরাও তো কিবলার দিকে ফিরে সালাত আদায় করে এবং মুখে কালিমা পাঠ 
করে; এ অবস্থায় আমরা কীভাবে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করব? কিন্তু আবু বকর 
রা. কারও তোয়াক্কা না করেই কোষমুস্ত তরবারি নিয়ে একাকী রণাঙ্গনের দিকে 
বেড়িয়ে পড়তে মনস্থ করলেন। আবু বকরের এমন কঠোর অবস্থান দেখে 
সাহাবিদের সংশয় দূর হয়ে যায়। তখন তারা জাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধের বিষয়ে একমত হয়ে যান। 


১০৩ সহিহ বুখারি: ৭২৮৪। 
১০৪ মুসনাদু আহমাদ: ২৩৪২৫। শায়খ শুআইব আরনাউত রাহ. বলেন, হাদিসটি হাসান। 


ইসলামি আকিদা [১ম খণ্ড, তাওহিদ] পি 


আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রা. বলেন, আমরা জাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে 
লড়াইয়ের সিদ্ধান্ত প্রথমে পছন্দ করিনি; কিন্তু বাস্তবতা যখন আমাদের সামনে 
পরিস্ফুট হয়ে যায়, তখন আমরা আবু বকরের কৃতজ্ঞতা আদায় করেছি।১ 
হাফিজ ইবনু হাজার আসকালানি রাহ. লেখেন, 'মুরতাদরা তিন শ্রেণির ছিল : 

ক. যারা ইসলাম ত্যাগ করে শিরক ও পৌত্তলিকতার দিকে ফিরে গিয়েছিল। 

খ. যারা নবুওয়াতের কোনো দাবিদারকে সত্যায়ন করেছিল। 

গ. যারা ইসলামের সব বিধান মান্য করত; কিন্তু শুধু জাকাত দিতে 
অস্বীকৃতি জানিয়েছিল। তাদের ব্যাখা ছিল, জাকাত গ্রহণের বিধান 
রাসুলের সঙ্গে বিশেষিত। তার ওফাতের পর অন্য কারও জন্য জাকাত 
গ্রহণের বৈধতা নেই। তারা এই আয়াত দ্বারা দলিল দিত, 
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(হে নবি,) তুমি তাদের সম্পদ থেকে সাদাকা গ্রহণ করো, যার মাধ্যমে 
তুমি তাদের পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করবে। আর তাদের জন্য দুআ করো। 
নিশ্চয়ই তোমার দুআ তাদের পক্ষে প্রশান্তিদায়ক। [সুরা তাওবা (৯): ১০৩] 
এদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার ব্যাপারে প্রথমে উমর রা. দ্বিধান্বিত ছিলেন। পরে 
সিদ্দিকি আকবরের অবিচলতা দেখে তিনি বাস্তবতা বুঝতে পারেন।”১০ 
এ থেকে বোঝা গেল, দীনের ফরজ বিধান, ইসলামের প্রতীকসমূহ এবং 
জরুরিয়াতে দীনের ব্যাপারে ভিন্ন ব্যাখ্যা গৃহীত হয় না। এসব ব্যাখ্যার কারণে 
মানুষ কুফর ও রিদ্দাহ থেকে বাচতে পারে না। ইমাম বুখারি রাহ. তার সহিহ 
গ্রন্থে একটি অধ্যায়ের শিরোনাম দিয়েছেন, 1/3 ৬5 2390) 3 এ 0 ৬৪ 
55219) “যারা ফরজসমূহ গ্রহণে অস্বীকার করেছে এবং ধর্মত্যাগের কারণে যাদের 
অপরাধী করা হয়েছে, তাদের হত্যা-সংক্রান্ত অধ্যায়।'*** 
সুতরাং মুসলমান হওয়ার জন্য শুধু কালিমা-পাঠ যথেষ্ট নয়; বরং পূর্ণাঞ্গা দীন 
দ্বিধাহীনচিত্তে গ্রহণ করে নেওয়া আবশ্যক। দীনের অপরিহার্য কোনো বিধান কেউ 


১০৫ ইজালাতুল খাফা : ৭২, ৭৪-৭৫। 
১০৬ ফাতহুল বারি : ১২/২৪৪-২৪৫। 
১০৭ সহিহ বুখারি: ৮৮/৩। 


ন্নি ইসলামি আকিদা [১ম খণ্ড, তাওহিদ] 


অস্বীকার করলে সে মুরতাদ হয়ে যায় এবং তার ওপর মুতাদণ্ড আরোপিত হয়। 


ইমাম ইবনু জারির তাবারি নাহ, 
করতে আবু বকর রা. একটি বাহিনী পাঠান 


লেখেন, জাকাত অস্বীকারকারীদের শায়েস্তা 
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অবশেষে সেই বাহিনী তাদের বন্দি করে অনেককে হত্যা করে এবং 


সে-সকল মানুষের ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেয়, যারা ইসলাম থেকে মুরতাদ 
হয়ে গিয়েছিল এবং জাকাত দিতে অস্বীকার করেছিল। সাহাবিগণ 
তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করেন; অবশেষে তারা জাকাতের বিধান 
স্বীকার করে নেয় এবং অতি ক্ষুদ্র সম্পদেরও জাকাত দিতে কার্পণ্য 
করবে না বলে ঘোষণা দেয়।১% 


ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান শায়বানি রাহ. থেকে বর্ণিত রয়েছে; কোনো 
বসতির সবাই যদি আজান বা খতনা ত্যাগের ব্যাপারে একমত হয়ে যায়, তাহলে 


মুসলমানদের আমিরের ওপর তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা আবশ্যক। 
ইমাম আবু বকর রাজি জাসসাস রাহ. লেখেন, 
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করেছিলেন, তাদের যোদ্ধাদের হত্যা করেছিলেন এবং মুরতাদ নামে 
তাদের নামকরণ করেছিলেন। কারণ, তারা জাকাতের বিধান ও 
এর গুরুত্ব অস্বীকার করছিল। এ কারণে তারা মুরতাদ হয়ে যায়। 


১০৮ জামিউল বায়ান : ১০/৪১৩, মুআস্সাসাতুর রিসালাহ। 


ইসলামি আকিদা [১ম খণ্ড, তাওহিদ] Fe 


৯০১৩০০৮০৩৯৯ ০০৫ 
কুরআনকেই অস্বীকার করল। তাদের বিরুদ্ধে বুদ্ধের সময় আবু 
বকর রা. সাহাবিদের সঙ্গে নিয়ে তাদের ব্যাপারে মুরতাদের বিধানই 
জারি করেছিলেন। জাকাতের ফরজ বিধান গ্রহণ না-করায় তারা যে 
মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল, এর পক্ষে এই বর্ণনাগুলো সুস্পষ্ট প্রমাণ... 
(এরপর তিনি অনেকগুলো বর্ণনা উল্লেখ করেন)। সকল বর্ণনাকারীই 
সংবাদ দিয়েছেন যে, আরবের মধ্যে যারা মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল, 
তাদের ধর্মত্যাগের কারণ ছিল জাকাত আদায়ে অস্ীকৃতি।১ 

সহিহ হাদিসেও মুরতাদ ও জিনদিকের শাস্তির কথা বর্ণিত হয়েছে। ইকরিমা রাহ. 

বর্ণনা করেন, 
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আলির কাছে একদল জিনদিককে আনা হলে তিনি তাদের আগুন দিয়ে 
জ্বালিয়ে দেন। এ ঘটনার সংবাদ ইবনু আব্বাসের কাছে পৌছালে তিনি 
বলেন, আমি হলে তাদের পুড়িয়ে মারতাম না। কারণ, রাসুল ক এ 
ব্যাপারে নিষেধ করে বলেছেন, “তোমরা আল্লাহর শাস্তি দ্বারা শাস্তি 
দিয়ো না।' বরং আমি তাদের হত্যা করতাম। কারণ, রাসুলের নির্দেশ 
রয়েছে__ বে কেউ তার দীন বদলে ফেলে তাকে তোমরা হত্যা করো।*১০ 
সুনান আবি দাউদে হাদিসটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে, 
91550559159) এও ৬১১ বিড th S55 এ 
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আলি রা. এমন কিছু মানুষকে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করেন, যারা 
ইসলাম থেকে মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল। -:.ইবনু আব্বাসের বস্তুব্য তার 
নিকট পৌছলে তিনি বলেন, আহ, ইবনু আব্বাস!১১১ 


হাফিজ ইবনু হাজার আসকালানি রাহ. লেখেন, “আলির কথা-__“আাহ, ইবনু 


১০৯. আহকামুল কুরআন, জাসসাস : ৩/১০৬-১৩৭, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ। 
১১০ সহিহ বুখারি: ৬৯২২। 
১১১ সুনান আবি দাউদ: ৪৩৫১। 


am ইসলামি আকিদা [১ম খণ্ড, তাওহিদ] 


A 


০৫০০০৪০০ প€৯৯৫০৯০৩১১০১৫০০৯০১০১৯৩১১৭০১০১৫১১১০৯৩১০১০১১১১৯ 
আব্বাস!_এর দুই অর্থ হতে পারে: 
ক. তার সঙ্গে একমত্য পোষণ করে তার বন্তব্য সঠিক বলে মেনে নেওয়া। 
খ. অপছন্দ ও আফসোস প্রকাশ করা যে, ইবনু আব্বাস চিন্তাফিকির না করেই 
আমার ওপর আপত্তি করে বসল! অর্থাৎ, আগুনে পোড়ানো অপছন্দনীয় 
হলেও হারাম নয়। দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের জনা এ ধরনের অপরাধীকে 
আগুনে পোডালে সমস্যার কিছু নেই। হতে পারে, আলির মাজহাব হলো, 
আমিরুল মুমিনিন চাইলে আগুনে জ্বালিয়ে দিতে পারেন। মুআজ ইবনু 
জাবাল ও আবু মুসা আশআরির মাজহাবও এটা ছিল।”১৯২ 


উল্লেখ্য, হত্যা করার পর আগুনে পোড়ানো সর্বসম্মতিক্রমে জায়িজ। কথা হলো, 


জীবন্ত পোড়ানো নিয়ে। বাহ্যত মনে হয়, আলি রা. হত্যার পর তাদের দেহ আগুনে 
জ্বালিয়েছিলেন।১১, 


হাফিজ ইবনু হাজার ইমাম তাবারানি সূত্রে; এরপর মুআজ ও আবু মুসার ঘটনা 
উল্লেখ করেন, 
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মানুষকে ইলম শেখানোর জন্য নবি ঞ্& তাদের দুজনকে নির্দেশ 
দিয়েছিলেন। মুআজ রা. একদিন আবু মুসার সাক্ষাতে যান। সেখানে 


১১২ ফাতহুল বারি: ১২/২৭১-২৭২, দারুল মারিফা বৈরুত। 
১১৩ আগুনে পুড়িয়ে শাস্তি দেওয়ার বিধান সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে দেখুন শারহুস সিয়ারিল কাবির : ২/২৭৪। 


ইসলামি আকিদা [১ম খণ্ড, তাওহিদ] > 


১০১১১৯৭০১৯৯ ৯১৩১৩১০১১১৩ 


লোহার শিকলে বীধা অবস্থায় এক ব্যন্তিকে দেখতে পান। এ দৃশ্য ৯ 
দেখে তিনি বলেন, ‘ভাই, তোমাকে কি এ জন্য পাঠানো হয়েছে যে, 
তুমি মানুষকে শাস্তি দেবে? মানুষকে দীন শেখানো এবং তাদের 
উপকারী বিষয়ের নির্দেশ দিতে আমাদের পাঠানো হয়েছে।' তখন 
আৰু মুসা রা. বলেন, ‘সে ইসলাম গ্রহণের পর কাফির হয়ে গেছে।” 
মুআজ রা. তখন বললেন, “আল্লাহর কসম, আমি অবশ্যই তাকে 
আগুনে পুড়িয়ে ফেলব। (অথবা বলেছেন) আল্লাহর কসম, তাকে 
হত্যা না করা পর্যন্ত আমি বসব না-_এটা আল্লাহ ও তার রাসুলের 
ফায়সালা। যে ব্যস্তি তার দীন থেকে ফিরে যায় (অথবা বলেছেন,) 
যে তার দীন পরিবর্তন করে ফেলে, তোমরা অবশ্যই তাকে হত্যা 
করবে।' তখন আবু মুসা রা. লোকটিকে হত্যার নির্দেশ দেন। এরপর 
তাকে হত্যা করা হলো।... 
তাবারানির বর্ণনায় এসেছে, লাকড়ি জড়ো করে তাতে আগুন স্বালানো 
হলো। এরপর তাকে পিঠমোড়া করে দুই হাত বেঁধে আগুনে ফেলে দিলেন।... 
স্ববিরোধী এই দুটি বর্ণনার মধ্যে সমন্বয়ের পথ হলো এ ব্যাখ্যা করা যে, 
প্রথমে তাকে জবাই করা হয়েছে। এরপর আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছে। 
এখান থেকে জানা গেল, আগুন দ্বারা শাস্তি দেওয়া এবং মৃত ব্যস্তিকে 
আগুনে পোড়ানোর বৈধতার ব্যাপারে মুআজ ও আবু মুসা রা.-এর 
একমত্য ছিল। এর ছারা তার অবমাননা বেশি হয় এবং এটা অন্যদের 
জন্য দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হয়ে থাকে। ফলে কেউ আর তার অনুকরণের 
দুঃসাহস দেখায় না।১৭ 
বিভিন্ন বর্ণনা থেকে প্রতীয়মান হয়, আলির মাজহাব এটাই ছিল যে, জিনদিক 
ও মুরতাদদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হিসেবে প্রথমে তাদের হত্যা করা হবে, 
এরপর আগুনে জ্বালিয়ে দেওয়া হবে। যেমন, একবার কিছু জিনদিককে আগুনে 
পোড়ানোর পর আলি রা. এ কবিতা আবৃত্তি করেন, 


FS SS SU Sf Sf hb 3) 
আমি যখন কোনো গৰ্হিত কাজ দেখি, তখন আগুন প্রজ্্বলিত করে 


১১৪ ফাততুল বারি: ১২/২৭৪-২৭৫, দারুল মারিফা বৈরুত। 
FF ইসলামি আকিদা [১ম খণ্ড, তাওহিদ] 


555 

(খাদিম) কান্বারকে ডাকি।**' 
এ ছাড়া মুরতাদ ও জিনদিকের শাস্তির ব্যাপারে অনেক হাদিস বর্ণিত হয়েছে। 
যেমন, আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রা. বর্ণনা করেন, 


453, কু এ. ০৮5 ০৪৩ (55 আ 3 ৮ ৩ এছ. এ ৩৫ 


আবদুল্লাহ ইবনু সাআদ ইবনু আবিস সারহ রাসুল %-এর (ওহি) 
লেখকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। শয়তান তাকে পথভ্রষ্ট করে এবং সে 
কাফিরদের সঙ্গে মিলিত হয়। এর ফলশ্রুতিতে মক্কা বিজয়ের দিন 
রাসুল কই তাকে হত্যার আদেশ দেন।*”* 


আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রা. বর্ণনা করেন, 
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৮4৪১ 
এবং আমি (মুহাম্মদ এ) আল্লাহর রাসুল, তাহলে তিনটি কারণ ছাড়া 
তাকে হত্যা করা বৈধ নয় : (ক) প্রাণের বদলে প্রাণ, (খ) বিবাহিত 
ব্যভিচারী, (গ) ধর্মত্যাগী অর্থাৎ, মুসলিম জামাআত থেকে পৃথক হয়ে 
যাওয়া বান্তি।১১ 


এ ছাড়া মুরতাদ ও জিনদিকের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড হওয়ার ব্যাপারে গোটা উম্মাহর 
ইজমা রয়েছে ।*** 


৯ 


১১৫ ফাতহুল বারি: ১২/২৭০, দাবুল মারিফা বৈবৃত। 

১১৬ সুনানু আবি দাউদ : ৪৩৫৮। 

১৯৭ সহিহ বুখারি: ৬৮৭৮। 

১১৮ প্রয়োজনে দষ্টবা_ ফাতহুল বারি, উমদাতুল কারি ও আল-মিজানুল কুবরা গ্রন্থের সংশ্লিষ্ট 
অধায়। এ ছাড়াও ফিকহ ও ফাতওয়ার গ্রন্থেও এ ব্যাপারে বিস্তর আলোচনা পাওয়া যাবে। 


ইসলামি আকিদা [১ম খণ্ড, তাওহিদ] 


রা ৫ নী 
দসটি একাধিক বণনাসূত্রে বাভন্ন শব্দে বর্ণিক 


4 এ 5 ৮, 
হয়েছে, তবে সবগুলো বণনার সারমম এক । আবদুল্লাহ হবশু আমর ইবনুল আস 


রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ক বলেন, 


উম্মতের ওপরও একই অবস্থা আসবে_যেমন একজোড়া জুতার 
একটি আরেকটির মতো হয়ে থাকে। এমনকি তাদের মধ্যে কেউ যদি 
মধ্যেও কেউ তা-ই করবে। বনি ইসরাইল ৭২ দলে বিভন্ত হয়েছিল; 
আর আমার উম্মত ৭৩ দলে বিভস্ত হবে। শুধু একটি দল ছাড়া তাদের 
সবাই জাহান্নামি হবে। সাহাবিগণ বললেন, "আল্লাহর রাসুল, সে দল 


কোনটি”? তিনি বললেন, ‘আমি ও আমার সাহাবিগণ যে আদর্শের 

ওপর প্রতিষ্ঠিত (যারা এর অনুসারী হবে, তারাই মুস্তিপ্রাপ্ত দল)'।১৯ 
মুআবিয়া ইবনু আবি সুফিয়ান রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ক বলেন, 
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১১৯ সুনানুত তিরমিজি: ২৬৪১ 
ইসলামি আকিদা [১ম খণ্ড, তাওহিদ] 


ভিড তির ৯৩১৩০ ০৫১০১৫০০০০১ 
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রেখো, তোমাদের পূর্ববর্তী কিতাবিরা ৭২ দলে বিভন্ত হয়েছে এবং 

এ উন্মত অদূর-ভবিষ্যতে ৭৩ দলে বিভন্ত হবে। এর মধ্যে ৭২ দল 

জাহান্নামে যাবে এবং এক দল জান্নাতে যাবে। আর সে দল হচ্ছে 

(সুন্নাতের ওপর প্রতিষ্ঠিত) জামাআত।... আর নিশ্চয়ই আমার 

উম্মতের মধ্যে এমন এমন দলের আবির্ভাব ঘটবে, যাদের সারা শরীরে 

(বিদআতের) প্রবৃত্তি এমনভাবে বিস্তার লাভ করবে, যেমন পাগলা 

কুকুরের কামড়ে জলাতঙ্ক রোগীর সারা শরীরে সঞ্টারিত হয়।' 

বর্ণনাকারী আমর রাহ. বলেন, ক্ষিপ্ত কুকুরের দংশনজনিত রোগ 

এমন একটি মারাত্মক ব্যাধি, যার বিষান্ত প্রভাব থেকে রোগীর দেহের 

রগ ও জোড় কিছুই রক্ষা পায় না।১২ 
উপরিউত্ত হাদিসে ‘উন্মত’ শব্দ দ্বারা উম্মতে ইজাবাত উদ্দেশ্য; উম্মতে দাওয়াত 
নয়। উন্মতে ইজাবাত তাদের বলা হয়, যারা নবি %%-এর ওপর ইমান এনেছে 
এবং তার দাওয়াত গ্রহণ করেছে। কারণ, রাসুল $ এসব হাদিসে উন্মত শব্দকে 
নিজের দিকে সম্পর্কিত (ইজাফত) করে বলেছেন__'আমার উন্মত"। আর 
হাদিসে যখন ‘আমার উম্মত’ বলা হয়, তখন অধিকাংশ ক্ষেত্রে এর দ্বারা আহলে 
কিবলা ও উন্মতে ইজাবাত উদ্দেশ্য হয়। 


উল্লেখ্য, উন্মত শব্দটি দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়। একটি হলো উন্মতে ইজাবাত, যার 
পরিচয় উপরে উল্লিখিত হয়েছে। আরেকটি হচ্ছে উন্মতে দাওয়াত অর্থাৎ, রাসুল 
ঞ্ যাদের উদ্দেশে প্রেরিত হয়েছেন, তারা সকলেই এর ব্যাপকতার অন্তর্ভুত্ত। 
যেমন হাদিসে এসেছে, ' 
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সে সত্তার কসম, ধার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ, এই উম্মতের অর্থাৎ, 


১২০ সুনানু আবি দাউদ : ৪৫৯৭। 
ইসলামি আকিদা [১ম খণ্ড, তাওহিদ] সি 
্ 


| 


১১৫১৫১৫১৫১৫১৫৯৫৯৯৫৯৯৯৩টখশি ৮ ১৫০৯৫ DOSES 
TEENIE টিপলাম াদা 
আমার আগমনবার্তা শোনা সত্তেও আমার রিসালাতের ওপর ইমান 
না এনে মৃত্যুবরণ করবে, অবশ্যই সে জাহান্নামি হবে।*১* 


আবার কখনো উন্মত শব্দ দ্বারা উন্মতে ইজাবাত উদ্দেশ্য হয়। যেমন হাদিসে এসেছে 
উর ৬৫ ONE 

আমার উন্মতের (অর্থাৎ, উম্মতে ইজাবাতের) কবিরা গুনাহকারীদের 
জন্য আমার শাফাআত রয়েছে।১২২ 

পৃথিবীতে বিবেচনার ভিন্নতায় উভয় শ্রেণির ওপর ‘উন্মত’ শব্দ প্রয়োগ হলেও 

আখিরাতে কেবল উম্মতে ইজাবাতকেই রাসুল 4৯-এর সঙ্জো সম্পর্কিত করা 

হবে। হাদিসে এসেছে, 
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একদিন নবি ঞ& আমাদের নিকট এসে বললেন, “আমার সামনে 
(পূর্ববর্তী নবিগণের) উম্মতদের উপস্থাপন করা হলো। আমি 
দেখলাম) একজন নবি যাচ্ছেন, তার সঙ্গে আছে মাত্র একজন লোক। 
আরও একজন নবি যাচ্ছেন, ধার সঙ্গে আছে মাত্র দুজন লোক। অন্য 
এক নবিকে দেখলাম, তার সঙ্গে আছে একটি দল। অপর একজন 
নবিকে দেখলাম, তার সঙ্গে কেউ নেই। আবার দেখলাম, এক বিরাট 
দল, যা দিগন্ত জুড়ে আছে। আমি আকাঙ্ক্ষা করলাম, এ বিরাট দলটি 
যদি আমার উন্মত হতো! বলা হলো, এটা মুসা আ. ও তার কওম। 
এরপর আমাকে বলা হলো-_দেখুন। তখন দিগন্তজুড়ে বিশাল এক 
জামাআত দেখলাম। আবার বলা হলো, এ দিকে দেখুন; ও দিকে 


১২১ সহিহ মুসলিম : ২৭৯। 
১২২ সুনান আবি দাউদ : ৪৭৩৯: সুনানুত তিরমিজি : ২৪৩৫, ২৪৩৬। 
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দেখুন। দেখলাম, বিরাট বিরাট দল দিগন্ত জুড়ে ছেয়ে আছে। বলা 

হলো, এরা সকলেহ আপনার উম্মত এবং তাদের সঙ্গো ৭০ হাজার 

লোক এমন আছে, যারা বিনা হিসেবে জান্নাতে প্রবেশ করবে।?১২৭ 
হাদিসের আলোকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে মুক্তিপ্রাপ্ত দল তারা, যারা নবি &- 
এর সুনাহ ও সাহাবিদের জামাআতের অনুসারী। বলা বাহুল্য, এ দুটি বৈশিষ্ট্য 
একসঙ্জে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআত ছাড়া অন্যদের মধ্যে পাওয়া যায় না। 
কারণ, সুন্নাহ দ্বারা রাসুল এ১-এর হাদিসসমূহের অনুসরণ এবং জামাআত দ্বারা 
সাহাবিদের জামাআতের অনুকরণ উদ্দেশ্য 
এ হাদিসে বর্ণিত বিভক্তি দ্বারা উসুল ও আকিদার ইখতিলাফ উদ্দেশ্য; আমল ও 
এর পদ্ধতিগত ইখতিলাফ নয়। কারণ, বনি ইসরাইল এবং এই উন্মতের মধ্যে 
আমল ও শাখাগত ইথতিলাফ ৭২ বা ৭৩-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। পৃথিবীতে মন্দ 
আমলের কোনো সীমা নেই। সুতরাং বোঝা গেল, বিভক্তি দ্বারা আকিদা ও উসুলের 
ইখতিলাফ উদ্দেশ্য। তা ছাড়া জাহান্নামে প্রবেশের কারণও এই ভুল আকিদা। 
এ ছাড়াও হাদিসে বলা হয়েছে, মাত্র একটি দল মুক্তিপ্রাপ্ত হবে। এর দ্বারা অনুমিত 
হলো, মুস্তিপ্রাপ্তির বৈশিষ্ট্য এই দলের প্রতিটি সদস্যের মধ্যে উপস্থিত থাকবে। 
একটি বড় দলের সকল অনুসারী আকিদায় এক ও অভিন্ন হতে পারে; কিন্তু 
সকলের আমল ও কাজ অভিন্ন হওয়া অসন্তব। 
মুক্তিপ্রাপ্ত দলের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য বলা হয়েছে, তারা সাহাবিদের জামাআতের অনুসারী 
হবে। আর এটা তো সর্বজনবিদিত, সকল সাহাবির আমল ও কাজ অভিন্ন ছিল না; 
কিন্তু তাদের আকিদা এক ও অভিন্ন ছিল। সাহাবিদের মধ্যে আমল ও শাখাগত 
বিবেচনায় যে ইখতিলাফ ছিল, তা কেবল দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতার ফল। সকলের 
কামনা ছিল, ইবাদত যেন সেই পন্থায় সম্পন্ন হয়, যা আল্লাহ ও তার রাসুলের নিকট 
সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ। যেমন, সালাতে রাফয়ে ইয়াদাইন করা উত্তম নাকি না-করা 
উত্তম? আমিন ও বিসমিল্লাহ জোরে বলা উত্তম নাকি আস্তে বলা উত্তম? 
সালাতের মূল বিধান নিয়ে তাদের মধ্যে কোনো ইখতিলাফ ছিল না; ইখতিলাফ 
ছিল কেবল তা আদায়ের পদ্ধতি নিয়ে। তারা সকলেই কিতাব ও সুন্নাহর প্রতি 
আন্তরিক ভালোবাসা লালন করতেন। তাদের এসব ইখতিলাফের পেছনে কোনো 
অসংউদ্দেশ্য, লৌকিকতা, হিংসা-বিদ্বেষ, বিবাদ বা ঝগড়ায় জড়ানোর মানসিকতা 
ছিল না। এ কারণেই এত সব ইখতিলাফ সত্বেও তারা নির্দিধায়-নিঃসংকোচে 
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একজন আরেকজনের পেছনে সালাতে মুস্তাদি হতেন। এসব ইখতিলাফের 
প্রভাবে তাদের পারস্পরিক ভালোবাসা ও হৃদাতায় কোনো কমতি দেখা দেয়নি 
বা সম্পর্কে কোনো ফাটল ধরেনি। সুতরাং এসব ইখতিলাফ নিঃসন্দেহে পরবর্তী 
উম্মতের জন্য রহমত ছিল। 
তাদের ইখতিলাফের দ্বারা উম্মতের সামনে দীন পালনের বিভিন্ন রূপ ও পন্থা 
সেগুলোতে ইজতিহাদের পদ্ধতি শিখিয়েছে। আল্লাহর হুকুম ও অনুগ্রহে এর দ্বারা 
শরিয়তে সহজতা ও সর্বজনীনতাও সৃষ্টি হয়েছে। কারণ, আকাশের তারকাসদৃশ 
এ সকল সাহাবির যে-কাউকে অনুসরণ করলেই বান্দা হিদায়াত প্রাপ্ত হতে পারবে। 
মোটকথা, সাহাবিদের পারস্পরিক ইখতিলাফ কেবলই আমল ও শাখাগত বিষয়ে 
ছিল; মৌলিক ও আকিদাগত বিষয়ে নয় 
ইবনু হাম্বল রাহ. দীনের উসুল ও আকিদায় একমত ছিলেন; সাহাবিদের মতো 
তাদের মধ্যেও কেবল শাখাগত ও ইজতিহাদি বিষয়গুলোতে ইখতিলাফ ছিল। 
সকল নবির দীন এক; কিন্তু শরিয়ত ছিল ভিন্ন। ফকিহগণের শাখাগত মতভিন্নতাও 
আদতে নবিগণের শরিয়তের ভিন্নতারই প্রতিচ্ছায়া। হাদিসে এসেছে, আলিমগণ 
নবিগণের উত্তরাধিকারী। যেমনিভাবে নবিগণের শরিয়তের ভিন্নতা উম্মতের 
জন্য পুরোপুরি রহমত, হিকমত ও কল্যাণ; তেমনিভাবে ফকিহগণের শাখাগত 
ইখতিলাফেও উম্মতের জন্য রয়েছে সুস্পষ্ট রহমত ও বহুবিধ কল্যাণ। 

এটা অসম্ভব যে, পৃথিবীতে কোনো ইখতিলাফ হবে না। শুধু দেখতে হবে, 
ইখতিলাফটি কোন ধরনের এবং কোন পর্যায়ের। ইখতিলাফের ভিত্তি যদি হয়ে 
থাকে পার্থিব উদ্দেশ্যে ও প্রবৃত্তির স্বার্থে, তাহলে নিঃসন্দেহে তা নিন্দনীয় ও 
ক্ষতিকর। যেমন, সংসদীয় গণতান্ত্রিক রাজনীতি এবং নির্বাচনব্যবস্থায় দু-দলের 
মধ্যে সংঘটিত ইখতিলাফ উম্মাহর জন্য ক্ষতিকর। কারণ, তা স্বার্থ, বিদ্বেষ এবং 
শত্ুতায় পূর্ণ। পৃথিবীর যত ইখতিলাফ রয়েছে, তা এই ইখতিলাফের সামনে 
একেবারেই তুচ্ছ। পক্ষান্তরে ফকিহগণের ইখতিলাফ উম্মাহর জন্য পুরোদস্তুর 
রহমত। কারণ, এর দ্বারা বিভিন্ন মত ও দৃষ্টিভঙ্গি একত্র হওয়ার মাধ্যমে যেকোনো 
বিষয়ের ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিক সামনে উঠে আসে। এর দ্বারা একদিকে 
বাস্তবতা পরিক্ষুট হয়, আরেকদিকে সমস্যা থেকে পরিত্রাণের পন্থা বের হয়। 
ফলে ইলমচর্চাকারীদের সামনে ভাবনার নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়। 
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নি রানির GU নিসা 
সুন্নাহ দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত। এসব আকিদার ব্যাপারে কারও কোনো মতভিন্নতা 
নেই। এগুলো উম্মাহর মুস্তি ও সাফল্যের ভিত্তি। এসবের ভিত্তিতেই ইমান ও 
কুফরের ফায়সালা হয়। ইসলামি আকিদা এবং দীনের ভিত্তিসমূহের ব্যাপারে 
চার ইমামের কোনো ইখতিলাফ নেই; তাদের ইখতিলাফ হলো স্রেফ শাখাগত 
মাসআলা-মাসায়িলে। 


নবুওয়াত সমাপ্ত হয়ে গেছে। দীনও পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। রাসুল % ভবিষ্যদ্বাণী 
করে গেছেন, আমার পরে আমার উম্মাহর মধ্যে ইখতিলাফ হবে। তিনি বলেন, 
Ss IS 0 515 এক ৬০৬ ০০ ৬৭ 
ALE 1৮51955৯৮01 35 28125 
85265 Bs 4 BSL F 855৮ ৩৪৬০ 39, 
তোমাদের মধ্যে যারা আমার পরে জীবিত থাকবে, তারা অচিরেই 
প্রচুর মতবিরোধ দেখবে। তখন তোমরা অবশ্যই আমার সুন্নাহ 
এবং আমার হিদায়াত প্রাপ্ত খলিফাগণের সুন্নাহ আকড়ে ধরবে, তা 
দাত দিয়ে কামড়ে থাকবে। আর তোমরা (দীনের মধ্যে) প্রতিটি নব- 
উদ্ভাবিত বিষয়ের ব্যাপারে সতর্ক থেকো। কারণ (দীনের মধ্যে) প্রতিটি 
নবোদ্তাবিত বিষয় বিদআত আর প্রতিটি বিদআত হলো ভর্তা ।৯২৪ 
রাসূল %% আরও জানিয়েছেন, যে সময় উম্মাহর মধ্যে ইখতিলাফ হবে, সে সময় 
কেবল তারাই মুক্তিপ্রাপ্ত হবে, যারা তার ও সাহাবিগণের আদর্শ আকড়ে ধরবে। 
পক্ষান্তরে যারা তার ও সাহাবিদের আদর্শ থেকে সরে যাবে, তারা জাহান্নামি হবে। 
এ থেকে বোঝা যায় কুরআন, সুন্নাহ এবং তা থেকে উৎসারিত জ্ঞানবিজ্ঞানের 
ক্ষেত্রে সেই অর্থ ও মর্মই গৃহীত হবে, যা সাহাবিগণ বুঝেছেন। প্রত্যেক বিদআতি 
ব্যক্তি তার ভ্রান্ত আকিদাকে নিজের জ্ঞান অনুযায়ী কুরআন ও সুন্নাহ থেকে 
আহরিত বলে দাবি করে; কিন্তু তাদের এসব বুঝ যেহেতু সাহাবিদের বুঝের সঙ্গে 
বিরোধপূর্ণ, এ জন্য তা প্রত্যাখ্যাত হবে এবং একমাত্র সাহাবিদের বুঝ গৃহীত হবে। 


রাসুলের আনুগত্য যেমন আল্লাহর আনুগত্যের প্রতিরূপ, একইভাবে সাহাবিদের 
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আনগত্য রাসলের আন ভাল প্তবপ এ কু 
আণুগত) রাপুত র গুণতোার শু এ কার 
আল্লাহর আনুগত্যের পন্থা থেকে পৃথক করা যায় না, তেমনই সাহাবিগণের 

< পের 


রি ৫ = ৬ 
আদর্শকে রাসুলের আদশ থেকে পৃথক করা যায় না। আল্লাহর দান এবং তার 
গু পৃ ৰ রি $ তার 


= ১: a হিয়া = k 
বিধান আমাদের নিকট এ দুই মাধ্যমেহ পৌছেছে। কুরআন মাজদ রাসুল জজ 


এবং তার সাহাবিদের প্রশংসার পরিপূর্ণ। সুতরাং এ দুই মাধ্যম ছেড়ে দান পালন 
কখনোই সম্ভব নয়। 


এ কারণে মুক্তিপ্রাপ্ত দল হলো তারা, যারা রাসুল এ এবং তার সাহাবিগণের 
আদর্শ আকড়ে ধরে। রাসুলের সুন্নাহ এবং তার সাহাবিগণের তরিকার ওপর 
চলে। পরিভাষায় তাদেরই আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআত বলা হয়। শিয়ারা 
সাহাবিদের গোমরাহ ও কাফির বলে আখ্যায়িত করেছে। আর খারেজিরা তাদের 
রাসুলের সুন্নাহকে গ্রহণ করেছে এবং তার সাহাবা ও আহলে বাইতের পথ ও 
আদর্শও গ্রহণ করেছে। কুরআনে আল্লাহ স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন, তিনি সাহাবিদের 
প্রতি সন্তৃষ্ট। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হওয়ার পর কোনো বিপথগামী তাদের 
প্রতি সন্তুষ্ট না হলে কিছুই যায়-আসে না। তার তো নিজের ব্যাপারে ভাবা উচিত, 
আল্লাহ যাদের প্রতি সন্তুষ্ট, তাদের প্রতি অসন্তৃষ্টি লালন করে সে কীভাবে 
আল্লাহকে সন্তুষ্ট করবে? 


ভ্রান্ত দলসমূহের পরিচিতি 

আলিমগণ লিখেছেন, প্রবৃত্তির অনুসারী বিদআতপন্থিদের মৌলিক দল ছয়টি : 
১. খারেজি। ২. শিয়া। ৩। কাদরিয়া (যার একটি শাখা হচ্ছে মুতাজিলা)। 8. 
মুরজিয়া। ৫. মুশাব্রিহা। ৬. জাহমিয়া। 

এই প্রতিটা দলের আবার কয়েকটা করে উপদল রয়েছে, যেগুলো হিসাব করলে 
মোট সংখ্যা হয় ৭২। এদের সবার আকিদা সাহাবিদের আকিদা থেকে ভিন্নতর! 
এ কারণে এদের গোমরাহ ফিরকা বা ভ্রান্ত দল বলা হয়। 

ইমাম রব্বানি মুজাদ্দিদে আলফে সানি রাহ. বলেছেন, যে ৭২ দলের ব্যাপারে 
‘কুল্লুহ্ুম ফিন নার’ (অর্থাৎ, তারা সকলে জাহান্নামি) বলা হয়েছে, এর দ্বারা 
জাহান্নামের চিরস্থায়ী শাস্তি উদ্দেশ্য নয়। কারণ, জাহান্নামের চিরস্থায়ী শাস্তি 
ইমানের সম্পূর্ণ বিরোধী জিনিস। তা শুধু কাফিরদের জন্য বিশেষিত। এ সকল 
বিদআতপন্থি যেহেতু আহলে কিবলা, তাই তাদের তাকফির করা ঠিক নয় 
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পল | 


যতক্ষণ না তারা আগুরিয়াতে দান অস্রাকার করে; অথবা শরিয়াহর সুভাঞয়াতির 
বিধান প্রত্যাখ্যান করে। 

তবে স্মর্তবা, আকিদাবিশেষঞ্জ আলিমগণ ঠাদের গ্রন্থসমূহে ভ্রান্ত ৭২ দলের 
বিবরণ উল্লেখ করেছেন; কিন্তু তাদের এসব বিবরণ তাকাগ্পুফ (কৃত্রিমতা) থেকে 
মুত্ত নয়। যদি পরিচিত ও প্রসিদ্ধ দলগুলোর দিকে ল্ করা হয়, তাহলে সংখ্যাটা 
৭২-এর চেয়ে অনেক কম হবে। আর যদি প্রসিপ্ ও আপ্রসিপ্ধ সবগুলো যোগ করা 
হয়, তাহলে সংখা ৭২-এর ০িয়ে অনেক বেডে যাবে। 

সুতরাং সতর্কতার দাবি হবে এ কথা বলা, রাসুল % উম্মাহর বিভক্তি কোনো 
স্থান বা কালের সঞ্জে বিশেধিত করেননি। এমনও হতে পারে, কিছু ভ্রান্ত দল 
এখনো সৃষ্টি হয়নি; ভবিষ্যতে হবে। তা ছাড়া ‘দুই দল’ শব্দ ব্যবহার করা তখন 
যথার্থ হবে, যখন উভয় দলের মূলনীতি ভিন্ন ভিন্ন হবে। যদি এমন হয়, কোনো দুটি 
দল বাহ্যত ভিন্ন হলেও তাদের মূলনীতি অভিন্ন, তাহলে তাদের “দুই দল’ গণনা 
না করে এক দল গণনা করাই সংগত। এভাবে সব দল ও উপদলের অবস্থা 
বিশ্লেষণ করলে তাদের সংখ্যা ইনশাআল্লাহ ৭২ অতিক্রম করবে না। 
আর এই ৭২ দল যেহেতু আহলে কিবলা, তাই তাদের কাউকে তাকফির করার 
জন্য অপরিহার্য শর্ত হলো, তারা জরুরিয়াতে দীন ও ইসলামের শাশ্বত অকাট্য 
বিধিবিধানের অস্বীকারকারী হবে না। কারণ, যে এগুলো অস্বীকার করে, সে আর 
আহলে কিবলা থাকে না। যেমন, কোনো রাফিজি যদি আলি রা.-কে ইলাহ (মাবুদ- 
উপাস্য) বলে বিশ্বাস করে; অথবা কুরআন বিকৃত হয়ে যাওয়ার আকিদা পোষণ 
করে; কিংবা জিবরিল আ.-এর ওহি আনয়নে ভুল হয়েছে বলে দাবি করে, তাহলে 
এ ধরনের আকিদা পোষণকারী কখনো আহলে কিবলা বলে বিবেচিত হবে না। 


খারেজি 

ইসলামের ইতিহাসে সর্বপ্রথম প্রকাশিত ভ্রান্ত দল খারেজি। উসমান রা.- 
এর খিলাফতের শেষের দিকে তাদের আত্মপ্রকাশ ঘটে। উসমান রা.-এর 
শাসনব্যবস্থার ওপর আপত্তি উত্থাপনের মাধ্যমে এদের উদ্ভব হয়েছিল। তাদের 
আকিদা সাহাবিদের আকিদার চেয়ে ভিন্ন। উসমান রা.-এর শাহাদাতের পর তারা 
আলি রা.-এর মোকাবিলা করেছিল, তার বায়আত ভঙ্গা করেছিল এবং তার 
বিরুদ্ধে যুদ্ধও করেছিল। যুদ্ধে তাদের অনেক লোক নিহত হয়। এত কিছুর পরও 
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আলি রা. তাদের কাফির ও ইসলামের গণ্ডি থেকে খারিঙ মনে করতেন না। 
রাসুল & তার জীবদ্দশায় এই দলটির আত্মপ্রকাশ ও বিদোহের কথা অবগত 
করেছেন। হাদিসের প্রসিদ্ধ ছয় কিতাবেও১১ এ সংক্রান্ত বর্ণনা রয়েছে। খারেজিরা 
উসমান, আলি ও মুআবিয়া রা. সবাইকেই খারাপ মনে করত। যেসব আয়াত 
ও হাদিসে পারস্পরিক লড়াই-হতা ও দৃন্দ্র-বিবাদ নিষিদ্ধ করা হয়েছে, বিভিন্ন 
ধরনের আশ্চর্যজনক ব্যাখ্যা করে তারা সেগুলো এই মহান সাহাধিদের ওপর 
প্রয়োগ করত। খারেজিদের সর্বসম্মত আকিদা হলো, উসমান, আলি, আয়িশা, 
মুআবিয়া, জুবায়ের ও তালহা রা. কাফির। (নাউজুবিল্লাহ) 


শিয়া ও রাফিজি 

খারেজিদের আত্মপ্রকাশের অব্যবহিত পরেই শিয়াদের উত্থান ঘটে। তারা নিজেদের 
আলি রা.-এর পক্ষের লোক দাবি করে এবং নিজেদের নাম শিইয়ানে আলি বলে 
প্রচার করে। কিছু শিয়া আলি রা.-এর ভালোবাসায় এত বাড়াবাড়ি করেছিল 
যে, তারা আলি রা.-কে ইলাহ ভাবতে শুরু করে। প্রকৃতপক্ষে এই লোকগুলো 
জিনদিক ছিল, যারা নিজেদের বাহাত মুসলমান বলে পরিচয় দিত। আলি রা. 
প্রথমে তাদের বুঝিয়ে এই ভুল আকিদা লালন করতে নিষেধ করেছিলেন; কিন্তু 
তারা তার কথা শোনেনি। ফলে তিনি তাদের হত্যা করেন এবং দৃষ্টান্ত স্থাপনের 
জন্য তাদের লাশ আগুনে পুড়িয়ে ফেলেন। 

এই দলের নাম ছিল সাবায়ি ফিরকা। তাদের প্রধান ছিল ইয়াহুদি আবদুল্লাহ ইবনু 


সাবা। তারা আলি রা.-এর উলুহিয়াতের প্রবস্তা ছিল। তারা বিশ্বাস করত, আলি 
রা. থেকে যে বিস্ময়কর জ্ঞান ও প্রজ্ঞার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে, তা সব ইলাহেরই 


বৈশিষ্ট্য, যা মানবীয় রূপ ধারণ করে এভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। এই দল 
নিঃসন্দেহে ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহ থেকে খারিজ। 

সাধারণভাবে শিয়াদের সর্বসম্মত আকিদা হলো, রাসুল &১-এর পর প্রকৃত ইমাম 
ছিলেন আলি রা.। ইমাম হওয়ার বিষয়টি কখনো আলি রা.-এর সন্তানদের থেকে 
বাইরে যেতে পারবে না। তার বংশীয় লোক ছাড়া অন্য কেউ যদি ইমাম হয়, তবে 
তা অন্যায়, জুলুম ও ছিনতাইয়ের দ্বারাই হবে। 
শিয়াদের অনেক উপদল রয়েছে। তবে তাদের মধ্যে সবচেয়ে উগ্র ও চরমপন্থি 


১২৬ অর্থাৎ সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম, সুনানুন নাসায়ি, সুনানু আবি দাউদ, সুনানুত তিরমিজি এবং 
সুনানু ইবনি মাজাহ। 
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হলো সাবায়ি ফিরকা, যারা ইয়াহাদ আবদুল্লাহ ইণশু আনান মে Af 
আবদুল্লাহ ইবনু সাবা প্রথমে দান করেছিল আলি না, এব ৰ এগগণ গে 
দাবি করেছে না; বরং তানি থোদা। এক দল তার এই উ৬) দান মেনে নিয়ে 
তার অনুসরণ করতে শুরু করে। আল বরা, তাদের শাপে sacs পেরে Slur 
হত্যা করে জ্বালিয়ে দেওয়ার আদেশ করলেন।'"" 

আলি রা.-এর পক্ষাবলম্বী দলের মধো একটা উপদল এমন ছিল, যারা আবু বকর 
রা.-কে সবশ্রেষ্ঠ মনে করত না। তারা আলি রা.-কে সবশেঠ বলে বিশ্রাস করত। 
এই উপদলের নাম তাফজিলি ফিরকা। এরা শিয়াদের অনা সব উপদলের চেয়ে 
তুলনামূলক ভালো। আলি রা. এদের সংশোধনের জন্য খিলাফতের রাজধাণা 
কুফায় প্রকাশ্যে জনসমক্ষে ঘোষণা দিয়েছিলেন, ‘নিশ্চয়ই আবু বকর, এরপর 
উমর এই উম্মাহর মধ্যে সবশ্রেষ্ঠ।' তিনি ব্যাপকভাবে তাদের ফঞ্জিলতের কথা 
ঘোষণা করতেন। এমনকি এ কথা পর্যন্ত বলেছিলেন, 'যে ব্যন্ত আমাকে আবু 
বকর ও উমরের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলে আখ্যায়িত করবে, আমি তাকে দণ্ডস্বরূপ অপবাদ 
আরোপকারীর অনুরুপ বেত্রাঘাত করব।" এরপর সময়ের ব্যবধানে শিয়াগোষ্ঠার 
মধ্যে আরও অনেক দলের বহিঃপ্রকাশ ঘটে-_ 

১. সাবায়ি ফিরকা। এরা আলি রা.-কে ইলাহ বলে বিশ্বাস করত। এই 
বিশ্বাসের প্রবর্তক হলো ইয়াহুদি আবদুল্লাহ ইবনু সাবা। সে আলি রা.- 
কে খোদা বলে প্রচার করত। সে আরও বলত, ইবনু মুলজিম আলি 
রা.-কে হত্যা করতে সমর্থ হয়নি; বরং তার রূপ ধারণ করে শয়তান 
এসেছিল আর সে সেই শয়তানকে আলি রা. ভেবে হত্যা করেছিল। 
আলি রা. তো মেঘের মধ্যে থাকেন। আকাশে বিজলির চমক হচ্ছে 
তার তাজিয়া। এ দলের অনুসারীরা মেঘের গর্জন শুনলে বলে ওঠে, 
‘আলাইকাস সালাম ইয়া আমিরাল মুমিনিন' (হে মুমিনদের আমির, 
আপনার ওপর সালাম)। 

২. গুরাবি ফিরকা। তাদের আকিদা হলো, আল্লাহ তাআলা জিবরিল আ.- 
কে ওহি দিয়ে আলি রা.-এর কাছে পাঠিয়েছিলেন; কিন্তু জিবরিল আ. 
ভুলবশত মুহাম্মাদ $-এর কাছে চলে যান। এর কারণ হলো, আলি রা. 
এবং মুহাম্মাদ % আকার-আকৃতিতে তেমনই সাদৃশ্যপূর্ণ ছিলেন, দুটি 
কাক যেমন সাদৃশ্যপূর্ণ হয়ে থাকে। এই সাদৃশ্যের কারণে জিবরিল আ.- 


চন 


১২৭ দ্রষ্টব্য আল-ফারকু বাইনাল ফিরাক, ইমাম আবদুল কাহির বাগদাদি (মৃত্যু, ৪২৯ হিজরি) : ২৩৩। 
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এর বিভ্রম হয়েছিল। তিনি উভয়ের মধ্যে পার্থক্য করতে পারেননি। gi 
কাককে আরবিতে গুরাব বলা হয়। এ কারণে তাদের নাম গুরাবি 
ফিরকা। এই ফিরকা নিঃসন্দেহে কাফির। জগতে যত কাক রয়েছে 
তার সমপরিমাণ লানত (অভিশাপ) বর্ষিত হোক তাদের ওপর। 

৩. ইমামি ফিরকা। তারা নিজেদের ১২ ইমামের দিকে সম্পর্কিত করে এবং 
তাদের ভালোবাসার দাবি করে। তাদের সাব্বিয়া ও তাবাররিয়াও বলা 
হয়। সাব অর্থ গালিগালাজ। তাদের দৃষ্টিতে সাহাবিদের গালিগালাজ 
করা ইবাদত। এমনকি তা আল্লাহর জিকিরের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ও উত্তম। 
তাবাররি অর্থ সম্পর্ক ছিন্ন করা। এই দলের দৃষ্টিতে সাহাবিদের প্রতি 
অসন্তুষ্ট থাকা এবং তাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করা ইমানের অপরিহার্য 
অঙ্গা। তারা সাহাবিদের জালিম ও ছিনতাইকারী, এমনকি কাফির ও 
মুনাফিক মনে করে। তারা কুরআনকেও বিকৃত বলে বিশ্বাস করে। 

রাফিজিদের যে ফিরকা সাহাবিদের কাফির ও মুনাফিক মনে করে, কুরআন বিকৃত 
বলে বিশ্বাস করে এবং আয়িশা সিদ্দিকাসহ অন্য উন্মুল মুমিনিনদের চারিত্রিক 
পবিত্রতা অস্বীকার করে, বাহাত তাদের মুসলমান বলা দুম্কর। আর কেউ যদি 
মাত্রাতিরিক্ত সতর্কতা হিসেবে তাদের কাফির না-ও বলে, তবু এ ব্যাপারে সন্দেহ 
করার সুযোগ নেই যে, তারা কুফরের সীমানায় দণ্ডায়মান। 

৪. তাফজিলি ফিরকা। তারা অন্যান্য সাহাবিদের মন্দ বলে না। তবে আলি 
রা.-কে সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করে। শিয়াদের অন্যান্য দলের তুলনায় এরা 
অনেক ভালো ও শ্রেষ্ঠ। তাদের অবস্থান ইসলামের বেশ নিকটবর্তী। 

মোটকথা, শিয়াদের অনেক শাখা ও উপদল রয়েছে, যার বিস্তারিত বিবরণ 
তুহফায়ে ইসনা আশারিয়া গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে। প্রত্যেক দলের বিধান তাদের 
আকিদা অনুসারে সাব্যস্ত হবে। শিয়াদের যে দল আলি রা.-কে আবু বকর সিদ্দিক 
রা.-এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করে, তারা অন্যদের তুলনায় যদিও ভালো; কিন্তু তারাও 
আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআত থেকে খারিজ। কারণ, তাদের দৃষ্টিতে সকল 
সাহাবি ভুলের ওপর ছিলেন। শ্রেষ্ঠ ব্যস্তি বিদ্যমান থাকা সত্তেও সাহাবিরা সাধারণ 
ব্যক্তিকে খলিফা বানিয়েছেন__ এটাই তাদের ভুলের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার প্রমাণ। 


শিয়াদের মধ্যে যদিও অনেক শাখা-প্রশাখা রয়েছে; কিন্তু কিছু বিষয়ে তাদের 
সকলের অবস্থান অভিন্ন। যেমন : আলি রা. সর্বশ্রেষ্ঠ এবং রাসুল $%-এর পর 
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তিনিই ছিলেন খলিফা হওয়ার সর্বাধিক লয়ত এই আকিদা, রিতার 
প্রতি অসন্তোষ এবং সম্পর্কহীনতার ঘোষণা, খাদিজা রা. ছাড়া অন্য উম্মুল 
মুমিনিনদের ব্যাপারে আপত্তি ও কটুক্তি, 'তাকিয়া', “মুতআ' ও 'বাদা' ইত্যাদি 
ক্ষেত্রে কমবেশি তাদের সকলের অবস্থানই মৌলিকভাবে অভিন্ন। এ ছাড়া তারা 
আলি রা.-এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণে অসংখ্য জাল হাদিস রচনা করেছে। এসব ক্ষেত্রে 
জাল হাদিস রচনাকে তারা শুধু বৈধই নয়; বরং রীতিমতো ইবাদত মনে করে। 


কাদরিয়া ও জাবরিয়া 


সাহাবিদের শেষ জামানায় কাদরিয়া ফিরকার উত্তব হয়। তারা আল্লাহর ফায়সালা ও 
তাকদির অস্বীকার করে বসে। তাদের আকিদা হলো, কাজা (ফায়সালা) ও তাকদির 
বলে কিছু নেই। বান্দা নিরঙ্কুশ ইচ্ছাশস্তির অধিকারী। সে নিজেই নিজের কাজের সষ্টা। 
পূর্ব থেকে কোনো কিছু নির্ধারিত নেই। এমনকি আল্লাহও পূর্ব থেকে বান্দার কাজের 
ব্যাপারে অবগত নন। বান্দা কাজ করার পর আল্লাহ সে ব্যাপারে অবগত হন। 
মাবাদ জুহানি, গাইলান দিমাশকি এবং জাদ ইবনু দিরহামের হাত ধরে এই 
মতবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়। যে-সকল সাহাবির যুগে এই ফিরকার আত্মপ্রকাশ ঘটে, 
তারা এদের সঙ্গে সম্পর্ক-ছিন্নের ঘোষণা দেন এবং এদের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ 
আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস, আনাস ইবনু মালিক, আবদুল্লাহ ইবনু আবি আওফা 
এবং উকবা ইবনু আমির রা. তাদের সঙ্গীদের এই ওসিয়ত করেছিলেন, তারা 
যেন কাদরিয়াদের সালাম না দেয়, তাদের জানাজার সালাত না পড়ে এবং তাদের 
অসুস্থদের দেখতে না যায়। 

কাদরিয়াদের মধ্যে যারা আল্লাহর ইলমকে অস্বীকার করে, তারা নিঃসন্দেহে 
ইসলাম থেকে খারিজ। পক্ষান্তরে যারা বান্দাকে নিরঙ্কুশ ইচ্ছাশস্তির অধিকারী 
থেকে খারিজ নয়। 


কাদরিয়াদের উত্থানের অব্যবহিত পরে তাদের পুরো বিপরীত জাবরিয়া ফিরকার 
আত্মপ্রকাশ ঘটে। তাদের আকিদা হলো, মানুষ গাছ ও পাথরের মতো একান্ত 
বাধযগত। আল্লাহর ফায়সালা ও তাকদির বান্দাকে যে দিকে নিয়ে যায়, সে-ও বাধ্য 
হয়ে সে দিকেই যায়। তার নিজের কোনো স্বাধীন ইচ্ছাশস্তি নেই। সুতরাং বান্দা যা-ই 
করুক না কেন, তার কোনো শাস্তি হবে না। কারণ, সে নিজ ইচ্ছায় এগুলো করছে না। 
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মুতাজিলা 

তাবিয়িদের শেষ যুগে এই ফিরকার উদ্ভব ঘটে, যারা দার্শনিক যুক্তির ভিত্তিতে 
কুরআন ও সুন্নাহর সুস্পষ্ট ভাষ্যের ভিন্ন ব্যাখ্যা করত। তারা বলত, আখিরাতে 
আল্লাহর দর্শন-লাভ অসম্ভব। কবিরা গুনাহে লিপ্ত হলে বান্দা না মুমিন থাকে; 
আর না কাফির হয়ে যায়। তারা ইমান এবং কুফরের মধ্যবর্তী আরেকটা স্তরের 
কথা বলে। ওয়াসিল ইবনু আতা এই ফিরকার প্রবর্তক। হাসান বসরি রাহ. তাকে 
তার মজলিস থেকে বেরিয়ে যেতে আদেশ করে বলেন, ৮০ 49। “তুমি আমাদের 
থেকে “মুতাজিল” (বিচ্ছিন্ন) হয়ে যাও।” 

হাসান বসরির এ কথার প্রেক্ষিতেই তাদের নামকরণ করা হয় মুতাজিলা। 
আকিদার বিস্তৃত গ্রন্থগুলোতে তাদের মতবাদ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ 
পাওয়া যাবে। এই মুতাজিলা ফিরকা থেকে আবার ২০টি শাখা বেরিয়েছে, যাদের 
কোনোটিকে তাকফির করা হয়। 

মুতাজিলা ফিরকা মূলত কাদরিয়া ফিরকারই একটি শাখা। তাদের অবস্থান 
খারেজি এবং মুরজিয়ার মাঝামাঝি। মুতাজিলারা মুরজিয়াদের মতো নাফরমানি 
ও কবিরা গুনাহকে ইমানের জন্য ক্ষতিকর নয় মনে করে না। আবার তারা 
খারেজিদের মতো কবিরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তিকে কাফিরও আখ্যায়িত করে না। 
তাদের বন্তৃব্য হলো, কবিরা গুনাহকারী মুমিন নয়, আবার কাফিরও নয়; বরং 
ইমান এবং কুফরের মধ্যবর্তী এক অবস্থানে দণ্ডায়মান। 


মুশাব্বিহা ও মুআত্তিলা 

মুশাব্রিহা অর্থ সাদৃশ্যবাদী। এই ফিরকা সৃষ্টির সঙ্গে স্রষ্টার সাদৃশ্য প্রদান করে। 
চরমপন্থি মুশাব্রিহারা বলে, আল্লাহ দেহবিশিষ্ট সত্তা। আমাদের মতো তারও 
অঙ্জা-প্রত্যঙ্গ রয়েছে। তার চেহারা আছে, হাত আছে, পা আছে এবং পায়ের 
গোছাও আছে। তিনি আরশের ওপর সমাসীন। 

মধ্যপন্থি মুশাব্বিহারাও আল্লাহর জন্য চেহারা, হাত, পা ও গোছা সাব্যস্ত করে; 
তবে তারা এর সঙ্জে এ কথা যোগ করে, তার চেহারা আমাদের চেহারার মতো 
নয়। তার পা আমাদের পায়ের মতো নয়। তার গোছা আমাদের গোছার মতো নয়। 
আকিদাবিশেষজ্ঞ আলিমগণের পরিভাষায় এই মধ্যপন্থি মুশাব্বিহাদের নাম হলো 
হাশাওয়ি ফিরকা। তারা কুরআন-সুন্াহর নুসুসের বাহ্যিক অর্থ থেকে সরতেই 
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লামা ইরান দরকলীডার না বিজন পর 
অনুরূপ কোনো কিছু নেই’ যোগ করে দায় সারতে চায়।১২৮ 


মুশাব্রিহা ফিরকার বিপরীতে রয়েছে মুআস্তিলা ফিরকা। তারা আল্লাহর 
সিফাতসমূহ (গুণ) অস্বীকার করে। তাদের কথা হলো, সিফাত অস্বীকারের নাম 
তাওহিদ; আর সিফাত সাব্যস্ত করা শিরক। তাদেরই এক উপদলের নাম হলো 
জাহমিয়া।৯৯ 


মুরজিয়া 


মুতাজিলার পর মুরজিয়া ফিরকার উত্তব হয়। তাদের বন্তব্য হলো, শুধু ইমান 
আনাই যথেষ্ট, নেক আমল আবশ্যক নয়। কেউ ইমান আনলে গুনাহ আর তার 
কোনো ক্ষতি করে না। মুরজিয়াদের দৃষ্টিতে ইমানের হাকিকত শুধু আল্লাহর 
মারিফাত (পরিচয়) এবং তার ভালোবাসা। মুক্তির জন্য শুধু এটুকুই যথেষ্ট; 
ইবাদত ও আনুগত্যের প্রয়োজন নেই। 


জাহমিয়া 


আব্বাসি খিলাফতের সময় জাহম ইবনু সাফওয়ানের হাত ধরে জাহমিয়া ফিরকার 
উদ্ভব ঘটে। জাদ ইবনু দিরহাম ছিল তার সহযোগী। তারা আল্লাহর সিফাতসমূহ 
অস্বীকার করত এবং কুরআন মাজিদকে অনিত্য (নশ্বর) বলত। তারা বলত, যদি 
আল্লাহর সিফাত সাব্যস্ত করা হয়, তাহলে একাধিক চিরন্তন সত্তাকে মেনে নিতে 
হয়, যা কিনা তাওহিদবিরোধী। 


এই ফিরকা মূলত মুআত্তিলা ফিরকারই একটি শাখা। তারা দার্শনিক যুক্তি দিয়ে 
মুসলিম উম্মাহর মধ্যে আকিদা নিয়ে সন্দেহ ও সংশয়ের অনুপ্রবেশ ঘটায়। 
আব্বাসি খলিফা ওয়াসিক বিল্লাহ এবং মুতাসিম বিল্লাহও তাদের ভ্রান্ত আকিদায় 
বিভ্রান্ত হন। তারা এই ভুল মতাদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল 
রাহ.-সহ অন্য আলিমগণকে অনেক কষ্ট দিয়েছিল। 


১২৮ এই ফিরকা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ইমাম আবুল হাসান আশআরি রাহ. প্রণীত মাকালাতুল 
ইসলামিয়ান গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ২৫৭ নম্বর পৃষ্ঠা এবং উসতাজ আবদুল কাহির বাগদাদি রাহ. 
প্রণীত আল-ফারকু বাইনাল ফিরাক গ্রন্থের ২২৫ নম্বর পৃষ্ঠা দ্টব্য। 

১২৯ আমার রচিত তুহফাতুল কারি বা-হল্লে মুশকিলাতুল বুখারি গ্রন্থের দশম খণ্ডে ইসলামি ফিরকাগুলো 
সম্পর্কে প্রয়োজনীয় আলোচনা করেছি। আলিমগণ উন্ত গ্রন্থ থেকে আলোচনাগুলো দেখে নিতে পারেন। 
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বাতিল ফিরকার ব্যাপারে আমাদের অবস্থান 

শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলবি রাহ. বলেন, ঝাদরিয়া, মুরভিয়া, খারেজি ও রাফিজি_ 
এই চার ফিরকা হলো অনা সব |ফিরকা সৃষ্টির উৎস ও কারণ।১ কোনো কোনো 
আকিদাবিশেষজ্ঞ আলিম বাতিল ফিরকাকে মৌলিক ছয় দলের মধ্যে সীমাবদ্ধ 
করেছেন : জাবরিয়া, কাদরিয়া, খারেজি, রাফিজি, মুআত্তিলা ও মুশাব্বিহা। এই ছয় 
দলের প্রতিটির আবার ১২টি করে শাখা রয়েছে। সবগুলো মিলিয়ে মোট সংখ্যা হয় 
৭২।১১ আর ৭৩ নম্বর দল হলো মুক্তিপ্রাপ্ত দল তথা আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআত। 
এই ফিরকাগুলোর মধ্যে কিছু ফিরকা এমন আছে, যারা ইসলামের শাশ্বত ও অকাট্য 
বিধান এবং জরুরিয়াতে দীন অস্বীকার করে। তারা কাফির এবং ইসলামের গণ্ডি 
থেকে খারিজ। আর যেসব দল অকাটাভাবে সাব্যস্ত দীনের বিধানের ব্যাপারে কোনো 
ধরনের সংশয় লালন করে না, ইসলামি ফিরকা হিসেবেই তাদের বিবেচনা করা হবে৷ 


ইমাম আবু হানিফা রাহ. এবং ইলমুল কালাম 

পৃথিবী যখন আকাবির সাহাবি ও প্রথমসারির তাবিয়ি আলিমগণ থেকে শূন্য হয়ে 
গিয়েছিল, তখন বিভিন্ন ভ্রান্ত ফিরকার উদ্ভব ঘটতে লাগল। খারেজি, রাফিজি, 
কাদরিয়া, জাহমিয়া ইত্যাদি বিদআতপন্থি বিভ্রান্ত দলের আত্মপ্রকাশ ঘটে। তখন 
সাহাবিদের আদর্শের আলোকে ইসলামি আকিদা সুবিন্যস্তরূপে সংকলনের 
প্রয়োজন দেখা দেয়। এ ব্যাপারে সর্বপ্রথম ইমাম আজম আবু হানিফা নুমান ইবনু 
সাবিত কুফি রাহ. উদ্যোগ নেন এবং তিনি তার শিষ্যদের দ্বারা কয়েকটি গ্রন্থ 
রচনার কাজ আনজাম দেন__ আল-ফিকহুল আকবার, আল-ফিকহুল আবসাত, 
কিতাবুল আলিম ওয়াল মুতাআলিম, কিতাবুল ওসিয়্যাহ, রিসালা দর বারাহ 
তাহকিকে ইসতিতাআত ইত্যাদি। 

এ গ্রন্থগুলোই ইসলামি আকিদা ও ইলমুল কালামের ভিত্তি। ইমাম আবু হানিফা রাহ. 
এসব গ্রন্থে ইসলামের আকিদাসমূহ স্পষ্টভাবে বিন্যস্ত করেছেন। এ ছাড়াও খারেজি, 
শিয়া, কাদরিয়া ও দাহরিয়া ফিরকার বিভিন্ন সংশয়ের জবাব দিয়েছেন। যেহেতু এসব 
ভ্রান্ত ফিরকার অধিকাংশের বসবাস ছিল বসরায়, এ কারণে ইমাম আবু হানিফা রাহ. 
তাদের সঙ্গে বিতর্ক করতে ২০ বারেরও অধিক বসরায় সফর করেছেন। 


১৩০ দ্রষ্টব্য ইজালাতুল খাফা। 
১৩১ এগুলোর বিস্তারিত বিবরণ আল-মিলাল ওয়ান নিহাল গ্রন্থে পাওয়া যাবে। 
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তাদের লা-জওয়াব করে টুন তার মী দিয়া হ্রতিস়ী এবং 
বাতিল-দমনে এই পন্থা অবলম্বন করেছেন। বিশেষভাবে ইমাম আবু ইউসুফ, 
ইমাম মুহাম্মাদ, ইমাম জুফার এবং হামমাদ ইবনু আবি হানিফা রাহ. ভ্রান্ত ও 
বিদআতপন্থি দলগুলোর সঙ্গে বিতর্কে বেশ প্রসিদ্ধ ছিলেন। এই গ্রন্থগুলো 
সংক্ষিপ্ত হলেও মৌলিক আলোচনায় বেশ সমৃদ্ধ ছিল। তবে সে সময় এসব গ্রন্থ 
অধ্যায় ও শিরোনাম ছাড়াই শুধু আলোচনাগুলো একত্রে সংকলন করে রাখা হতো। 


হিজরি পঞ্চম শতাব্দীতে রোমের প্রসিদ্ধ ইমাম কাজি কামালুদ্দিন আহমাদ বায়াজি 
রুমি রাহ. ইমাম আবু হানিফা রাহ. প্রণীত সবগুলো গ্রন্থ পুনরুস্তি ও প্রশ্নোত্তর 
বাদ দিয়ে আকিদাবিশেষজ্ঞ ইমামগণের ধাচে সুবিন্যস্তরূপে একমলাটের ভেতর 
সংকলন করেন। তিনি এর নাম দেন, আল-উসুলুল মুনিফা লিল ইমাম আবি 
হানিফা। তিনি এতে ইমাম আবু হানিফা রাহ.-এর শব্দ ও বাক্য হুবহু রাখার 
চেষ্টা করেছেন, যাতে কোনো ধরনের পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের অভিযোগ না 
আসে। এরপর তিনি এর বিস্তৃত একটি ব্যাখ্যগ্রন্থ রচনা করেন, যার নাম দেন 
ইশারাতুল মারাম মিন ইবারাতিল ইমাম। তার এই গ্রন্থ কুরআন-সুন্নাহর দলিল 
এবং যৌস্তিক প্রমাণাদির এক বিস্ময়কর ভান্ডার। 


ইমাম আবদুল কাহির বাগদাদি শাফিয়ি রাহ. তার উসুলুদ দীন গ্রন্থে (পৃ. ৩০৮) 
লেখেন, ফকিহ ও মাজহাবের ইমামগণের মধ্যে সর্বপ্রথম মুতাকাল্লিম (ইলমূল 
কালাম বিশারদ) হচ্ছেন ইমাম আবু হানিফা রাহ., এরপর ইমাম শাফিয়ি রাহ. 
ইমাম আবু হানিফা হচ্ছেন উন্মতে মুহাম্মাদির প্রথম মুতাকাল্লিম, যিনি ইসলামি 
আকিদা ও দীনের মূলনীতিসমূহ নিয়ে আলোচনা করেছেন; আবার তিনি প্রথম 
ফকিহ, যিনি হালাল ও হারামের আলোচনা সংকলন করেছেন। ইমাম আবু 
হানিফা ও ইমাম শাফিয়ির পর তাদের শিষ্যরা ইসলামি আকিদা ও দীনের 
মূলনীতিসমূহের তাহকিক অব্যাহত রাখেন, যাতে সর্বযুগে মুসলমানরা সহিহ 
আকিদার জ্ঞানার্জন করতে পারে। এ ধারায়ই ইমাম তহাবি রাহ. আহলুস সুন্নাহর 
আকিদা নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন, যার গ্রহণযোগ্যতা ও নির্ভরযোগ্যতার 
ব্যাপারে ফকিহ ও মুহাদ্দিসগণ একমত। এরপর ইমাম আবুল হাসান আশআরি 
ও ইমাম আবু মানসুর মাতুরিদি রাহ.-ও এই মহান খিদমত আনজাম দেন। তারা 
কুরআন-সুন্নাহর দলিল ও যৌক্তিক প্রমাণের আলোকে সাহাবি ও তাবিয়িদের 
আকিদাসমূহ দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট করে উম্মাহর সামনে উপস্থাপন করেন। 
এ ছাড়াও তারা বস্তুনিষ্টভাবে বিদআতপন্থি ভ্রান্ত ফিরকাগুলোর সব ধরনের 


ইসলামি আকিদা [১ম খণ্ড, তাওহিদ] FA 


XDD 


সংশয়ের তাত্বিক খণ্ডন করন 


মুক্তিপ্রাপ্ত দল শুধু আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআত 


মু [হলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআত তারা, 
যারা রাসুলের সুন্নাহ এবং তার সাহাবিদের তরিকার ওপর প্রতিষ্ঠিত। পক্ষান্তরে 
যারা রাসুলের সুন্নাহ এবং তার সাহাবিদের তরিকা থেকে সরে গেছে, তারা হলো 


প্রাপ্ত দল তথা 


আল্লাহর শাস্ত থেকে মুক্তপ্রাপ্তু 


অ 
র 


|| 
চা 


বিদআত শব্দটি সুন্নাহ শব্দের বিপরীত। সুন্নাহ বলা হয় সেই আদর্শকে, যা রাসুল 
কে প্রতাক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রমাণিত। আর যে নব উদ্ভাবিত আদর্শ রাসুল 
ঞ ও তার সাহাবিদের থেকে প্রমাণিত নয়, তা-ই বিদআত। ফকিহ, মুহাদ্দিস, 
মুতাকাল্লিম, আউলিয়া এবং আরিফিন (আল্লাহর মারিফাত অর্জনকারী) সকলেই 
আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআত। দীনের মূল বিষয়সমূহের ব্যাপারে তারা 
সকলেই একমত। তাদের পারস্পরিক ইখতিলাফ শুধুই শাখাগত ইখতিলাফ: 
মৌলিক ইখতিলাফ নয়। 

ইমাম তাজুদ্দিন সুবকি রাহ. শারহ আকিদাতি ইবনি হাজিব গ্রন্থে লেখেন, আহলুস 
সুন্নাত ওয়াল জামাআত-_মুহাদ্দিস, মুতাকাল্লিম এবং সুফিরা দীনের মূল বিষয়ে 
একমত। তাদের মতপার্থক্য হচ্ছে শুধু নীতিমালা ও গবেষণার পদ্ধতি নিয়ে। 


মুহাদ্দিসদের গবেষণা সাধারণত কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমার আলোকে হয়ে থাকে। 
প্রমাণের সঙ্গে হয়ে থাকে। তারা নকল (কুরআন ও সুন্নাহ) ও আকল (বিবেকের 
যুক্তি) উভয়টির আলোকে গবেষণা করেন। আর সুফিরা শরয়ি দলিল ছাড়াও 
ইলহাম, কাশফ এবং তাদের বিশেষ অবস্থার আলোকে বিশ্লেষণ করেন।১ 


আল্লাহর অসংখা-অগণিত শুকরিয়া, তিনি আমাদের মুক্তিপ্রাপ্ত দল আহলুস সুন্নাত 
ওয়াল জামাআতের অনুসারী বানিয়েছেন। বিদআতপন্থি ও প্রবৃত্তিপূজারীদের থেকে দূরে 
রেখেছেন। তিনি আমাদের সে পথেই পরিচালিত করেছেন, যে পথের ওপর প্রতিষ্ঠিত 
ছিলেন রাসূল ৯ এবং তার খুলাফায়ে রাশিদিন। আর এটিই হচ্ছে সিরাতে মুসতাকিম। 


ও 


১৩২ ইমাম আবু হানিফা রাহ. প্রথমে ইলমুল কালাম সংকলন করেন। এরপর তিনি ইলমুল ফিকহ 
সংকলন করেন। তিনি তার শিষ্যদের উভয় প্রকার ইলমেরই শিক্ষাদান করেন। এ বিষয়ে 
বিস্তারিত জানতে আলিমগণ ইশারাতুল মারাম গ্রন্থের ভূমিকা পাঠ করতে পারেন। 

১৩৩ দ্রষ্টব্য ইশারাতুল মারাম মিন ইবারাতিল ইমাম গ্রন্থের ২৯৮ নম্বর পৃষ্ঠায় সংযুক্ত টীকা। 
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৩২৩৯৯৯৯১০০৯ 


চার মাজহাব 

বর্তমান সময়ে মুক্তিপ্রাপ্ত দল তথা আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআত ঢায মজহ]ন 
হানাফি, শাফিয়ি, মালিকি ও হাম্বলির মধ্যে সীমাবদ্ধ। এই চার মাজহাব থেকে শেন 
হওয়া বিদআত।১০১ শরিয়তের দৃষ্টিতে আলিম নয় এমন ব্যন্তর জন্য আলমের 
অনুসরণ এবং বিবেকের যুক্তিতে অপূর্ণাঙ্গ ব্যস্তির জন্য পূর্ণাঙ্গ বান্তির অনুকগণ 
আবশ্যক ও অপরিহার্ষ। যে রোগী ডান্তারের তাকলিদ (অনুসরণ) করে না, তার 
ধ্বংস অনিবার্ধ। 


আশআরি ও মাতুরিদি 

আকিদার মাসআলার ক্ষেত্রে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের দুটি শাখা 
আশআরি ও মাতুরিদি।*৮* আশআরিরা (আশআরি, আশআরিয়াহ, আশায়িরা 
সবগুলো উচ্চারণই শুদ্ধ) ইমাম আবুল হাসান আশআরি রাহ,-এর অনুসরণ 
করে, যিনি পিতার দিক থেকে মাত্র চার পুরুষ হয়ে সাহাবি আবু মুসা আশআরি 
রা.-এর সন্তান। 

আর যারা আকিদার ক্ষেত্রে ইমাম আবু মানসুর মাতুরিদি রাহ.-এর অনুসরণ করে, 
তাদের মাতুরিদি বলা হয়। ইমাম আবু মানসুর মাতুরিদি মাত্র তিন মধ্যস্থতায় 
ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু হাসান শাইবানি রাহ.-এর শিষ্য, যিনি ইমাম আবু হানিফার 
একান্ত শিষ্য এবং ইমাম শাফিয়ির উসতাজ। 


এ দুজন ইমাম ইসলামি আকিদার ব্যাপারে অনেক বিশ্লেষণ ও গবেষণা 
করেছেন। কুরআন-সুন্নাহর দলিলের পাশাপাশি বিবেকের আলোকে ইসলামি 
আকিদার যথার্থতা ও যৌক্তিকতা তুলে ধরেছেন। সব ধরনের দলিলের আলোকে 
বস্তুনিষ্টভাবে মুলহিদ ও জিনদিকদের সকল সংশয়ের জবাব দিয়েছেন। তাদের 
খিদমতের মাধ্যমে উম্মাহর সামনে সাহাবি ও তাবিয়িগণের আকিদা-বিশ্মাসের 


১৩৪ ইমাম ইবনু রজব হাম্থলি রাহ. এ ব্যাপারে বিশ্লেষণধর্মী একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। নাম আর-রাধূ 
আলা মানিভ্তাবাআ গাইরাল মাজাহিবিল আরবাআ (অর্থাৎ, যারা চার মাজহাব ছাড়া অন্য কিছুর 
অনুসরণ করে, তাদের খণ্ডন)। ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দে মাযহাব বিরোধিতার খণ্ডন নামে আমার অনুদিত 
প্রথম গ্রন্থ হিসেবে প্রকাশিত হয় | __ অনুবাদক। 

১৩৫ আশার বলা হয়, যারা ইমাম আবুল হাসান আশআরির অনুসরণ করে। মাতৃরিদি বলা হয়, যারা 
ইমাম আবু মানসুর মাতুরিদির অনুসরণ করে। এই দু ইমাম সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পবা 
ইতহাফুস সাদাতিল ম্ন্তাকিন শারহু ইহইয়া উলুমিদ্দিন : ৩/৩-৭। 
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এ ভিত অভির রাত ররর পালাতে ডা 
মধ্যে সীমাবদ্ধ। ইমাম আবুল হাসান আশআরি ও ইমাম আবু মানসুর মাতুরিদির 
আবির্ভাবের পর ইমাম মালিক, ইমাম শাফিয়ি ও ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বলের 
অনুসারীরা নিজেদের আশআরি নামে নামকরণ করেছে এবং ইমাম আবু হানিফার 
অনুসারীরা নিজেদের মাতুরিদি বলে আখ্যায়িত করেছে। বাস্তবে এ দুই ইমামের 
ধারা তা-ই ছিল, যা সাহাবি, তাবিয়ি ও মুজতাহিদ ইমামগণ থেকে সুনিশ্চিতভাবে 
স্বীকৃত ও প্রমাণিত। এ দুই ইমামের মধ্যে মাত্র ১২টি মাসআলায় মতভিন্নতা 
রয়েছে, যা মৌলিক কোনো মতভিন্নতা নয়; শুধু আক্ষরিক ও বাহ্যিক মতভিন্নতা। 
উপরন্তু এগুলো এমন সব মাসআলা, যা কুরআন-সুন্নাহে সরাসরি উল্লেখ হয়নি 
এবং এসব ব্যাপারে সাহাবি ও তাবিয়িগণের স্পষ্ট উত্তিও বর্ণিত হয়নি। 


আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের একটি বৈশিষ্ট্য হলো, তারা সাহাবি ও আহলে 
বাইতের মধ্যে পার্থক্য করে না। এক দলের প্রতি সম্মানপ্রদর্শন করতে গিয়ে অন্য 
দলের মানহানি করে না। উভয়ের প্রতি ভালোবাসা লালন করাকে তারা ইমানের 
অংশ মনে করে। অপরদিকে খারেজিরা হচ্ছে আহলে বাইতের দুশমন; আর 
রাফিজিরা সাহাবিদের দুশমন। তারা তাদের উক্তি ও কাজ দলিল মনে করে না। 
আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআত সাহাবি ও আহলে বাইতের ইজমা ও একমত্যকে 
শরিয়তের দলিল বলে বিশ্বাস করে। ইমাম আবদুল কাহির বাগদাদি রাহ. লেখেন, 
যে ব্যক্তি সাহাবিদের ইজমা দলিল মনে করবে না, বিভ্রান্তি ও গোমরাহির ওপরও 
সাহাবিরা একমত হতে পারেন__-এমন বিশ্বাস লালন করবে এবং তাদের 
বিরোধিতাকে বৈধ মনে করবে, সে সাহাবিদের জামাআতের অনুসারী নয়;১০» 
বরং সে কাফির।১" 


ক 


১৩৬ আল-ফারকু বাইনাল ফিরাক : ৩১৯। 
১৩৭ আল-ফারকু বাইনাল ফিরাক : ৩২৮। 
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নখ 
আল্লাহ 


আল্লাহর অস্তিত্ব 
মহান আল্লাহ তার চিরন্তন সত্তা ও গুণাবলির সঙ্গে নিজেই বিরাজমান ও 
গুণান্বিত। তিনি ছাড়া সবকিছু তার সৃষ্টি এবং অস্তিত্বহীনতা থেকে অস্তিত্ববান 
হয়েছে। আল্লাহকে ‘খোদা’ এ জন্যই বলা হয় যে, তিনি নিজে নিজেই বিদ্যমান, 
তার সত্তা স্বয়ং বিরাজমান। তার সত্তা ও গুণাবলি ছাড়া সারা বিশ্ব ও এর মধ্যস্থিত 
সবকিছুই উদ্ভাবিত ও সৃষ্ট। 
এ জন্য বিশ্বের কোনো বস্তু সবসময় এক অবস্থায় থাকে না। পরিবর্তন 
ও বিবর্তনের এক কেন্দ্রবিন্দু এই পৃথিবী। ধ্বংস ও বিনাশের ক্ষেত্রভূমিরূপে 
প্রতিভাত এর সবকিছু। তাই আমাদের কাছে এটা স্পষ্ট, এই বিশ্ব নিজেই সৃষ্টি 
হয়নি; বরং এর অস্তিত্ব কোনো এক বিশেষ সত্তার দান। সুতরাং যে মহান সত্তা 
সব বস্তুর অস্তিত্বের মালিক, তাকেই আমরা আল্লাহ, খোদা এবং মালিকুল 
মুলুক (রাজাধিরাজ) বলে আখ্যায়িত করে থাকি। প্রকৃত মালিক তো তিনিই, 
ধার কুদরতের মুঠোয় সকল সৃষ্টির অস্তিত্ব। আর যে অস্তিত্বের মালিক নয়, সে 
কখনো প্রকৃত মালিক হতে পারে না। 
বিশ্বের যে বস্তুর দিকেই চোখ ফেরানো হয়, সর্বত্র মুখাপেক্ষিতা, দীনহীনতা, অক্ষমতা 
এবং অসহায়ত্ব পরিদৃষ্ট হয়। এ থেকে জানা যায়, এই বিশ্ব ও বিশ্বের কোনো বস্তুই 
স্বয়ং অস্তিত্ববান হয়নি। যদি কোনো কিছু স্বয়ং অস্তিত্ববান হতো, তাহলে তা খোদা 
হতো এবং তা কারও মুখাপেক্ষী বা কারও অধীনও হতো না। 
সবৈর্ব অক্ষমতাই আমাকে বান্দা করে রেখেছে। নইলে খোদা তো 
আমিই হতাম। মন হতো আকাঙ্জাশূন্য। 
আল্লামা আহমাদ ইবনু মিসকাওয়াহ তার আল-ফাওজুল আসগার গ্রন্থে বলেন, 
আকাশ থেকে পৃথিবী পর্যন্ত এমন কোনো বস্তুই তোমার দৃষ্টিগোচর হবে না, যা 
গতিহীন। এই গতি ও ক্রিয়া ছয় প্রকার : 


১. হারকাতে কাওন তথা অস্তিত্বলাভের কিয়া। 
২. হারকাতে ফ্যাসাদ তথা বিনাশ ক্রিয়া। 
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৩. হারকাতে নুমু তথা প্রবৃদ্ধিমূলক ক্রিয়া। 

৪. হারকাতে নুকসান তথা ভ্রুটিজনিত ক্রিয়া। 

৫. হারকাতে ইসতিহার তথা অনতিক্রমনীয় ক্রিয়া। 

৬. হারকাতে নাকল তথা স্থানান্তর ক্রিয়া। 
পর্যবেক্ষণ দ্বারা প্রমাণিত যে, কোনো গতি এক অবস্থা ও এক ধারায় থাকে না। 
এতে বোঝা যায়, কোনো বস্তুর গতিই তার নিজস্ব নয়; বরং তার বাইরের কোনো 
সত্তা কর্তৃক গতিদান করায় তা গতিশীল। সারা বিশ্বের সব বস্তুর গতি ধার 
নিয়ন্ত্রণে, তিনিই হচ্ছেন মূল গতিদানকারী সত্তা। আর তিনিই খোদা, যিনি দৃষ্টিশত্তি 
দান করে তার কুদরতের নিদর্শন আমাদের দেখাচ্ছেন। 


খোদাদ্রোহীদের যুক্তি খণ্ডন 

ইতিহাস পাঠে জানা যায়, বিশ্বসৃষ্টির প্রাথমিক অবস্থা থেকেই বিশ্বের সকল প্রান্তে 
প্রায় সকলেই আল্লাহর অস্তিত্বের স্বীকৃতি দিত। বিশ্বের সকল সম্প্রদায়, জাতি ও 
ধর্ম এ ব্যাপারে একমত যে, আল্লাহর অস্তিত্ব নিশ্চিতভাবে সত্য এবং তিনি তার 
শত্তি ও ইচ্ছা দ্বারা এ বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন। 

জড়বাদীরা-_যারা ধর্মদ্রোহী বলেও পরিচিত-_অত্যন্ত ওদ্ধত্যের সঙ্গে আল্লাহর 
অস্তিত্ব অস্বীকার করে। তারা বলে, বাস্তবে আল্লাহর কোনো অস্তিত্ব নেই৷ 
আল্লাহ কেবল অলীক ও কাল্পনিক বস্তুর নাম, মানুষের মস্তিষ্ক যাকে প্রাকৃতিক 
নিয়মে প্রভাবিত হয়ে উদ্ভাবন করেছে এবং তাকে সকল কর্মকাণ্ডে ও সর্বাবস্থায়, 
এমনকি সকল সৃষ্টির নিয়ন্তা ও পরিচালক মনে করে স্বীয় অস্তিত্বের লাগামরশিও 
তার হাতে সমর্পণ করে দিয়েছে। তাই অকারণে মানুষ তার সব আশা এবং ভীতি 
আল্লাহর ইচ্ছার সঙ্গে সম্পৃত্ত করেছে এবং তাকে মাবুদ মেনে নিয়েছে। 
জড়বাদীরা বলে, ধর্মপন্থিদের জন্য অতিপ্রাকৃত কোনো অস্তিত্ব মেনে নেওয়ার 
আদৌ প্রয়োজন ছিল না; কিন্তু তারা বিশ্বের পরিবর্তন ও বিবর্তন দ্বারা ভীতসন্তত্ব 
হয়ে এক কাল্পনিক খোদার অস্তিত্বের প্রবস্তা হয়ে গেছে। পরিবর্তন ও বিবর্তনের 
কারণে খোদার অস্তিত্ব স্বীকার করার প্রয়োজন নেই। বস্তু এবং এর গতি ও ক্রিয়া 
চিরন্তন। এখানে বস্তুর অর্থ হলো, এমন ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ ও কণা, যেগুলোকে 
বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় পরমাণু (46010) বলা হয়। ক্রমান্বয়ে এসব পরমাণুর মিশ্রণ 


ও বিন্যাসের ফলে এ বিশ্বের সৃষ্টি হয়েছে। 
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স্ব 


০০০০০০৯৯০০০ 
DA 


j গবেষণার ফলে প্রমাণিত হয়েছে যে, সৃষ্টিজগতের নভোমণ্ডল ও গুলীয় 
দিন র ৮4 দি eg EE es) 
র গতি (Vovement)। আর এ রন্তন ও অবশ্যস্তাবীর্‌ 
পর সর্ব একটি অপরটি থেকে কখনো বিছিন্ন হতে পারে না। ভেন 
কর্ম তার কারণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয় না। কারণ পাওয়া গেলে অবশ্যস্তাবীরূপে কর্ম 
পাওয়া যায়; এতে ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোনো সম্পর্ক নেই। তেমনই এই আকাশ- 
পৃথিবী, ্ৰহ-নক্ষত্ৰ, গাছপালা সবকিছুই জড়-উপাদান ও এর গতির ফলে স্বয়ং 
অস্তিত্ব লাভ করেছে। সুতরাং আল্লাহকে স্বীকার এবং ধর্মের জিঞ্জির ও বোঝা 
আমাদের ওপর চাপানোর প্রয়োজন নেই; বরং জড়-উপাদান ও তার প্রাকৃতিক 
নিয়মাবলিই যে বিশ্বের অস্তিত্ব ও স্থায়িত্বের মূল কারণ, তা মেনে নেওয়া উচিত। 
এই হলো নাস্তিকদের দলিল-প্রমাণ, যা কাল্পনিক ধারণা, অনুমান ও অসংগতিপূর্ণ 
যুক্তিতর্ক ছাড়া কিছুই নয়। 
আমরা তোওহিদবাদীরা) বলি, জড়বাদীরা আকাশ ও পৃথিবীর সবকিছু সৃষ্টির 
কারণ সম্পর্কে তাদের কল্সনাপ্রসূত একটি বিশেষ মতবাদ উদ্ভাবন করে উপস্থাপন 
করেছে। তাদের কাছে এর সমর্থনে কোনো অকাট্য প্রমাণ নেই। তাদের বস্তব্য হলো, 
এতে যে অনুসন্ধানে আমরা ব্যাপৃত ছিলাম, তাতে সফল হতে পারিনি। আমাদের 
অনুসন্ধানের বিষয় হলো, এই বিশ্বচরাচর এক অভিনব, অসাধারণ সামঞ্জস্য ও 
ব্যবদ্থাপনামণ্ডিত, যার প্রত্যেক অংশ রহস্যের ভান্ডার ও তথ্যজ্ঞানে পরিপূর্ণ। 
মহাকাশ, মাটি, প্রাণী, উদ্ভিদ সৃষ্টিজগত ইত্যাদির সূক্ষ্ম রহস্য উদ্ঘাটনে বিজ্ঞানীরা 
সম্পূর্ণ ব্যর্থ ও অপারগ। এই বিশ্বজগত কীভাবে অস্তিত্বে এসেছে এবং এর 
অস্তিত্বের কারণ কী? এই প্রশ্নের উত্তরে এক দল বলেন যে, মহাবিশ্বের সুবিন্যস্ত 
ও সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনা নিজেই সাক্ষ্য দিচ্ছে_আমার স্রষ্টা ও পরিচালনাকারী হলেন 
জ্ঞানী, প্রজ্ঞাবান, মহা শক্তিধর, পরাক্রমশালী এবং পরিপূর্ণ গুণে গুণান্বিত এক সত্তা। 
অনাদিকে জড়বাদীরা বলে, এই বিশ্ব জড়-উপাদান ও অদৃশ্য কণার আকস্মিক 
ও অবার্থ ক্রিয়া-বিক্রিয়ার ফল। বস্তুবাদীরা এ কথা স্বীকার করে যে, জড়পদার্থ 
দেখা, শোনা ও কথা বলায় সম্পূর্ণ অপারগ। এটা স্পর্শকাতর ও উপলব্ধিহীন। 
এটা দেখতে পায় না, শুনতে পায় না, কথা বলতে পারে না এবং তার কোনো 
ইচ্ছাশত্তিও নেই। সামঞ্জস্য ও বিন্যাসের কোনো জ্ঞানও নেই। নিজের ওপর এর 
কোনো কর্তৃত্ব নেই এবং কোনো নিয়ম-কারণ সম্পর্কেও সে জ্ঞাত নয়। বিশ্বের 
সকল অত্যাশ্চর্য ও অভিনব সৃষ্টি হঠাৎ করে অস্তিত্বে এসেছে। 


ইসলামি আকিদা [১ম খণ্ড, তাওহিদ] 


মোটকথা, জডবাদীরা এই সুবিন্যস্ত মহাবিশ্বের অস্তিত্বের কারণ হিসেবে 
জড়পদার্থকে নির্ধারণ করেছে। তাদের এ ধারণা থেকে মনে হয়, তারা যেন একটা 
দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশন্তি, উপলব্ধি ও অনুভূতিহীন বস্তুকে প্রভু বলে স্বীকার করে 
নিয়েছে, যদিও তারা এর কোনো নামকরণ করেনি। আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাসী 
ও একত্ববাদীগণ বলেন-_এই বিশ্ব জড়-উপাদান থেকে আকস্মিক এবং জটিল 
ক্রিয়ার ফলশ্রুতিতে অস্তিত্বে এসেছে_ এটা মনে করা সম্পূর্ণ অবৌস্তিক। 


সুলিখিত পুস্তকের উদাহরণ 

কোনো সুলিখিত পুস্তকের পরিচ্ছন্ন লেখা বা চিত্র দেখে কেউ যদি বলে, এই 
পুস্তক কোনো অভিজ্ঞ লিপিকার কর্তৃক লিখিত নয়; বরং এর সব লেখা ও চিত্র 
(যা অভিনব ও অত্যাশ্চর্য জ্ঞানের পরিচয় বহনকারী) কালি নামক বস্তু এবং এর 
আকস্মিক ক্রিয়ার ফল, তাহলে বিষয়টা কেমন হবে? 


রাজপ্রাসাদের উদাহরণ 

কেউ যদি এমন কোনো রাজপ্রাসাদ দেখে, যে প্রাসাদে অনেক কক্ষ, বালাখানা, 
রকমারি শয্যা ও কার্পেট সুশোভিত এবং যার পাশে হাউজ ও ফোয়ারা প্রবাহিত_ 
এসব দেখে যদি কেউ বলে, এই প্রাসাদ কোনো প্রকৌশলী ও কারিগরের প্রযুক্তিতে 
তৈরি হয়নি এবং কোনো অভিজ্ঞ স্থাপত্যশিল্পীও তা তৈরি করেনি; বরং মাটি 
ও পানির আকস্মিক বিক্রিয়ার ফলে সব প্রকোষ্ঠ, রাস্তা, হাউজ ও ঝরনা নিজ 
থেকেই তৈরি হয়েছে এবং কার্পেট, চেয়ার ইত্যাদি আসবাবপত্র উড়ে এসে 
সুসজ্জিত হয়ে গেছে। যার সামান্যতম জ্ঞান আছে, সে-ও কি বস্তুবাদীদের এমন 
প্রলাপ শুনে তাদের পাগল না বলে পারে? 


আমরা যখন সময়নির্দেশক কোনো ঘড়ি পর্যবেক্ষণ করি, তখন এর অভিনব 
নির্মাণকৌশল, স্থায়িত্ব ও এর সকল অংশের আন্দোলিত হওয়া দেখে উপলব্ধি 
করতে পারি, এই ঘড়ির নির্মাতা প্রযুস্তিবিদ্যায় অত্যন্ত পটু; কিন্তু যদি কেউ এ কথা 
বলে, এই ঘড়ির নির্মাতা এমন এক ব্যস্ত, যে অন্ধ, শ্রবণশস্তিহীন, বোকা, জ্ঞানহীন 
এবং প্রযুস্তিবিদ্যায় সম্পূর্ণ অজ্ঞ-_অর্থাৎ, জড়পদার্থের মতো স্থবির, তাহলে সামান্য 
জ্ঞানের অধিকারী কোনো ব্যক্তিও উপরিউন্ত বক্তব্য মেনে নিতে সম্মত হবে না। 


অথবা কেউ যদি এরকম বলে, এই ঘড়ি কোনো কারিগর তৈরি করেনি; বরং 
১৬২ ইসলামি আকিদা [১ম খণ্ড, তাওহিদ] 


০৩০৩০০৯০০০০ 
এটা আপনা-আপনি এই বিশেষ অবয়বপ্রাপ্ত হয়েছে এবং পুনঃরতিক্রিয়ার ফলে 
বিভিন্ন অংশ একত্র ও স্ব স্ব অবস্থানে যুক্ত হয়ে চলতে আরম্ভ করেছে, তাহলে 
শ্রোতারা এই বাস্তির/কল্পনাবাদীর এমন বন্তুব্য শুনে অট্রহাসি দেবে। 

কোনো জ্ঞানী কি এটা মেনে নেবে যে, এই মহাবিশ্বের রহস্যপূর্ণ ও অভিনব সৃষ্টিকুল 
প্রাণ ও অনুভূতিহীন জড়-উপাদানের অনাদি গতিক্রিয়ার ফল? আমাদের প্রশ্ন হলো, 
আপনার (বস্তুবাদীর) নিকট জড়-উপাদানের আকস্মিক গতির একটি ফল__ 
যেমন, মাটি; কীভাবে এটি অস্তিত্বে এলো? ভৌতবিজ্ঞান (Physical Science) 
ও জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞান (50৮০১5০৪) বিষয়ে অভিজ্ঞ বিজ্ঞানীগণ এর বিশ্লেষণ 
করেন এভাবে প্রথমে সৃষ্টির কোনো অস্তিত্বই ছিল না, পরে সৃষ্টি অস্তিত্বে 
এসেছে। যদি সকল সৃষ্টির কারণ জড়পদার্থের চিরন্তনত্ব ও এদের অনাদি গতি হয়, 
তবে সকল সৃষ্টিকেও অনাদি ও চিরন্তন বলে মেনে নিতে হবে। এটা এ জন্য যে, 
যখন কারণ চিরন্তন হবে, তখন কাজকেও চিরন্তন হতে হবে। হ্যা, যদি এমন হতো 
যে, বস্তু নিজ ইচ্ছা দ্বারা সবকিছুর অস্তিত্বের কারণ হতো, তবে এটা বলা যেত যে, 
অপরিহার্য অস্তিত্ব ও চিরন্তনত্বের সূত্রে যে বস্তুর সৃষ্টি হবে, তা তার ইচ্ছার অনুগামী 
হবে। আর এটা হবে নতুন উদ্ভাবন; কিন্তু অস্তিত্বদানকারী উদ্ভাবিত হতে পারে না। 
আর আপনি (বস্তুবাদী) জড়-উপাদানের মধ্যে কোনো রকম জীবনীশস্তি, 
উপলব্ধি ও ইচ্ছার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। যদি আপনি বলেন, এখন পর্যন্ত 
জড়-উপাদানে সুনির্দিষ্ট শত্তির উদ্ভব ঘটেনি এ জন্য যে, সব সৃষ্টি এখনো বিকশিত 
হয়নি এবং অস্তিত্ব লাভ করেনি, তাহলে আমরা প্রশ্ন করব, এই শস্তির উৎসের 
কারণ যেহেতু জড়-উপাদানের চিরন্তনত্ব ও এর অনাদি গতির ফল, সেহেতু এই 
শত্তিও চিরন্তন হওয়া উচিত এ জন্য যে, এর কারণও চিরন্তন। অথচ শতসহত্র 
বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেল; তবু সৃষ্টির এ বিশেষ ধারার উদ্তব ঘটেনি কেন? 


প্রকৃত কথা হচ্ছে, এমন কাল্পনিক ও আনুমানিক বন্তৃব্য কোনো পরিচ্ছন্ন জ্ঞানের 
অধিকারী ব্যক্তি মেনে নেবে না। যদি কেউ বলে, উপলব্ধিহীন ও নিষ্প্রাণ জড়- 
উপাদান প্রতিনিয়ত এ মহাবিশ্বের অগণিত অত্যাম্চর্য ও অভিনব সৃষ্টিরাজিকে 
সুচিন্তিত ও সুবিন্যস্তভাবে সৃষ্টি করে যাচ্ছে এবং অনন্ত অসীম কাল পর্যন্ত এ 
কাজের পরম্পরা চলতে থাকবে, তাহলে তা তার নিবুদ্ধিতার আলামত। 


কোনো ঘর দেখলে স্বাভাবিকভাবে মনের মধ্যে যে প্রশ্ন জাগে__এই ঘরের একজন 


ইসলামি আকিদা [১ম খণ্ড, তাওহিদ] ১৬৩ 


নির্মাতা অবশাই আছে। যদিও জার তারের মিমিযাবি গর 
পৃথিবী আর ছাদ হলো আকাশ, তা দেখে কি এ ধারণা জন্মানো উচিত নয় যে, এ 
মহাবিশ্বের অষ্টা অতি পরাক্রমশালী, সবজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়? 

হে প্রভু, তোমার কুদরতের সুন্দর বাবস্থাপনাই এ কথা জানান দেয় 

যে, তুমিই সবার স্রষ্টা ও নিয়ন্ত্রক। 
আরিফ জামি রাহ. বলেন, 

নির্মাতাবিহীন নিমিত ঘর কে কোথায় দেখেছে? 
শিল্পী ছাড়া কোন শিল্পকর্মের কথা কে কোথায় শুনেছে? 

এখন প্রশ্ন হতে পারে, এই মহাবিশ্বের অ্রষ্টা কে? তিনি কোথায় থাকেন? যতক্ষণ 
আমরা তাকে দেখতে না পারব, ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে কীভাবে মানব? মনের মধ্য 
এমন প্রশ্ন উদয় হওয়া বোকামি ও অজ্ঞতার পরিচায়ক। কারণ, মানার জন্য চাক্ষুষ 
দেখা শর্ত নয়। জ্ঞান ও আত্মার অস্তিত্ব সবাই স্বীকার করে; কিন্তু এ পর্যন্ত জ্ঞান ও 
আত্মা কেউ-ই দেখতে পায়নি। দেখতে না পারা অস্বীকারের দলিল হতে পারে না। 
জ্ঞান পর্দার আড়াল থেকে আদেশ করে, মানুষ তার সামনে মাথা নত করে দেয়; 
অথচ কারও মনে এমন ধারণা আসে না যে, আমরা যতক্ষণ জ্ঞানকে চাক্ষুষ দেখতে 
না পারব, ততক্ষণ জ্ঞানের কোনো নির্দেশ মানব না। অথবা বিজ্ঞানীরা বলুক 
যে, তারা জড়-উপাদান ও এর বিভিন্ন অংশের বিক্রিয়া কখন প্রত্যক্ষ করেছে? 
প্রকৃতপক্ষে তা প্রত্যক্ষ করতে পারেনি এবং ভবিষ্যতে কখনো পারবে না। 
দাবি তো এই ছিল যে, যতক্ষণ আমরা কোনো বস্তু চাক্ষুষ না দেখব, ততক্ষণ তা 
মানব না। আপনার বেস্তুবাদীর) সেই যুক্তি এখন কোথায় গেল, যার ভিত্তিতে 
আপনি অস্বীকার করছিলেন? প্রকৃতপক্ষে জড়বাদীরা আখিরাতের বিভিন্ন বিষয় 
অস্বীকার করতে এমনই কিছু যুক্তির অবতারণা করেছে, যার যৌক্তিকতা প্রমাণের 
কোনো দলিল তাদের কাছে নেই। আরিফ রুমি রাহ. বলেন, 

হাত রয়েছে অদৃশ্য; অথচ তুমি বুঝতে পারছ কলমই তা লিখছে। 

ঘোড়া দৌড়াচ্ছে; কিন্তু দেখা যাচ্ছে কেবল আরোহীকেই। 

প্রত্যেক বুদ্ধিমানের অন্তরে নিশ্চয়ই এ বিশ্বাস রয়েছে যে, ঘোড়ার এ 

দৌড়ানো স্বেচ্ছায় নয়; বরং আরোহীই তাকে দৌড়াতে বাধ্য করেছে। 

তুমি যদি তাকে (আল্লাহকে) চমর্চোখে দেখতে সক্ষম না হও, তবে 

তার কা্যর্কলাপ দেখে বুঝে নাও তাকে। 


ইসলামি আকিদা [১ম খণ্ড, তাওহিদা 


দেহের তৎপরতা কেবল প্রাণের কারণেই; অথচ তুমি প্রাণকে আত্মা) দেখছ 
না। কাজেই দেহের তৎপরতা দেখে প্রাণের অস্তিত্ব অনুভব করে নাও। 

যারা অনুভূতি ও পর্যবেক্ষণ দ্বারা প্রভাবিত, চিন্তায় যাদের গভীর অন্তর্দৃষ্টি নেই, 
তারা মনে করে যে, বিশ্বের কোনো বস্তুই অপর বস্তু ছাড়া সৃষ্টি হতে পারে না। 
যেমন, এক মানুষ আরেক মানুষ ছাড়া এবং একটি পশু আরেকটি পশু ছাড়া সৃষ্টি 
হতে পারে না। অনুরূপভাবে এ মহাবিশ্বও বস্তুর দ্বারা সৃষ্ট, অস্তিত্বহীন অবস্থা 
থেকে অস্তিত্বপ্রাপ্ত হয়নি। 

উপরিউত্ত ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। এ চিন্তাধারার অনুসারীরা আল্লাহর শক্তি বান্দার 
সঙ্গে তুলনা করেছে। কাঠমিস্ত্রী যেমন তক্তা ছাড়া চেয়ার; আর কুমোর মাটি ছাড়া 
পাত্র বানাতে পারে না; তেমনই তাদের ধারণায় আল্লাহও জড়-উপাদান ছাড়া এ 
বিশ্ব সৃষ্টি করতে পারেননি। যাইহোক, জড়বাদীরা এ কথা মেনে নেয় যে, বিশ্বের 
পরিবর্তনশীল বস্তুসমূহ__অর্থাৎ, এদের আকার, চিহ্ন, কারুকার্য এবং এর সব 
উদ্দেশ্য ও অবস্থা কোনো বস্তু থেকে সৃষ্টি হয়নি; বরং শুধু অস্তিত্বহীন অবস্থা 
থেকে অস্তিত্বে এসেছে। সুতরাং উদ্দেশ্য ও অবস্থার প্রেক্ষিতে কোনো বস্তু ও 
অবয়ব কেন জড়-উপাদানের সাহায্য ছাড়া অপরিহার্য সত্তা আল্লাহর অনাদি- 
অনন্ত শস্তি দ্বারা অস্তিত্বহীনতা থেকে অস্তিত্বে আসবে না? 

এতক্ষণের আলোচনা দ্বারা আমরা জানতে পারলাম, “অস্তিত্ব কেবল অস্তিত্ব 
থেকে সৃষ্টি হতে পারে’__এমন ধারণা সম্পূর্ণ বাতিল। কেননা, নতুন কোনো সৃষ্টি 
বা উদ্ভাবন আল্লাহর একটি বিশেষ গুণ। আর “ইবদা' অর্থ নতুন কিছু উদ্ভাবন 
করা; কোনো বস্তু থেকে আরেকটি বস্তুর উদ্ভাবন নয়। অর্থাৎ, কোনো বস্তু অন্য 
আরেকটি বস্তুর সাহায্য ছাড়া নতুনভাবে সৃষ্টি করা। এই নিয়মে “ইজাদ'-এর অর্থ 
হলো, কোনো কিছুকে অস্তিত্ব দান করা। আর অস্তিত্ব দান করা যায় একমাত্র 
অস্তিত্বহীনকেই। অস্তিত্ববানকে অস্তিত্ব দান করা নিরর্থক। দুটি অস্তিত্ববান বস্তু 
একত্র করে কোনো কিছু তৈরি করার নাম “তারকিব" বা বিন্যাস। আভিধানিক ও 
সাধারণ অর্থে এটাকে নতুন উদ্ভাবন বলা হয় না। 


এই প্রশ্নের পূর্ণ ব্যাখ্যা গ্রন্থকার কর্তৃক লিখিত ইলমুল কালামে লিপিবদ্ধ হয়েছে। 
মাওলানা আনওয়ার শাহ কাশমিরি রাহ. বলেন, 


নিখিল বিশ্ব অস্তিত্বহীনতার অতল গহ্বরে লুক্কায়িত ছিল। ‘কুন’ 
(হয়ে যাও) শব্দ দ্বারা আল্লাহ সবকিছুর অস্তিত্বের প্রকাশ ঘটিয়েছেন। 
এই সৃষ্টি এমন একটি কাজ, যা কোনো উপাদান ছাড়াই আল্লাহর 
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৫৯৩৯৫০৭০১৫১ 
কুদরতে হয়েছে। অস্তিত্বহীনতার মধ্য থেকে যাবতীয় সৃষ্টি তিনি 
অস্তিত্বের মহিমায় সুবিন্যস্ত করেছেন। 

সারা বিশ্ব প্রথমে অস্তিত্বহীন তথা পর্দার অন্তরালে ছিল। একমাত্র “কুন” শব্দ দ্বারা 
সবকিছুই অস্তিতপ্রাপ্ত হয়েছে। এই প্রক্রিয়া মহান আল্লাহর এমন এক কর্মপন্থা, যা 
জড়-উপাদান ছাড়া তার কুদরতের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। কারণ, অস্তিত্বকে 
অস্তিত্বহীনের সঙ্গে একীভূত করলে কেবল অনিত্য ছাড়া নিত্য ও চিরন্তন কিছুই 
নির্গত হবে না। অথবা এভাবে বলা যায়, যখন সম্ভাব্যের অস্তিত্বহীন সত্তাকে 
অপরিহার্য সত্তার চিরন্তন অস্তিত্বে একীভূত করা হয়, অর্থাৎ, প্রথম কারণের স্জো 
দ্বিতীয় কারণের সংযোগ ঘটানো হয়, তখন একীভূতকরণ ও সংযোগের ফলশ্রুতিতে 
কেবল সাময়িক উদ্ভাবন (হুদুসে জামানি) ছাড়া আর কিছুই নির্গত হবে না। 


ইমাম আবু হানিফার ঘটনা 

একবার খোদাদ্রোহী এক দল নাস্তিক ইমাম আজম আবু হানিফার সঙ্গে 
আল্লাহর অস্তিত্বের ব্যাপারে বিতর্কে লিপ্ত হয়। ইমাম আবু হানিফা রাহ. তাদের 
উদাহরণস্বরূপ বলেন, “ওই ব্যস্তি সম্পর্কে তোমাদের বন্তব্য কী, যে বলে, আমি 
নদীতে মালবোঝাই একটি নৌকা দেখেছি, যা নদীর এক তীর থেকে মাল বোঝাই 
করে অপর তীরে নিয়ে মাল খালাস করে এবং মাঝি ছাড়া এই নৌকা নিজে নিজেই 
নদীর ঢেউ অতিক্রম করে চলে। এই নৌকায় আপনা-আপনিই মাল বোঝাই ও 
খালাস হয়ে যায়?’ এর উত্তরে তারা বলে, “এ বস্তুব্যটি এমন জ্ঞানবর্জিত, যা কোনো 
জ্ঞানী ব্যক্তি মেনে নেবে না।' প্রত্যুত্তরে ইমাম আবু হানিফা বলেন, “আফসোস, 
একটি সাধারণ নৌকা যদি চালক ছাড়া চলতে না পারে, তবে সারা বিশ্ব কোনো 
পরিচালক ছাড়া কীভাবে চলতে পারে?’ ইমাম সাহেবের এই যৌক্তিক বন্তব্য 
অভিভূত হয়ে তারা তাওবা করে এবং তার হাতে ইসলাম গ্রহণ করে। 


নাস্তিক তোমাকে (আল্লাহকে) স্বীকার করেছে কাল বা প্রকৃতির নাম 
করে। প্রকৃতপক্ষে কেউ-ই তোমাকে অস্বীকার করতে পারেনি। 


ইমাম মালিকের ঘটনা 

এক ব্যক্তি ইমাম মালিক রাহ.-কে স্রষ্টার অস্তিত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি 
বলেন, মানুষের চেহারার প্রতি লক্ষ করে দেখো, আকৃতিতে কত ক্ষুদ্র, তবু 
প্রত্যেক মানুষের চেহারায় চোখ, নাক, কান, জিহ্বা, গাল, ঠোট ইত্যাদি কত 
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oe 


০০০০০৯০ ৯১১০৯০১০১৯০১০১০৯১০১০১৫৯০৯১১১১১৩৩৩০০৩০৩ ভে 
ভাবে সরিবেশিত রয়েছে; কিন্তু তা সত্বেও একজনের চেহারা ও অবয়বের 
সঙ্গে অন্যজনের চেহারা ও অবয়বের কোনো মিল নেই। এটা মহান আল্লাহর 
কর্মকুশলতার অনন্য ও উজ্জ্বল উদাহরণ । যিনি প্রত্যেক মানুষকে স্বতন্ত্র অবয়ব 
ও আকৃতি দান করেছেন, যা অন্যের মধ্যে পাওয়া যায় না। 


ইমাম শাফিয়ির ঘটনা 


ইমাম শাফিয়ি রাহ.-কে এক নাস্তিক অষ্টার অস্তিত্বের প্রমাণ সম্পর্কে প্রশ্ন করে। 
সব পাতার রং, স্বাদ, গন্ধ, আকৃতি ও বৈশিষ্ট্য এক; কিন্তু যখন এ পাতা রেশম 
পোকা খায়, তখন তা থেকে রেশমি সুতা বের হয়। যখন এ পাতা কোনো মৌমাছি 
খায়, তখন তা থেকে মধু নির্গত হয়। আর যখন এ পাতা কোনো ছাগল খায়, 
তখন তা মল আকারে বের হয় এবং যখন কোনো হরিণী এ পাতা খায়, তখন 
তা মিশকে আম্বর হয়ে নির্গত হয়। অথচ একই জিনিসে এত এত রূপান্তর ঘটে 
থাকে। অতএব, বোঝা যায় যে, এ রূপান্তর নিশ্চয়ই কোনো একক জ্ঞানময় ও 
পরাক্রমশালী সত্তার কর্মকুশলতার ফলশ্ুতি। 


আল্লাহ এক 


মহান আল্লাহ এক। তার কোনো শরিক বা অংশীদার নেই। কারণ, অংশীদারত্ব 
তুটি ও বিশৃঙ্খলার পরিচায়ক। আল্লাহ যাবতীয় ত্রুটি থেকে পবিত্র। অংশীদার 
তখনই প্রয়োজন হয়, যখন স্রষ্টার মধ্যে পূর্ণতা ও স্থায়িত্ব না থাকে এবং তার 
মধ্যে অস্তিত্বের অপরিহার্যতা ও প্রভুত্ব সম্পর্কে তুটি পরিলক্ষিত হয়; কিন্তু 
যখন তিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ ও চিরস্থায়ী হন, তখন অন্য কোনো শরিকের অস্তিত্ব 
অপ্রয়োজনীয় ও অনর্থক বিবেচিত হয়। আর যা অতিরিস্ত ও অহেতুক, তা 
কখনো প্রভু হতে পারে না। সুতরাং অংশীদারত্ব মেনে নিলে দুজন অংশীদারের 
মধ্যে একজন দোষযুস্ত ও অন্যজন অপেক্ষা কম মর্যাদাবান হওয়া স্বাভাবিক, যা 
একচ্ছত্র প্রভূত্ব ও অপরিহার্য অস্তিত্বের পরিপন্থি। প্রকৃতপক্ষে স্রষ্টার অংশীদার 
প্রতিষ্ঠার চেষ্টা তার একত্বকেই প্রমাণ করে। যখন প্রমাণিত হলো আল্লাহর কোনো 
শরিক নেই, তখন এটাও প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহর কোনো ছেলে বা মেয়ে হতে 
পারে না। কারণ, সন্তান সাধারণত পিতার সমজাতীয় হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, 
জায়েদ যদিও আচার-আচরণ ও স্বভাবে পিতা থেকে ভিন্ন প্রকৃতির; কিন্তু মানুষ 
হওয়ার প্রশ্নে দুজনই সমগোত্রীয়__অর্থাৎ, উভয়ই মানুষ। অনুরূপভাবে কেউ যদি 
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১০১০৯১০৭০৭০৭০৭০০ 
১৯৯ ৯৩১৩৯, 


১৫২৯৫৯৯৭ 


আল্লাহর পুত্র হয়, তবে সে-ও প্রভুত্বের ক্ষেত্রে আল্লাহর শরিক হবে। 
আল্লাহ হবে। মহান আল্লাহ বলেন, আল্লাইী 
ENT Set J 
আল্লাহ এ থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র যে, তার কোনো সন্তান থাকবে। (দূর 
নিসা (৪) : ১৭১] 


মতো সে-ও একজন 


আল্লাহ অনাদি ও অনন্ত 
মহান আল্লাহ চিরন্তন ও অনাদি। অর্থাৎ, তার অস্তিত্বের শুরু বা শেষ নেই 
তিনি চিরন্তন, তিনি আদি, তিনিই অন্ত। তিনি ছাড়া অন্য কোনো কিছুর জন 
‘চিরন্তন’ ও ‘অনাদি’ শব্দ দুটি প্রযোজ্য নয়। যারা জড়-উপাদান, আকৃতি, জ্ঞান ও 
আখ্যায়িত করেন। প্রকৃত কথা হচ্ছে, আল্লাহ ছাড়া কোনো কিছুই চিরন্তন হতে 
পারে না। কারণ, বিশ্বের কোনো কিছুই দোষমুস্ত নয়। আর জড়-উপাদান সম্পূর্ 
অন্ধ ও শ্রবণশস্তিহীন। রুহ কিছুটা জ্ঞানের অধিকারী হলেও তার এই জ্ঞান ও 
বোধশক্তি অসম্পূর্ণ ও তুটযুস্ত। অসম্পূর্ণ ও তুটিযুস্ত কোনো বস্তু কখনো চিরন্তন 
হতে পারে না। অনন্তর বুহ যদি চিরন্তন সত্তা হতো, তাহলে রুহের ওপর যেসব 
বিপদাপদ, দুঃখ-কষ্ট, চিন্তাভাবনা আপতিত হয়, তা কখনো হতো না। কারণ, 
একজন সাধারণ জ্ঞানীও এটা বোঝে যে, চিরন্তন সত্তাকে বিপদাপদ ও দুঃখ-কষ্ট 
কখনো স্পর্শ করতে পারে না। 
এখন বোঝা গেল, এই মহাবিশ্ব ও এর মধ্যস্থিত কোনো কিছুই চিরন্তন নয়; বরং 
এটিসহ এর মধ্যস্থিত সবকিছুই সৃষ্ট। মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তার কুদরত দ্বার 
সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। কুরআনে এসেছে, 
€501558805৯১584৯ 
তিনিই আদি, তিনিই অন্ত এবং তিনিই ব্যস্ত, তিনিই গপ্ত। [সুরা হাদিদ (৫৭):৩] 
আল্লাহ আদি__অর্থাৎ, তার আগে কোনো কিছুই ছিল না। তার কোনো সূচনা 
নেই। তিনি সর্বদাই ছিলেন। তিনি অন্ত-__অর্থাৎ, যখন বিশ্বজগতের সবকিছু ধংস 
হয়ে যাবে, তখন বাকি থাকবে কেবল তারই সত্তা। তার নিজের কোনো সমাপ্ত 
নেই। তিনি সৰ্বদাই থাকবেন। তিনি ব্যস্ত অর্থাৎ, তার অস্তিত্ব, তার শত্তি ও 
হিকমতের নিদর্শন বিশ্বজগতের সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে। জগতের প্রতিটি জিনি 
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সাক্ষ্য দেয়, তিনি আছেন। তিনি গৃপ্ত-_অর্থাৎ, তিনি অস্তিত্ববান হওয়া সত্তেও 
দুনিয়ায় তাকে দেখা যায় না। এভাবে তিনি ব্যন্ত এবং গুপ্ত। 

ইমাম গাজালি রাহ. বলেন, ‘আল্লাহ যদি নিত্য, চিরন্তন ও অবিনশ্বর না হতেন, 
তাহলে তিনি অনিত্য ও নশ্বর এবং স্রষ্টা ও উদ্ভাবকের প্রতি মুখাপেক্ষী হতেন। যা 
কিছু মুখাপেক্ষী হয়, তা তো কখনো খোদা হয় না।”*** 

আল্লাহ হচ্ছেন অপরিহার্য অস্তিত্বের অধিকারী। আর অপরিহার্য অস্তিত্বের 
অধিকারী তাকেই বলা হয়, যার অস্তিত্ব সত্তাগত ও মৌলিক; অন্য কারও প্রদত্ত 
নয়। যার অস্তিত্ব সম্তাগত ও মৌলিক হবে, তার সমাপ্তি সুনিশ্চিতভাবেই অসম্ভব 
হবে। আর যার সমাপ্তি অসম্ভব, সে-ই তো নিত্য, চিরন্তন ও অবিনশ্বর।১* 
কুরআনে এসেছে, 


445১04155৩৯ 
আল্লাহর সত্তা ছাড়া সবকিছুই ধ্বংসশীল। [সুরা কাসাস (২৪) :৮৮] 
কঞা95940,00ক545০4646৬৯ 
ভূপৃষ্ঠে যা কিছু আছে সবই নশ্বর। অবিনশ্বর শুধু আপনার মহিমাময় 
মহানুভব প্রতিপালকের সত্তা। [সুরা আর-রহমান (৫৫) : ২৬-২৭] 
ইমরান ইবনু হুসাইন রা. বর্ণনা করেন; রাসুল ঞ্ বলেন, 
একমাত্র আল্লাহ ছিলেন, তিনি ছাড়া আর কিছুই ছিল না।১% 
মুজাদ্দিনে আলফে সানি রাহ. লেখেন, “এটাই সকল মুসলমানের সর্বসম্মত 
আকিদা। এ কারণে ইমাম গাজালি রাহ. ফারাবি ও ইবনু সিনাকে কাফির বলে 
ফাতওয়া নিয়েছেন। কারণ তারা আকল, নাফস, মৌলিক পদার্থ, আকৃতি ও 
আকাশকে চিন্তন বলে বিশ্বাস করতেন।” 
প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, অস্তিত্ব চার ধরনের :১৪১ 


১. যে অস্তিত্বের সূচনা নেই, সমাপ্তিও নেই; আর তা হচ্ছে আল্লাহর অস্তিত্ব 


১৩৮ ইহইয়াউ উলুমিদ দীন : ১/৯৪। 

১৩৯ ইতহাফ : ২/৯৭। 

১৪০ সহিহ বুখারি: ৩১৯১, ৭৪১৮। 

১৪১ দেখুন__ইতহাফুস সাদাতিল মুত্তাকিন : ২/৯৪। 
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২. যে অস্তিত্বের সূচনা আছে, সমাপ্তিও আছে; আর তা হচ্ছে এই 
বিশ্বচরাচরের অস্তিত্ব। 

৩. যে অস্তিত্বের সূচনা আছে; কিন্তু সমাপ্তি নেই; সেটা হচ্ছে আখিরাতের জগত। 

৪. যেঅস্তিত্বের সমাপ্তি আছে; কিন্তু সূচনা নেই, সেটা হচ্ছে এই বিশ্বজগতের 
অনস্তিত্ব। বিশ্বজগৎ সৃষ্টি হওয়ার পর তার সমাপ্তি ঘটেছে; কিন্তু সেই 
অনস্তিত্বের পূর্বে অন্য কোনো অনস্তিত্ব ছিল না; সুতরাং তা সূচনাহীন। 


আল্লাহ চির অমুখাপেক্ষী 

আল্লাহ প্রতিটি বস্তু থেকে অমুখাপেক্ষী। কোনো জিনিসের প্রতি তার ন্যুনতম 
প্রয়োজন নেই; বরং প্রতিটা জিনিস নিজেদের অস্তিত্ব ও স্থায়িত্বের ব্যাপারে তার 
মুখাপেক্ষী। কুরআনে এসেছে, 

MEd adel 
নিশ্চয়ই আল্লাহ বিশ্বজগৎ থেকে অমুখাপেক্ষী। [সুরা আনকাবুত () : ৬] 
৬০২০৯ 
আল্লাহ চির অমুখাপেক্ষী। [সুরা ইখলাস ১১২) : ২] 


আল্লাহর গুণাবলি 

জীবন, জ্ঞান, কুদরত, ইচ্ছা, শ্রবণ, দর্শন, বাকশস্তি ও সৃজনশস্তিসম্পন্ন পরিপূর্ণ 
গুণের অধিকারী হচ্ছেন মহান আল্লাহ। অর্থাৎ, তিনি জীবিত, বুদ্ধিমান, শত্তিমান 
ও বিপুল ইচ্ছাশস্তির অধিকারী এক অনন্য সত্তা। তিনি যা করেন নিজের ইচ্ছা ও 
অিপ্রায় দ্বারাই করেন। প্রত্যেক সৃষ্টজীব ও সৃষ্টবস্তুর স্বর ও আবেদন তিনি শুনতে 
পান। পৃথিবীতে হোক বা আকাশে, এমনকি পৃথিবীর সপ্তম স্তরের নিচে ছোট্ট 
গিপড়ার পায়ের শব্দও তিনি শুনতে পান। সারা বিশ্বে একই সময়ে উচ্চারিত সকল 
শব্দ তিনি একসঙ্জো শুনতে সক্ষম এবং সারা বিশ্বের সকল বস্তু তিনি দেখতে 
পারেন, কোনো পর্দা বা অন্ধকার তার অবারিত দৃষ্টির প্রতিবন্ধক হতে পারে না। 
তিনি কালাম করেন, বাকশত্তিহীন নন। তিনি সৃষ্টিকর্তা অর্থাৎ, নতুন উদ্ভাবন ও 
সৃষ্টি করার গৃণসম্পন্ন। যাকে ইচ্ছা জীবন দেন এবং যাকে ইচ্ছা মৃত্যু দেন। কাউকে 
সম্মানিত বা অসম্মানিত করা তারই অধিকারে। মহান আল্লাহর পরিপূর্ণ গুণরাশি 
প্রমাণিত ও পরিব্যাপ্ত। এই মহাবিশ্বের অত্যাশ্চর্য ও অভিনব কর্মকুশলতা, সার্বিক 
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৭ পারা. 


শট টি শট্টিশাট টিিটি শা 


০৫৯০৩ 


পরিচালনা এ বিষয়ের প্রকাশ্য দলিল, এই গুণরাশি কোনে শৃতাবরণকারী বা মুখ 
ও পরাধীন সত্তার হতে পারে না। মহাবিশ্বের এমন অত্যাশ্চয় ও অভিনব সুষ্টির 
স্ৰষ্টা তো নিশ্চয়ই জীবিত, জ্ঞানী এবং শস্তিমান প্রজ্ঞার অধিকারী হওয়া 'অবধারিত। 
পূর্ণতার এসব গুণ (যেমন : জীবন, জ্ঞান, কুদরত, ইচ্ছা, শ্রবণ, দর্শন, কথন, 
সৃজন ইত্যাদি) আল্লাহর সৃষ্টজীবের মধ্যেও বিদ্যমান। সকল জ্াণী ব্যন্তির নিকট 
সন্দেহাতীতভাবে এগুলো পূর্ণতার গুণ হিসেবে স্বাকৃত। যদি স্রষ্টার মধ্যে এসব 
পূর্ণতা না থাকত, তাহলে তার সৃষ্টির মধ্যে এগুলো কীভাবে আসত? আল্লাহ 
তার পরিপূর্ণ গুণের নিদর্শন মানুষের মধ্যে এ জন্য সৃষ্টি করেছেন, যেন মানুষ তা 
প্রত্যক্ষ করে আল্লাহর গুণাবলি সম্বন্ধে ধারণা লাভ করতে পারে। আমাদের মাঝে 
বিদ্যমান গুণ আল্লাহর অসীম গুণের সামান্য প্রতিবিশ্ব মাত্র। প্রকৃতপক্ষে মানুষের 
গুণের সঙ্গে আল্লাহর গুণের কোনো তুলনাই হতে পারে না। 
জ্ঞাতব্য, সিফাত বা গুণ দুই প্রকার : 

১. সন্তাবাচক গুণ। 

২. কর্মবাচক গুণ। 


সন্তাবাচক গুণ এমন সব গুণকে বলে, যেসব গুণ বিপরীতধমী গুণের সঙ্গে যুক্ত 
হতে পারে না। যেমন : জ্ঞান ও শস্তি। আল্লাহ জ্ঞান ও শক্তি নামক গুণ দ্বারা 
গুণান্বিত হতে পারেন; কিন্তু এর বিপরীত মূর্খতা ও অপারগতার সঙ্গো সম্পৃক্ত 
হন না। অর্থাৎ, আল্লাহকে মৃত, মূর্খ, অসমর্থ, দুর্বল, শ্রবণশস্তিহীন, অন্য ও 
বাকশস্তিহীন বলা যাবে না। কেননা মৃত্যু, মূর্খতা ও দুর্বলতা ইত্যাদি ত্রুটিযুক্ত ও 
বিপন্তিকর। এসব ত্রুটি থেকে আল্লাহর সত্তা পবিত্র থাকা আবশ্যক। 
কর্মবাচক গুণ বলা হয় এমন সব গুণকে, যা সত্তার বিপরীতধর্মী গুণের সঙ্গেও 
সম্পৃত্ত হবে; কিন্তু তার সংযোগ থাকবে ভিন্ন কিছুর সঙ্গে। যেমন : জীবিত করা, 
সম্মানিত করা, অসম্মানিত করা, রিজিক দান করা বা না করা__এসব গুণকে 
কর্মবাচক গুণ বলা হয়, যেখানে সত্তা উভয় বিপরীতধমী গুণের সঙ্গে সম্পৃস্ত হতে 
পারে। 


এ সকল কর্মবাচক গুণ মূলত আল্লাহর “সৃজন' গুণেরই অন্তর্ভুত্ত। 'সৃজন' গুণটি 
এসব গুণের মৌলিক শিরোনাম; আর এসব হচ্ছে তার বাখ্যা। 
আল্লাহর যদি ‘সৃজন’ গুণ না থাকত, তাহলে এই মহাবিশ্ব, বিশ্বের অভিনব ও 
অত্যাশ্চৰ্য সৃষ্টিরাজি প্রকাশিত হতো না। মহান আল্লাহ বলেন, 
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৩:৫৩ IIH SEE sly 

তার ব্যাপার তো এই যে, তিনি যখন কোনো কিছুর ইচ্ছা করেন, তখন 

শুধু বলেন 'কুন' (হয়ে যা); অমনি তা হয়ে যায়। |সূরা ইয়াসিন (৩৬):৮২] 
অর্থাৎ, আল্লাহ যখন কোনো কিছু সৃষ্টি করতে চান, তখন “কুন' (হয়ে যা) শব্দ দা 
তা সৃষ্টি করেন। এ জন্য তার কোনো উপায়- উপকরণ বা নির্মাণসাম্রীর যা 

হয় না। ‘কুন’ শব্দ দ্বারা সৃষ্টি করাকেই পরিভাষায় “‘তাকউইন' (সৃজন) বলে। 


৯৩৮০ 


আল্লাহর জ্ঞান 
মহান আল্লাহর সার্বিক জ্ঞান রয়েছে। আকাশ ও পৃথিবীর কোনো 
বস্তুও তার অজ্ঞাত নয়। যেহেতু তিনি সবকিছুর স্রষ্টা, উনার 
অবশ্যই তার জ্ঞান রয়েছে। সষ্টা তার সৃষ্টি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল থাকবেন না, 
এটা হতে পারে না। 
HA NBS SE A LA 

যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি জানবেন না? অথচ তিনি সুন্নী, 

সম্যক জ্ঞাত। [সুরা মুলক (৬৭) : ১৪] 
আল্লাহর প্রত্যেক বস্তু সম্পর্কে পৃথক পৃথকভাবে যে বিশদ জ্ঞান রয়েছে, একদল 
অথর্ব (যেমন, গ্রিক দার্শনিকরা) এ কথা সমর্থন করে না এবং তারা তাদের এই 
নিরবপ্ধিতাপ্রসূত ধারণাকে সঠিক বলে মনে করে। 
আল্লাহর জ্ঞান সম্পর্কিত গুণ একটি চিরন্তন এবং অবিমিশ্র গুণ। এই গুণের দ্বারা 
তিনি সকল বস্তুর ভিন্ন ভিন্ন বিপরীতধমী অবস্থাও একই সময়ে পরিবেষ্টন 
করতে পারেন। প্রত্যেক বস্তুর অস্তিত্ব কিংবা অস্তিত্বহীনতা, জীবন অথবা মৃত্যু, 
অসুস্থতা অথবা সুস্থতা, সম্মান অথবা লাশ্ছনা__যখন যা ঘটে, এ সবকিছুর 
সার্বিক ও ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা সম্পর্কে তার বিশদ জ্ঞান থাকে। অনাদিকাল থেকে 
অনন্তকাল পর্যন্ত তার এই গুণ অবিমিশ্রভাবে রয়েছে, যাতে বিন্দুমাত্র পরিবর্তনের 
ন্যূনতম সম্ভাবনাও নেই। তার জ্ঞানে কোনো সংযোজন ঘটে না। তাতে আধিক্য 
ও সংখ্যাবৃদ্ধিও হয় না। হ্যা, আধিক্য ও সংখ্যাবৃদ্ধি হয় জ্ঞাত বিষয়ের বিবেচনায় 
এবং সেই জ্ঞাত বিষয়ের সঙ্গে তার জ্ঞান সংযুস্ত হওয়ার বিবেচনায় 
যদি একজন মানুষ একই সময়ে একটি শব্দকে বিভিন্ন প্রকার ও পরিবর্তনশীল 
গঠন এবং তার ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার সঙ্গে জানতে পারে-_অর্থাৎ একই সময়ে 
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একটি শব্দকে বিশেষ্য, ক্রিয়া, অবায়, তিন ও চার অক্ষরবিশিষ্ট শব্দ, পরিবর্তনীয় 
ও অপরিবর্তনীয় ইত্যাদি অবয়ব ও আঙ্গিকে জানতে পারে এবং “অর্থবোধক 
বর্ণসম্টিকে শব্দ বলে" এই স্বতঃসিদ্ধ মূলনীতির দর্পণে শব্দের যাবতীয় বৈপরীত্য 
ও ভিন্ন ভিন্ন প্রকরণ একই সময়ে ব্যাপকভাবে দেখতে পারে, তবে যে মহান স্রষ্টা 
এই বিশ্বজগত সৃষ্টি করেছেন, যিনি সর্বজ্ঞ ও জ্ঞানময় একক সত্তা, তিনি কেন তার 
সীমাহীন জ্ঞানের দর্পণে সকল সৃষ্টিকে ভিন্ন ভিন্ন অবয়ব ও বিপরীত অবস্থায় 
একসঙ্গে দেখতে পারবেন না? নিশ্চয়ই আল্লাহ অনুপম ও শ্রেষ্ঠ মর্যাদার অধিকারী। 
আগে-পরে যা-ই হোক না কেন, সবই আল্লাহর জ্ঞানের অন্তর্ভুত্ত। তার জ্ঞান 
সম্পর্কিত গুণ অতুলনীয়। এতে আগে-পরের কোনো নিয়মপদ্ধতি কার্যকর নয়। 
কেননা, তিনি অনাদি এবং অনন্তকালের সকল বিষয়ে পরিপূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী। 
তার জ্ঞান অবিমিশ্র গুণ--সকল সৃষ্টির সঙ্গে যুক্ত আর এই সংযুক্তির স্বরূপ 
সকলের অজ্ঞাত। 

আল্লাহর কোনো বান্দাকে যদি প্রশ্ন করা হয়, তুমি তোমার জ্ঞান সম্পর্কিত গুণের 
সঙ্গে জ্ঞাত বিষয়ের সংযুস্তির স্বরূপ বর্ণনা করো, তাহলে সে কখনো এর বিশ্লেষণ 
করতে সক্ষম হবে না। যেহেতু জ্ঞাত বিষয়ের সঙ্ে বান্দার জ্ঞান সম্পর্কিত গুণের 
সংযুক্তিই অজ্ঞাত, তাই জ্ঞাত বিষয়ের সঙ্গে মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর জ্ঞান 
সম্পর্কিত গুণের সংযুক্তি অজ্ঞাত থাকাই স্বাভাবিক। 


আল্লাহ সবকিছু পরিব্যাপ্ত করে আছেন 
আল্লাহ সৃষ্টিজগতের সবকিছু পরিব্যাপ্ত করে আছেন। তিনি বলেন, 

জেনে রেখো, নিশ্চয়ই তিনি সবকিছু পরিবেষ্টন করে আছেন। [সূরা 

হা-মিম সাজদা (৪১) : ৫৪] 

Sod HESS 
আর আল্লাহ সবকিছু পরিব্যাপ্ত করে আছেন। [সুরা নিসা (৪) : ১২৬] 

মুজাদ্দিদে আলফে সানি রাহ. বলেন, ‘আল্লাহ সবকিছু বেষ্টন করে আছেন। 
প্রতিটি বস্তুর সঙ্গে তার নৈকট্য ও সঙ্গা রয়েছে; কিন্তু তা এমন বেষ্টন, নৈকট্য 
বা সঙ্গা নয়, যা আমাদের অপরিণত বিবেক দ্বারা উপলব্ধি করতে পারি; বরং এ 
সবই তার শান অনুযায়ী। আমাদের জন্য তার সত্তা, গুণাবলি ও কাজের হাকিকত 
নিয়ে চিন্তাভাবনা করলে অজ্ঞতা ও অস্থিরতা ছাড়া কিছুই অর্জিত হবে না। 
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নি আমাদের অত্যান্ত নিকটবর্তী। তিনি আমাদের সঙ্গে 


তা উপলব্ধি করতে অক্ষম।'১?২ 


আল্লাহ নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী 

মহান আল্লাহ নরজ্কশ ক্ষমতার অধিকারী। তিনি প্রয়োজন ও বাধ্যবাধকতা থেকে 
পবিত্র। ইমাম রাব্বানি মুজাদ্দিদে আলফে সানি রাহ. বলেন, গ্রিক দার্শনিকরা 
তাদের নিবুদ্ধিতার কারণে প্রয়োজন ও বাধ্যবাধকতাকে পূর্ণতা মনে করে 
আল্লাহর একচ্ছত্র ইচ্ছাকে স্বীকৃতি দেয়নি। এ ধরনের মূর্খরা অপরিহার্য সত্তাকে 
(আল্লাহকে) অপ্রয়োজনীয় বলে মনে করে এবং আল্লাহকে শুধু ‘আদি কারণ 
ছাড়া কিছুই মনে করে না; যার থেকে 'প্রথম আকল' প্রকাশিত হয়েছে। তারা সব 
ঘটনাকে ‘ক্রিয়াশীল আকলে'র প্রতি সম্পর্কিত করে থাকে। অথচ শুধু তাদের 
কল্পনা ছাড়া এর আলাদা কোনো অস্তিত্বই নেই। তাদের ধারণায় এই ক্রিয়াশীল 
আকলের সঙ্গে আল্লাহর কোনো সম্পর্ক নেই। 

সুতরাং ওই মূর্খদের উচিত ছিল, বিপদ ও জটিলতার সময়ে সেই “ক্রিয়াশীল 
আকলে"র আশ্রয় গ্রহণ করা এবং এরই কাছে সাহায্য-প্রার্থনা করা; কোনো 
অবস্থায়ই আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন না করা। কারণ, প্রথমত তারা মনে করে, 
এ বিশ্বের ঘটনাসমূহ সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে আল্লাহর কোনো সংযোগ নেই। 
দ্বিতীয়ত তারা মনে করে, আল্লাহ নিরঙ্কুশ ইচ্ছাশক্তির অধিকারী কর্তা নন; বরং 
তিনি অপারগ ও বাধ্যগত কর্তা। কোনো বিপদাপদ দূর করার ইখতিয়ার তার 
নেই। সুতরাং তার প্রতি প্রত্যাবর্তন করা অর্থহীন। 

এই পথভ্রষ্ট দার্শনিকদের দুটি উত্তট বৈশিষ্ট্য রয়েছে : একটি হচ্ছে আল্লাহ কর্তৃক 
নাজিলকৃত নির্দেশাবলি ও সংবাদ মিথ্যা মনে করা, এগুলোর প্রতি বিদুপ ও 
শত্রুতা পোষণ করা। অপরটি হচ্ছে, নিজেদের স্বার্থ ও অসৎ উদ্দেশ্য প্রতিষ্ঠিত 
করতে যেসব জালিয়াতি, অপকথা ও গৌজামিলের আশ্রয় নিয়েছে তারা, অন্য 
কোনো মতবাদের অনুসারীরা এমন পন্থা অবলম্বন করেনি। 


এসব অথর্বদের নেতা প্লেটোর কাছে যখন কোনো এক নবির দাওয়াত গৌছে, 
তখন সে বলেছে, 
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জা পথপ্রাপ্ত সম্প্রদায় আমাদের এমন কারও প্রয়োজন 
নেই, যে আমাদের সঠিক পথপ্রদর্শন করবে। 


যাবতীয় গুণ ও সৃষ্টির স্রষ্টা একমাত্র আল্লাহ 
যাবতীয় সৃষ্টি--তা বস্তু হোক বা বস্তুর গুণ, শারীরিক অবয়ব হোক বা জ্ঞান 
হোক, তেমনই আকাশ-পৃথিবী, তারকারাজি বা অন্য কোনো উপাদান হোক-_ 
নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী একমাত্র মহান আল্লাহ এসব সৃষ্টি করায় অস্তিত্বহীন 
অবস্থা থেকে অস্তিত্ব লাভ করেছে। অনুরূপ সকল সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য ও প্রভাব এবং 
এগুলোর গুণ ও অবস্থা আল্লাহ উদ্ভাবন করার ফলে উদ্ভাবিত হয়েছে। 
কোনো বস্তু একক হোক বা যুক্ত, তা-ও তার আবিষ্কার। গরম অথবা ঠান্ডা 
উভয় উপাদান তারই সৃষ্টি। আগুন ও পানি যেমন তার দান, তেমনই আগুনের 
উন্নতা ও পানির শীতলতাও তীর সৃষ্টি। কোনো বস্তুই ইচ্ছামতো গরম বা ঠান্ডা 
হতে পারে না। মোটকথা, প্রত্যেক সম্ভাব্য বস্তুর অস্তিত্ব, তার গুণ, প্রভাব ও 
অবস্থা একমাত্র আল্লাহর ইচ্ছায় সৃজিত হয়েছে। তিনি সকল সৃষ্টির অস্তিত্বের 
মালিক; তাই চাইলে যেকোনো সময় যেকোনো বস্তুর অস্তিত্ব হরণ করতে 
পারেন। অনুরূপভাবে তিনি সকল সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য ও অবস্থাসমূহেরও মালিক; 
তাই তিনি ইচ্ছা করলে কোনো বস্তুকে বৈশি্ট্যহীনও করে দিতে পারেন। যেমন, 
তিনি তার উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন কোনো বান্দার জন্য আগুনের পোড়াবার ক্ষমতা রহিত 
করে তাকে শীতলতা দিয়ে নিরাপদ করতে পারেন। কারণ, তিনি আগুনকে যেমন 
অস্তিত্ব দান করেছেন, তেমনই এর উন্নতাও তিনি সৃষ্টি করেছেন। তাই কোনো 
বস্তুর অস্তিত্ব, গুণ ও বৈশিষ্ট্য হরণ করার ক্ষমতাও তার রয়েছে। 
প্রত্যেক বস্তুর বৈশিষ্ট্য এবং তার বিশেষ শক্তিও আল্লাহর সৃষ্টি। এমন নয় যে, 
আল্লাহ কেবল আগুন সৃষ্টি করেছেন এবং আগুনের মধ্যে দাহিকাশস্তি আপনা- 
আপনিই এসে গেছে; বরং এই পোড়াবার ক্ষমতাও তিনি সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ 
শুধু মানুষ সৃষ্টি করেছেন আর মানুষের জ্ঞান, উপলব্ধিশত্তি এমনিতেই তার মধ্যে 
এসে গেছে_-এমন নয়; বরং সবকিছুই আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। মানুষের জ্ঞান ও 
উপলব্ধিশক্তি আল্লাহর ইচ্ছার অনুগামী। তিনি যতটুকু চান, কেবল ততটুকুই মানুষ 
পেয়ে থাকে; বিন্দুমাত্র কম বা বেশি নয়। তদূপ আগুনের পোড়াবার ক্ষমতাও 
আল্লাহর ইচ্ছার অনুগামী। 


সকল সৃষ্টি ও গুণ যেমন তাদের অস্তিত্বের ব্যাপারে আল্লাহর মুখাপেক্ষী, তেমনই 
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তাদের স্থায়িত্বের ব্যাপারেও তারা আল্লাহর মুখাপেক্ষী। সত্তা বা গুণ, মূল বা 

বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি সবকিছুর অস্তিত্ব-স্থায়িত্ব আল্লাহর ইচ্ছার অনুগামী। তিনি যত 

দিন চান, কেবল তত দিনই তারা স্থায়িত্ব লাভ করতে পারে। তিনি যখন এদের 
ধ্বংস চান, তখন সবকিছু ধ্বংস হয়ে যায়। তিনিই সকল কারণ ও কাজের স্রষ্টা 
এবং তিনিই কারণসমূহের কারণ সৃষ্টি করেছেন। এক কারণ কখনো অন্য কোনো 
কারণের কারণ হতে পারে না। 

কোনো জ্ঞানী ব্যক্তি জড়পদার্থ থেকে কোনো কাজ সংঘটিত হতে দেখে সেই 
কাজের কর্তা সম্পর্কে অনুসন্ধানে লিপ্ত হন। কারণ, তিনি জানেন, এই কাজ 
কেবল জড়পদার্থ দ্বারা সংঘটিত হয়নি; বরং এটা আরেক কর্তার কাজের ফল, 
যার সৃজন ও প্রভাবের ফলে এই কাজ জড়পদার্থ থেকে প্রকাশিত হচ্ছে এবং এই 
জড়পদার্থও প্রকৃত কর্তার দ্বারা সৃষ্ট। 

অনুরূপভাবে জ্ঞানী ও বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ কোনো কাজের কারণ ও মাধ্যমের নিদর্শন 
দেখে উপলব্ধি করতে পারেন_-এসব কাজ ও নিদর্শন কারণ ও মাধ্যমসমূহের 
নয়; বরং অন্য কোনো প্রকৃত কর্তার কাজের ফলশ্রুতি। এই কারণ ও কাজের 
প্রকৃত কর্তার কাজের লালিত এবং প্রকৃত কর্তার গোপন অস্তিত্বের দলিল। 
মূৰ্খরা নিজের মূর্খতা ও বোকামির কারণে জড়পদার্থকে প্রকৃত কর্তা মনে করে 
এবং এর মূল কর্তার কাজ অস্বীকার করে। 


আল্লাহ ভালো-মন্দ উভয়টির স্রষ্টা 

মহান আল্লাহ ভালো-মন্দ উভয়ের স্রষ্টা হলেও তিনি ভালোর প্রতি সন্তুষ্ট এবং 
মন্দের প্রতি অসন্তৃষ্ট। আলো ও আধার, পবিত্রতা ও অপবিত্রতা, ফেরেশতা ও 
শয়তান, নেক ও বদ ইত্যাদি সবকিছুই আল্লাহর সৃষ্ট: কিন্তু তিনি নেকির প্রতি 
সন্তুষ্ট এবং মন্দকাজের প্রতি অসন্তৃষ্ট। ইচ্ছা ও সন্তুষ্টি এই দুটি শব্দের মধ্যে 
বিরাট পার্থক্য বিদামান। আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতকে তার সন্তুষ্টির দিকে 
পথনির্দেশ করেছেন। অন্য দলসমূহ এই পথনির্দেশ না মানায় পথভ্রষ্ট হয়েছে। 


বান্দার কাজের স্রষ্টাও আল্লাহ 


মহান আল্লাহ সকল বান্দার স্রষ্টা, এমনকি তাদের চরিত্র, অভ্যাস, গুণ ও যাবতীয় 
কর্মকান্ডের স্রষ্টা। সকল ভালো-মন্দ কর্মকাণ্ড তার তাকদির (নির্ধারণ), জ্ঞান ও 
ইচ্ছার দ্বারা সংঘটিত হয়। ভালোকাজের প্রতি রয়েছে তার সন্তুষ্টি এবং মন্দকাজের 


FF ইসলামি আকিদা [১ম খণ্ড, তাওহিদ] 


২৮০০১১০১০০৮ 


পারার তবে এ কথা স্মরণ রাখা দরকার, কেবল মন্দ কাজ আল্লাহর 
প্রতি সম্পৃত্ত করা বেআদবি। আল্লাহকে মন্দের ভ্রষ্টা বলা সংগত নয়; বরং এভাবে 
বলা যেতে পারে, তিনি ভালো-মন্দ উভয়ের ভ্রষ্টা। আল্লাহকে সকল কিছুর স্রষ্টা 
বলে স্বীকার করতে হবে। আল্লাহকে অপবিত্রতা ও শুকরের স্রষ্টা বলা কখনোই 
উচিত নয়। আল্লাহর পবিত্র শানে এ ধরনের শব্দ ব্যবহার করা বেআদবি। 


আল্লাহ যেমন বান্দা সৃষ্টি করেছেন, তেমনই তিনি বান্দার কর্মকাণ্ডও সৃষ্টিকরেছেন। 
অবশ্য বান্দার কিছু এচ্ছিক কাজ-_যা আল্লাহপ্রদত্ত সিদ্ধান্ত ও ইচ্ছা অনুযায়ী 
সম্পন্ন হয়। আর কোনো কোনো কাজ অনিচ্ছাকৃতভাবে হয়ে যায়, যাতে বান্দার 
ইচ্ছা, আগ্রহ ও আকর্ষণের কোনো অবকাশ নেই। যেমন, রোগাক্রান্ত ব্যস্তির হাত 
কাপা। এই কাপুনির ক্ষেত্রে ব্যক্তির চিন্তা, ইচ্ছা-আকাঙ্কা ও আকর্ষণের কোনো 
অবকাশ নেই। এ জন্য এই কীপুনিকে অনিচ্ছাকৃত কাজ বলতে হবে। যে কাজ, 
কল্পনা, স্বভাবগত আশা-আকাঙ্জা বা ঘৃণা ও অনিচ্ছার পরে সম্পন্ন হয়, সেই 
কাজকে এচ্ছিক বলা হয়। যেমন : আন্তরিকতার নিদর্শনস্বরূপ মুসাফাহার জন্য 
হাত প্রসারিত করা এবং রাগান্বিত অবস্থায় কাউকে মারার জন্য হাত উঠানো। 
এসব কাজ এছ্ছিক। 

মানুষ যেমন আন্নাহপ্রদত্ত চোখের দ্বারা দেখে এবং কানের দ্বারা শোনে, তেমনই 
আল্লাহপ্রদত্ত শত্তি ও ইচ্ছার দ্বারা কোনো কাজও করে থাকে। এসব কাজ আল্লাহ্‌র 
সৃষ্ট এবং এর সবকিছুই তার শস্তি ও ইচ্ছায় সংঘটিত হয়ে থাকে; কিন্তু যেহেতু সব 
কাজ করা বা না করা বান্দার ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল, তাই বান্দা তার নিজের ইচ্ছা 
অনুযায়ী যে নেককাজ করবে, এর ভালো প্রতিদান সে পাবে; আর যে মন্দ কাজ 
করবে, সে তার প্রতিদানে শাস্তি ভোগ করবে। 

মুতাজিলা ও কাদরিয়া সম্প্রদায় বান্দাকে তার কাজের অষ্টা বলে থাকে। আর 
জাবরিয়ারা বলে, বান্দার মধ্যে কোনো শক্তি ও ইচ্ছা নেই, বান্দার সব তৎপরতা 
ও অবস্থান গাছ ও পাথরের অনুরুপ। তাদের মতে, সৎকাজের প্রতিদানে বান্দা 
সাওয়াব পাবে; কিন্তু পাপকাজের জন্য শাস্তি পেতে হবে না। কাফির ও পাপীরা 
অপারগ, তাদেরকে কোনো কিছু জিজ্ঞেস করা হবে না। 

আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মতে, উপরিউত্ত দুটি বস্তৃব্যের কোনোটিই 
সঠিক নয়। কাদরিয়া ও মুতাজিলাদের বন্তব্য সঠিক না হওয়ার কারণ, বান্দার 
মধ্যে তার কাজের স্রষ্টা হওয়ার যোগ্যতা নেই। কারণ, সম্ভাব্য ও অনিত্য বস্তু 
স্রষ্টা ও নিরঙ্কুশ কর্তা হওয়া অসাধ্য ও অসম্ভব ব্যাপার। উপরন্তু আল্লাহ এ থেকে 
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সম্পূর্ণ পবিত্র যে, সৃষ্টিকর্মে তার কোনো শরিক ও সহযোগী থাকবে; আর তিনি 
একাকী সৃষ্টি করতে অপারগ হবেন। আল্লাহ বলেন, 
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তবে কি তারা আল্লাহর এমন সব শরিক সাব্যস্ত করেছে, যারা আল্লাহ 

যেমন সৃষ্টি করেছেন সে রকম কিছু সৃষ্টি করেছে, ফলে তাদের কাছে 

উভয়ের সৃষ্টিকার্য একই রকম মনে হচ্ছে? (কেউ যদি এ বিভ্রান্তির শিকার 

হয়ে থাকে, তবে তাকে) বলে দাও, কেবল আল্লাহই সবকিছুর ত্রষ্টা এবং 

তিনি একাই এমন যে, তার ক্ষমতা সবকিছুতে ব্যাপ্ত। [সুরা রাদ (১৩) :৯৬| 
মানুষ এত অক্ষম ও অসহায় যে, কণ্ঠনালি দ্বারা আরবি অক্ষর ‘মিম’ এবং 
ঠোটের দ্বারা ‘আইন’ উচ্চারণ করতে পারে না। সুতরাং সে কীভাবে তার সকল 
কর্মকাণ্ডের স্রষ্টা হওয়ার দাবি করতে পারে? 
জ্ঞান ও অনুভূতির বাইরে হওয়ায় জাবরিয়াদের বন্তব্য সঠিক নয়। কেননা, জ্ঞানী 
ও পণ্ডিতগণ একমত যে, কাজ দু-ধরনের হতে পারে : 

১. ইচ্ছাকৃত। 

২. অনিচ্ছাকৃত। 
এ ব্যাপারেও সবাই একমত, যে ব্যস্তি নিজ ইচ্ছায় ভালো কাজ করবে, সে পুরস্কার 
পাবে এবং যে স্বেচ্ছায় মন্দ কাজ করবে, সে শাস্তি পাবে। জাবরিয়াগণ কাজের 
এ ধরনের শ্রেণিবিভাগ অস্বীকার করে। তাদের মতে সব কাজ বাধ্য হয়ে করতে 
হয়; স্বেচ্ছায় করা হয় না। 
শাসনকাৰ্য পরিচালনায় যথাযথ দায়িত্ব পালনকারী, আত্মোৎসর্গকারী ও বীরত্ব 
্রদর্শনকারীগণ তাদের পুরস্কার অবশ্যই পেয়ে থাকে। পক্ষান্তরে রাষ্্রদ্রোহীকে 
ফাসিতে ঝুলতে হয় অথবা অনির্দিষ্টকাল আটক থাকতে হয়। চোর ও মন্দলোককে 
অল্পদিনের জন্য হলেও জেল খাটতে হয়। ইচ্ছাকৃতভাবে ভালো বা মন্দ, যে 
কাজই করা হোক না কেন, যদি এই কাজের পুরস্কার বা শাস্তির কোনো ব্যবস্থা 
দুনিয়াতে না থাকত, তবে দুনিয়া অশান্তি ও বিশৃঙ্খলায় ভরে যেত। 
অতএব, দুনিয়ার এই ক্ষণস্থায়ী শাসনকর্তৃত্বের বাধ্য বা অবাধ্য হওয়ার জন্য যদি 
পুরস্কার বা শাস্তি পেতে হয়, তবে সকল ক্ষমতার আধার মহান আল্লাহর বাধ্য 
বা অবাধ্য হওয়ার জন্য কোনো পুরস্কার বা শাস্তি পাওয়ার ব্যাপারে সন্দেহের 
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রাবি; আর সে যদি 
বলতে থাকে যে, আমি অক্ষম হয়ে টুরি করেছি, আমাকে কেন শাস্তি দেওয়া 
হচ্ছে? তখন তার এই অযৌক্তিক কথার উত্তরে বলা হবে যে, তুমি যদি অক্ষম 
হতে, তবে ঘর থেকে বের হতে পারতে না। এই অন্ধকার রাতে বের হয়ে কোনো 
ঘরের তালা ভাঙা বা দরজা খোলা কোনো অক্ষম লোকের কাজ নয়। বান্দা যদি 
দুনিয়ার ক্ষণস্থারী শাসনকর্তৃত্বের আদেশ-নিষেধ মেনে চলতে বাধ্য হয়, তবে 
প্রকৃত ও মহান শাসক আল্লাহর আদেশ-নিষেধ কেন মেনে চলবে না? 

আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আলিমগণ বলেন, স্বাধীন ইচ্ছা ও সম্পূর্ণ 
অক্ষমতা-_-এ উভয় দাবিই জ্ঞানবিরোধী। সহজ-সরল পথ সেটাই, যা 
বাহুল্যবর্জিত; অথচ যথাযথ। এই পন্থায় বান্দা একেবারে অপারগও নয়, আবার 
তার কর্মকাণ্ডের স্বাধীন কর্তাও নয়; বরং তাকেও এর মধ্যবর্তী পথের অনুসারী 
হতে হবে। জ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকেও যৌন্তিকভাবে এ কথা সত্য যে, জাবরিয়াদের 
বন্তব্য সঠিক চিন্তা ও গবেষণার পরিপন্থি। 
আমরা সকলেই জানি যে, মানুষের মধ্যে ক্ষমতা ও ইচ্ছা নামক গুণ বিদ্যমান। আর এটা 
সর্বজনবিদিত যে, মানুষের গতি, তৎপরতা ও অবস্থান পাথরের মতো নয়। পাথরের 
তৎপরতা তার ইচ্ছার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয়। অপরদিকে মানুষের চলাফেরা ও সার্বিক 
তৎপরতা ইচ্ছাশক্তি দ্বারা পরিচালিত হয়। যেহেতু এটা প্রমাণ হয়ে গেল যে, বান্দার 
মধ্যে কাজ করার ক্ষমতা ও ইচ্ছা রয়েছে, তাই এর মধ্যে দুটো সম্ভাবনা বিদ্যমান : 

১. বান্দার ইচ্ছা ও ক্ষমতা সম্পূর্ণ স্বাধীন হবে। এই মতবাদ অনুযায়ী মানুষের 


কুফরিতে লিপ্ত হওয়া বা মুমিন হওয়ার ব্যাপারে আল্লাহর ইচ্ছার কোনো 
স্থান নেই। কাদরিয়ারা এই মতবাদের প্রবস্তা। 


২. বান্দার মধ্যে ইচ্ছা ও ক্ষমতা আছে; কিন্তু এই ইচ্ছা স্বাধীন নয়; বরং 
তা আল্লাহর ইচ্ছা ও ক্ষমতার আওতাধীন। আহলুস সুন্নাত ওয়াল 
জামাআত এই মতবাদের প্রবস্তা এবং যুক্তি ও শরিয়তের দৃষ্টিতে তা 
সঠিক। কারণ, বান্দার মধ্যে আল্লাহর ক্ষমতাবহির্ভৃত স্বাধীন ইচ্ছা থাকা 
অসম্ভব। যেহেতু বান্দার অস্তিত্ব ও গুণাবলি ইত্যাদি স্বাধীন নয়, তাই সে 
স্বাধীন ইচ্ছার অধিকারী হবে কীভাবে? 

আল্লাহ বলেন, 
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তোমরা ইচ্ছা করতে পারো না, যদি না সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহ ইচ্ছা 


করেন। [সুরা তাকউইর (৮১) : ২৯] 
আমরা জানতে পারলাম যে, বান্দার মধ্যে ইচ্ছার স্বাধীনতা রয়েছে; কিন্তু তা 
আল্লাহর ইচ্ছার অধীন। এ কারণে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মতে, মানুষ 
ইচ্ছার স্বাধীনতা ও পরাধীনতার মধ্যবর্তী অবস্থানে রয়েছে। কোনো কোনো অর্থে 
মানুষ স্বাধীন। কারণ, মানুষ তার ইচ্ছা ও ক্ষমতার দ্বারা কাজ করে থাকে। এই 
কাজ করার ক্ষেত্রে সে অপারগ নয়; কিন্তু ইচ্ছা করার ক্ষেত্রে সে আবার পুরোপুরি 
স্বাধীনও নয়। যেমন মানুষ তার ইচ্ছাশত্তি দ্বারা শোনে ও দেখে; কিন্তু শোনা ও 
দেখার ক্ষমতায় সে স্বাধীন নয়। অনুরূপভাবে মানুষ তার কার্যকলাপে স্বাধীন; কিন্তু 
কাজ করার শত্তিতে স্বাধীন নয়; বরং অপারগ বান্দা আল্লাহপ্রদত্ত ক্ষমতা দ্বারা যে 
কাজ করে, শরিয়তের পরিভাষায় এটাকে 'কাসক (অর্জন করা) বলে। সব কাজের 
স্রষ্টা ও অস্তিত্বদানকারী হচ্ছেন আল্লাহ এবং বান্দা কাজের অর্জনকারী। প্রতিদান 
ও শাস্তি নির্ধারণে এটাই বিবেচ্য। দুর্বলের জন্য দুর্বল ইচ্ছাই সংগত। স্বাধীন ও 
পরিপূর্ণ ক্ষমতা তো একমাত্র স্রষ্টা আল্লাহর জন্যই; সৃষ্টির জন্য তা সংগতিপূর্ণ নয়। 
কাদরিয়া ও আহলুস সুন্নাহর মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে, কাদরিয়ারা বান্দার ইচ্ছার সীমাহীন 
স্বাধীনতাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। আহলুস সুন্নাহ মানুষের ইচ্ছার সীমাহীন 
স্বাধীনতা স্বীকার করে না। অপারগতা ও ইচ্ছার সীমাহীন স্বাধীনতার মধ্যবর্তী ও 
ভারসামামূলক পন্থাও ইচ্ছার পরাধীনতার মধ্যে গণ্য। শরিয়তের পরিভাষায় এটাকে 
“কাসব ও ‘আমল’ তথা অর্জন ও কাজ বলে। কুরআন মাজিদের প্রত্যেক স্থানে 
আল্লাহ 'খালক' তথা সৃষ্টিকে তার নিজের সঙ্গে সম্পৃত্ত করেছেন এবং 'কাসব' 
ও ‘আমল’ তথা অর্জন ও কাজকে বান্দার দিকে সম্পৃত্ত করেছেন। আল্লাহ বলেন, 
SIAL; EL ১৯ 
আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে এবং তোমাদের সকল কাজকে। 
[সুরা সাফফাত (৩৭) : ৯৬] 
এই আয়াতে আল্লাহ সৃষ্টিকে নিজের দিকে এবং ‘কাসব’ ও ‘আমল’ তথা অর্জন 
ও কাজকে বান্দার দিকে সম্পর্কযুন্ত বলে ঘোষণা করেছেন। এ বিষয়ে কোনো 
সন্দেহ নেই যে, বান্দার প্রত্যেকটি কাজ আল্লাহর জ্ঞান ও ইচ্ছা দ্বারা সংঘটিত হয়; 
কিন্তু আল্লাহ মানুষকে কিছু স্বাধীনতা ও শস্তি দান করেছেন, যাতে বান্দা তার 
নিজস্ব ইচ্ছা ও ক্ষমতা দ্বারা কাজ করতে পারে। দুনিয়াতে যেমন বান্দার ইচ্ছাকৃত 
কাজের পুরস্কার ও শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে, তেমনই পরকালেও ভালো কাজের 
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জনা পুরস্কার এবং মন্দকাজের জন্য শাস্তি ভোগ করতে হবে। 


তাকদির 
যে কাজ স্বেচ্ছায় করা হয়, তার শুরুতে চিন্তাভাবনার প্রয়োজন রয়েছে। কোনো 
অট্টালিকা তৈরি করতে হলে প্রথমেই এর নকশা প্রস্তুত করতে হয়, যাতে 
অঙ্কিত নকশা অনুযায়ী অট্টালিকা নির্মাণ করা যায়। 
এটা প্রতিষ্ঠিত সত্য যে, আল্লাহ এ দুনিয়া তার ইচ্ছা ও ক্ষমতার দ্বারা সৃষ্টি 
করেছেন। সুতরাং নিঃসন্দেহে আল্লাহ দুনিয়া সৃষ্টির প্রথমে দুনিয়ার একটি নকশা 
ও পরিকল্পনা করেছিলেন এবং আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত প্রত্যেক বস্তুর একটা 
পরিমাপ ও পরিমাণ নির্ধারণ করেছিলেন। এই নকশা ও পরিমাপের নামই 
তাকদির। আভিধানিক দৃষ্টিতেও তাকদিরের অর্থ পরিমাপ। আল্লাহ বলেন, 
€103855598200- ৬ 

আল্লাহ সবকিছুর জন্য একটা পরিমাণ নির্দিষ্ট করে রেখেছেন। [সুরা 

তালাক (৬৫): ৩] 
আল্লাহ এ নকশা ও পরিমাপ অনুযায়ী দুনিয়া সৃষ্টি করাকে “কাজা” বলে। “কাজা'- 
এর আভিধানিক অর্থ হলো সৃষ্টি করা। আল্লাহ বলেন, 

৬৯০৪০৩৫৯৪৪৯ 

তারপর তিনি আকাশসমূহকে সপ্তাকাশে পরিণত করলেন। [সুরা 

ফুসসিলাত/হা মিম সাজদাহ (৪১) : ১২] 
আল্লাহ ও তার বান্দার জ্ঞানের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান রয়েছে। যেমন, বান্দা অনেক 
সময় কোনো প্রতিবন্ধকতার কারণে নিজের জ্ঞান, পরিমাপ ও নকশা অনুযায়ী 
ঘর তৈরি করতে সক্ষম হয় না। কারণ, বান্দার জ্ঞান ও পরিমাপে ভুল হয়ে যায়; 
কিন্তু আল্লাহ যে কাজের ইচ্ছা করেন, তাতে কেউ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে 
না। কেননা, আল্লাহর জ্ঞান ও পরিমাপে কোনো ত্রুটি হতে পারে না। সবসময় তা 
আল্লাহর নির্ধারিত নিয়মে হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে বান্দার জ্ঞান যেহেতু অসম্পূর্ণ, 
তাই বান্দা কোনো কাজের নকশা বানানোর পরে অনেক বিষয়ে তার জ্ঞান লাভ 
হয়। ফলে তার জ্ঞান ও নকশার মধ্যে পার্থক্য হয়ে যায়। আল্লাহর জ্ঞান সীমাহীন, 
তাই তার জ্ঞান ও নকশার মধ্যে কোনো পার্থক্য হয় না। 


অবিশ্বাসী ও বিধমমীরা শরিয়তের বিধিবিধানকে ‘কাজা’ ও “কাদার'-এর বিরোধী 
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মনে করে এবং শরিয়তের জীবন পরিহারের জন্য ‘কাজা’ ও ‘কাদার’ সম্পর্কে 

তর্কে উপনীত হয় এবং মুসলমানদের অন্তরে বিভিন্ন সন্দেহের অবতারণা করে।১ 

আল্লাহ এ বিশ্বের সবকিছু এক রূপে সৃষ্টি করেননি; বরং ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের 

জিনিস সৃষ্টি করেছেন। প্রতোকটি বস্তুর ভিন্ন ভিন্ন আকার-অবয়ব সৃষ্টি করেছেন। 

প্রতোক বস্তুর মধ্যে পৃথক পৃথক শত্তি রয়েছে। একটি গাছ থেকে বিভিন্ন ধরনের 
কাঠ পাওয়া যায়। গাছের কোনো কোনো অংশ জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়, 
কোনো অংশ দ্বারা তন্তা, কোনো অংশ ছাদের কাজে এবং কোনো অংশ শৌচাগার 
নিমাণে ব্যবহৃত হয়। 

একই খনি থেকে আহরিত লোহার দুটি টুকরোর মধ্যে একটি দ্বারা শাহি আয়না 
তৈরি করা হয় এবং অপরটি দ্বারা চতুষ্পদ জন্তুর পায়ের নাল তৈরি করা হয়। 
কার্যকারিতার এই তারতম্য আল্লাহর ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল। সারা বিশ্বের 
জ্ঞানীগণ এ বিষয়ে একমত যে, সৃষ্টিকুলের শক্তি, গুণ ও অবস্থা একরকম নয়। 
যদি সব একরকম হতো তাহলে এ বিশ্ব চলত না; সেটা হতো এক কাল্পনিক বিশ্ব 
এখন কথা হচ্ছে, বিভিন্ন বস্তুর সামর্থ্য ও শস্তিতে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয় কেন? আজ 
পর্যন্ত কারও দ্বারা এই প্রশ্নের সমাধান হয়নি এবং কখনো হবে না। কবি বলেন, 

এই জটিলতা ও গৃঢ কথার রহস্য কেউ উদ্ঘাটন করেনি এবং করতে 
পারবেও না। 

মুসলমানরা বিশ্বাস করে যে, সৃষ্টিজগতের সবকিছু একমাত্র সর্বজ্ঞ ও জ্ঞানময় 
মহান আল্লাহ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। আর ধর্মবিরোধীরা বলে, সৃষ্টিজগতের 
বন্তুরাশির শস্তির পার্থক্য অন্ধ, শ্রবণশ্তিহীন বস্তু ও এর গতির ফলশ্ুতি। (এই 
অযৌক্তিক দাবির কোনো দলিল নেই)। 
আল্লাহ তার কুদরত ও হিকমতের দ্বারা গাছ ও পাথর ইত্যাদি একরকম করে সৃষ্টি 
করেননি; বরং প্রত্যেকটিতে ভিন্ন ভিন্ন সম্তাবনাসহ সৃষ্টি করেছেন। অনুরূপভাবে 
আল্লাহ সকল বান্দাকে এক রকম করে সৃষ্টি করেননি। ফলে সবার শস্তি ও সামর্থ্য 
সমান নয়। কাউকে জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান বানিয়েছেন আর কাউকে বুদ্ধিহীন ও অসং 
জ্ঞান দিয়ে বানিয়েছেন। কারও মধ্যে সত্য-গ্রহণের শক্তি দিয়েছেন এবং কারও 
মধ্যে অসত্য-গ্রহণের শস্তি দিয়েছেন। কারও অন্তরকে আয়নার মতো স্বচ্ছতা 
দান করেছেন, যার ফলে তা সূর্যের আলোর প্রতিবিশ্বকে সহ্য করতে পারে৷ 


১৪৩ সত্য অনুসন্যানীদের সান্তৃনার জন্য এ দুআ পাঠযোগ্য-_“লা হাওয়ালা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ'। 
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৩৩ 
কারও অন্তরকে কালিমালিপ্ত করে সিরা কারও অন্তর নিজের নূর ও 
ওজ্্বলোর কেন্দ্রবিন্দু বানিয়েছেন; আর কাউকে জাহান্নামের ইন্ধন বানিয়েছেন। 
আল্লাহ বলেন, 
বো 

আমি তো অনেক জিন ও মানুষকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছি। 

[সুরা আরাফ (৭): ১৭৯] 
কবি বলেন, 

প্রেম-ভালোবাসার কারখানা ও কেন্দ্রে কুফর আবশ্যক। দোজখ 

কাকে দহন করবে, যাদি আবু লাহাব না থাকে? 
আল্লাহকে এমন প্রশ্ন করার শস্তি-সাহস কারও নেই যে, তিনি বিভিন্ন বস্তুকে 
কেন ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ বলেন, 
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তিনি যা কিছু করেন সে ব্যাপারে তাকে জিজ্ঞাসা করা যায় না; বরং তারা 
যাকিছু করে সে ব্যাপারে তাদের জিজ্ঞাসা করা হবে। [সূরা আহ্বয়া (২১) :২৩] 


তাকদির নিয়ে সংশয়ের অপনোদন 


তাকদির নিয়ে একটা সংশয় হলো, বান্দার সব কথা ও কাজের উৎস হলো তার 
শক্তি ও সামর্থ্য। আর এসব হচ্ছে অনন্ত ও অসীম, যা মানুষের সামর্থ্যের বাইরে। 
সুতরাং কাফিরদের দোষারোপ করার যুক্তি কী? 


এই সংশয়ের জবাব হলো, আল্লাহর সকল সৃষ্টি দুই শ্রেণিতে বিভন্ত। এক শ্রেণির 
সৃষ্ট বস্তুতে আল্লাহ জ্ঞান ও ইচ্ছাশক্তি দান করেননি। যেমন : গাছ ও পাথর 
ইত্যাদি উদ্ভিদ ও জড় বস্তু। এসব বস্তুকে কোনো পুরস্কার বা তিরস্কার করা 
হবে না। এমনকি আল্লাহর কাছে কোনো জবাবদিহিও করতে হবে না এবং কোনো 
প্রতিদান বা শাস্তিও দেওয়া হবে না। 


অপর শ্রেণির সৃষ্টিকে আল্লাহ জ্ঞান ও ইচ্ছাশক্তি দান করেছেন। যেমন : মানুষ ও 
জিন। আল্লাহ এদের জ্ঞান, বুদ্ধি, সামর্থ্য, ইচ্ছাশক্তি ও অজাপ্রত্যঙ্গ দান করেছেন। 
এরা জেনেশুনে নিজের ইচ্ছামতো কাজ করতে পারে। যেমন, তারা বলে থাকে 
যে, অমুক কাজ আমরা আমাদের হাত ও পায়ের দ্বারা করেছি; অথবা আমরা 
এরকম বলেছি বা এই কাজ করেছি। এ ছাড়াও তারা স্বীকার করে যে, এসব কাজ 
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আমাদের ইচ্ছা ও সামর্থ্যের দ্বারা সম্পন্ন হয়েছে। তারা তাদের কৃতকর্মের ভালো 
মন্দ প্রতিদান স্বাভাবিকভাবে মেনে নেয়: কিন্তু যখন তাদের কৃতকর্মের জনা 
পরকালের প্রতিদানের কথা উল্লেখ করা হয় তখন তারা বলে, আমরা আমাদের 
কৃতকর্মের জনা দায়ী নই। সব কাজ বাধা হয়ে আমাদের করতে হয়েছে। অতএব, 
আমরা এ বাপারে সম্পূর্ণ অপারগ। অথচ তারা এটা বুঝতে চায় না যে, আল্লাহ 
তাদের মধ্যে যে জ্ঞান, ইচ্ছাশক্তি ও সামর্থ সৃষ্টি করেছেন, সেই গুণরাশি কাজে 
লাগিয়ে আল্লাহর বিধানসমূহের প্রতিপালন করা তাদের জন্য অপরিহার্ষ। কেননা, 
আল্লাহর বিধান পালনে উত্তম প্রতিদান এবং আল্লাহর নাফরমানির প্রতিদানে 
তাদের শাস্তি পেতে হবে। 


দুনিয়ার জীবনে যেমন ভালো-মন্দ কোনো কিছু না করলে বাদশাহর পক্ষ থেকে 
কোনো পুরস্কার বা শাস্তি পাওয়া যায় না, তেমনই শরিয়তের কোনো নির্দেশ 
পালন অথবা কোনো নাফরমানির কাজ না করলে আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো 
পুরস্কার বা শাস্তি পেতে হয় না। 

কারক্ষেত্রে বীরত্ব দেখাতে না পারলে কেবল বীরত্ব ও সাহসিকতার কথার ভিত্তিতে 
কাউকে পুরস্কার দেওয়া হয় না। অনুরূপভাবে শরিয়তের অনুসরণ বা নাফরমানি 
প্রকাশিত না হলে কেবল ভালো-মন্দ কাজ করার সামর্থ্যের ভিত্তিতে পুরস্কার বা 
শাস্তি দেওয়া হয় না। 


মানুষ নিরঙ্কুশ স্রষ্টা বা কর্তা নয়, আবার গাছ-পাথরের মতো বাধাও নয়, 
বরং এ দুয়ের মাঝামাঝি মানুষের অবস্থান। আল্লাহ হচ্ছেন সবকিছুর স্রষ্টা ও 
কর্তা। তিনি নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ও স্বাধীন ইচ্ছাশস্তির অধিকারী। তিনি নিজ দয়ার 
কিছু ক্ষমতা, ইচ্ছাশক্তি ও ইখতিয়ার বান্দাকে দিয়েছেন, যেন সে এর দ্বারা তার 
মহান প্রতিপালকের ইবাদত ও আনুগতা করতে পারে। এ কারণেই বান্দাকে 
উপার্জনকারী বলা হয় এবং ভালো-মন্দ তার দিকে সম্পর্কিত করা হয়। এই 
উপার্জনের ওপরই সে নন্দিত বা নিন্দিত হয়। আল্লাহ বলেন, 
৩6৬ TUE ৯৪৪১৯ 
আল্লাহ কারও ওপর তার সাধ্যের বাইরে দায়িত্ব অর্পণ করেন না। যে 
ভালো উপার্জন করবে, সে তার প্রতিদান পাবে এবং যে মন্দ উপার্জন 
করবে, সে তার প্রতিফল পাবে। [সুরা বাকারা (২) :২৮৬] 


ar ইসলামি আকিদা [১ম খণ্ড, তাওহিদ] 


19 হাল এপাহ মন্দ বলা হবে; সবকিছুর স্রষ্টা হওয়ার 
কারণে আঞাতণ [এ তা আশপাকত করা হবে না। তরবারি চালনাকারীকেই 
ঘাতক বলা £91, তার |নমাতাকে নয়। নির্মাতার দিকে কোনো মন্দ সম্পর্কিত 
করা হ9 ন, বরং তার আগাত। এ প্রতিভার প্রশংসা করা হয়। তরবারি তৈরি 
বরা মগ [যয এয, [নখ ৩1 আগাচর ঝবহার করা মন্দ বিষয়।+* 

oft আলে মান বাহ 
হান রাহ, ইমাম ও। 
দৌহএ, আহ | এ 
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এর মাকতু বাতে বর্ণিত হয়েছে, একবার ইমাম আবু 
যর সাদিক রাহ, কে জিজ্ঞেস করলেন, "হে নবি %&-এর 
মন কোনো বিষয় ভার বান্দাদের সোপর্দ করেছেন যে, বান্দা 
যা চাইবে তা-ই বলাতে পারবে?" তিনি বলেন, "আল্লাহ এ থেকে পবিত্র যে, তিনি 
ডার বুবুবিয়াত (প্রত) বান্দাদের নিকট অর্পণ করবেন।" ইমাম আবু হানিফা 
রাহ, জিঙ্ঞেস করলেন, 'আল্লাহ কি বান্দাদের ওপর চাপ প্রয়োগ করেছেন এবং 
কোনো কাজ করতে তাদের বাধা করেছেন?' তিনি বলেন, ‘আল্লাহর ইনসাফের 
শান এ থেকে অনেক উর্ধে যে, তিনি বান্দাদের কোনো বিষয়ে বাধ্য করবেন 
আর কিয়ামতের দিন সে কারণে তাদের শাস্তি দেবেন।' ইমাম আবু হানিফা রাহ, 
বললেন, 'তাহলে বিষয়টি আসলে কেমন?' তিনি বললেন, 'মাঝামাঝি। বাধ্যতাও 
নেই, অর্পণও নেই; চাপ প্রয়োগও নেই, দায়িত্ব হস্তান্তরও নেই।” 
বান্দা যেহেতু গাছ ও পাথরের মতো বাধ্য নয়; বরং আল্লাহ তাকে কিছু ইখতিয়ার 
ও ইচ্ছাশত্তি দান করেছেন, যা দ্বারা সে কঠিন থেকে কঠিন পার্থিব কাজ চালাতে 
পারে এবং নিজেকে সরকারের বিধিবিধান ও আইনকানুনের অনুগত মনে করে। 
মুতরাং সে একই পন্থায় মহান প্রতিপালকের বিধিবিধানেরও দায়িত্বভার বহন 
করতে পারবে। এরপর আল্লাহ প্রদত্ত ইখতিয়ার দ্বারা সে যা কিছু উপার্জন করবে, 
এর ভিত্তিতে সে নন্দিত বা নিন্দিত হবে; পুরস্কার বা তিরস্কারের যোগ্য হবে। 
এটাকে শরিয়তের পরিভাষায় 'কাসব' (উপার্জন) বলা হয়। 


আল্লাহ যেহে হু পৃথিবীকে পরীক্ষার কেন্দ্র বানিয়েছেন, তাই তিনি পাপ ও পুণ্য সৃষ্টি 
করেছেন, যেন বান্দা আল্পাহপ্রদত্ত ইখতিয়ারকে কাজে লাগিয়ে যথাযথ পরীক্ষা 


দিতে পারে। অনাথায় পৃথিবী সৃষ্টির উদ্দেশ্যই অর্থহীন হয়ে যাবে। আল্লাহ বলেন, 


১৪৪ পৃথিবীতে মানুষ জৈবিক চাহিদার কারণে কত গুনাহ করে, কিন্তু এই চাহিদা না থাকলে পৃথিবীতে 
মানবপ্রজননই হতো না। মানুষ রাগের কারণে কত ধরনের গুনাহে আক্রান্ত হয়ে পড়ে, অথচ এই 
বাগ না থাকলে কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার মধাদা তার লাভ হতো না। চাহিদামাত্রই খারাপ 
নয়। একই চাহিদা স্ত্রী বা দাসীর প্রতি প্রয়োগ হলে সাওয়াব হয়, ভিন্ন নারীর প্রতি প্রয়োগ হলে 
গুনাহ হয়। প্রেমের চাহিদা কত মানুষকে আল্লাহ ওয়ালা, নবির আশিক ও শাহাদাতের দুর্বার তামান্না 
লালনকারী বানিয়ে দেয়; কিন্তু ভিন্ন ক্ষেত্রে প্রবাহিত হলে তা বড় বড় গুনাহেরও কারণ হয়। 


ইসলামি আকিদা [১ম খণ্ড, তাওহিদ) | a 
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তিনিই আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন, যখন তার 


আরশ ছিল পানির ওপর-_তোমাদের মধ্যে আমলে কে শ্রেষ্ঠ তা 
পরীক্ষার জন্য। [সুরা হৃদ (১১): ৭| 
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হে মুমিনগণ, আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের হাত ও বর্শার নাগালে 
আসা শিকারের কিছু প্রাণী দ্বারা অবশ্যই পরীক্ষা করবেন, যাতে তিনি 
জেনে নেন যে, কে তাকে না দেখেও ভয় করে। [সুরা মায়িদা (৫) : ৯৪] 
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আমি তোমার প্রতি সতাসংবলিত কিতাব অবতীর্ণ করেছি তার পূর্বের 
কিতাবসমূহের সমর্থক ও সংরক্ষকরুপে। সুতরাং তাদের মধ্যে সে 
বিধান অনুসারেই বিচার করো, যা আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন। আর 
তোমাদের নিকট যে সত্য এসেছে, তা ছেড়ে তাদের খেয়ালখুশির 
অনুসরণ করো না। তোমাদের মধ্যে প্রত্যেক জাতির জনা আমি এক 
পৃথক শরিয়ত ও পথ নির্ধারণ করেছি। আল্লাহ চাইলে তোমাদের 
সবাইকে একই উন্মত বানিয়ে দিতেন; কিন্তু পৃথক শরিয়ত এ 
জনা দিয়েছেন, যেন তিনি তোমাদেরকে যা কিছু দিয়েছেন, তা 
দ্বারা তোমাদের পরীক্ষা করতে পারেন। সুতরাং তোমরা সৎকাজে 
হবে। তারপর যে বিষয়ে তোমরা মতভেদ করছিলে, সে সম্পর্কে তিনি 
তোমাদের অবহিত করবেন। [সুরা মায়িদা (৫) : ৪৮] 


৪] ইসলামি আকিদা [১ম খণ্ড, তাওহিদ] 


৩০১০৩৯৩৯০৩১ 


যিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন, যেন তোমাদের পরীক্ষা করতে পারেন 
যে, তোমাদের মধ্যে কোন বান্তি আমলে সব্োত্তম। [সূরা মুলক (৬৭) : ২] 


আল্লাহ তার হিকমতের কারণে যদিও সবকিছু সৃষ্টি করেছেন; কিন্তু তিনি কুফর 
ও মন্দের প্রতি সন্তুষ্ট নন। কুরআনে এসেছে, 
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মুখাপেক্ষী নন। তিনি আপন বান্দাদের জনা কুফর পছন্দ করেন না। 
আর তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলে তিনি তোমাদের জনা এটাই 


করবে না। [সুরা জুমার (৩৯) : ৭] 
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আর আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদের পরবর্তীরা তাদের নিকট স্পষ্ট প্রমাণ 
আসার পরও পারস্পরিক যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হতো না; কিন্তু তারা 
যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হতো না; কিন্তু আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তা-ই করেন। 
[সুরা বাকারা (২) : ২৫৩] 
এর দ্বারা স্পষ্টভাবে বোঝা যায়, আল্লাহর ইচ্ছা এবং সন্তুষ্টি আলাদা বিষয়। 
বান্দাদের পরীক্ষা করতে তিনি সত্য সুস্পষ্ট করে দেওয়ার পর: তা গ্রহণে বাধ্য 


১৪৫ আল্লাহ বলেন, 
৬০১৫৯ 
আমি বান্দাকে দু-পথ দেখিয়েছি। [সুরা বালাদ : ১০] অর্থাৎ, ভালো-মন্দ, ইমান-কুফর, সৌভাগা- 
দুর্ভাগা উভয় প্রকার পথই দেখিয়েছ। অনাত্র বলেন, A 
৮ ৩০ HE UES 
আমি বান্দাকে পথপ্রদর্শন করে দিয়েছি; এখন হয়তো সে কৃতজ্ঞ হবে, অথবা অকৃতজ্ঞ হবে। [সুরা দাহর : ৩] 


ইসলামি আকিদা [১ম খণ্ড, তাওহিদ] FA 


১৯০৮১৫১৯০০০ 


রা বরং বাচানোর ই ইচ্ছা ও আমতা জা যে কারণে কেউ এই 
ইখতিয়ারের সদ্বাবহার করে মুমিন হয়, আবার কেউ এর অসদ্বাবহার করে 
কাফির হয়। এ কারণে করআনে এসেছে, 


১৯০৪০ সলভ ১৪ Cops HLS Hg U5} 
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তাদের (অর্থাৎ, মুনাফিকদের) যদি কোনো কল্যাণ লাভ হয়, তাহলে 
বলে এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে। পক্ষান্তরে যদি তাদের মন্দ কিছু ঘটে, 
তাহলে নেবিকে) বলে, এ মন্দ ব্যাপারটা আপনার কারণেই ঘটেছে। 
বলে দাও, সবকিছুই আল্লাহর পক্ষ থেকে ঘটে। ওই সব লোকের কী 
হলো যে, তারা কোনো কিছু বোঝার ধারেকাছেও যায় না। তোমার 
যা কিছু কল্যাণ লাভ হয়, তা কেবল আল্লাহর পক্ষ থেকেই; আর 
তোমার যা কিছু অকল্যাণ ঘটে, তা তোমার নিজের কারণে। (হে নবি) 
আমি তোমাকে মানুষের কাছে রাসুল করে পাঠিয়েছি আর এ বিষয়ে 
সাক্ষ্দানের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। [সুরা নিসা (৪) : ৭৮-৭৯] 


উভয় আয়াতে দুটি সত্য তুলে ধরা হয়েছে: 


নি 


ন 


এ জগতে যা কিছু হয়, তা আল্লাহর ইচ্ছা ও হুকুমেই হয়। কারও কোনো 
উপকার লাভ হলে তা-ও আল্লাহর হুকুমেই হয় এবং কারও কোনো 
ক্ষতি হলে তা-ও আল্লাহর হুকুমেই হয়। 

কারও কোনো উপকার বা ক্ষতির হুকুম আল্লাহ কখন দেন ও কীসের 
ভিত্তিতে দেন। এ সম্পর্কে শেষোস্ত আয়াতে বলা হয়েছে, কারও কোনো 
উপকার ও কল্যাণ-লাভের মূল কারণ কেবলই আল্লাহর অনুগ্রহ। 
কারণ, কোনো সৃষ্টিরই আল্লাহর কাছে কোনো পাওনা নেই যে, আল্লাহর 
তাকে তা দিতেই হবে। মানুষের কোনো কাজ যদি আপাতদৃষ্টিতে তার 
কোনো কল্যাণের কারণ বলেও মনে হয়, তবে এটা সত্য যে, তার সেই 
কাজ আল্লাহপ্রদত্ত তাওফিকের ফল। কাজেই সে কল্যাণ আল্লাহর 
অনুগ্রহ ছাড়া কিছু নয়; সেটা কিছুতেই তার প্রাপ্য বা হক নয়। অন্যদিকে 


ইসলামি আকিদা [১ম খণ্ড, তাওহিদ] 


| মানুষের যাদ কোনো অকল্যাণ দেখা দেয়, তবে খাত তা আল্লাহর 
হুকুমেই হয়; কিন্তু তান এ হুকুম কেবল তখনই দেন, যখন সে বা 
নিজ ইখাতয়ার ও ইচছাকমে কোনো অনায় বা ভুল করে থাকে। 
মুনাফিকদের চাৱত্ৰ ছিল, তাদের কোনো কল্যাণ লাভ হলে সেটা আয্নাহর সঙ্গ 
সম্পৃক্ত করত, আর কোনো ক্ষাত হয়ে গেলে সেটার দায়দায়িত্ব নব এর ওপর 
চাপিয়ে দিত। এর দ্বারা যাদও তারা এটা বোঝাতে চায় যে, সে ক্ষত নাব এর 
হুকুমে হয়েছে; তাদের এ ধারণা একেবারে ভুল। কারণ, [বিশ্বজগতের যাবতীয় 
কাজ শুধু আত্মাহর হুকুমেই হয়, অনা কারও হুকুমে নয়। আর যাঁদ বোঝানো 
উদ্দেশা হয় যে. নবি উ-এর কোনো ভুলের কারণে সে ক্ষতি হয়েছে, তাহলে 
নিঃসন্দেহে এটাও ভুল কথা। কারণ, প্রতিটি মানুষের যা কিছু অকল্যাণ দেখা দেয়, 
সেটা তার নিজেরই কমফল। নাবকে তো রাসুল বানিয়ে পাঠানো হয়েছে। কাজেই 
জগতে লাভ-লোকসান ও সৃষ্টি-বিনাশসংক্রান্ত যা কিছু ঘটে, তার দায়িত্ব যেমন 
তার ওপর বর্তায় না, তেমনই রিসালাতের দায়িত্ব পালনেও তার দারা কোনো ত্রুটি 
ঘটা সম্ভব নয়, যার খেসারত উম্মাহকে দিতে হবে। 


এর দ্বারা প্রমাণিত হলো, বান্দা যা কিছু কল্যাণ লাভ করে, তা আল্লাহর অনুগ্রহে 
লাভ করে। আর তার ওপর যেসব অকলাণ আপতিত হয়, তা তার মন্দকাজের 
প্রতিফল। এ কারণেই হাদিসে এসেছে, 
৬! ০] 55৫২২ ও 98 

সবময় কল্যাণ আপনার নিয়ন্ত্রণে, আর কোনো অকল্যাণ আপনার 

দিকে সম্পৃত্ত নয়।১১১ 
এ কারণে শুধু অকল্যাণ, মন্দ বা তুটিপূ্ণ বিষয় আল্লাহর দিকে সম্পর্কিত করা 
আদব-পরিপন্থি। নবি ও পুণাবানগণ এই সুক্ষ বিষয়টির প্রতি গভীরভাবে লক্ষ 
রাখতেন। তারা ত্রুটিপূর্ণ ও মন্দ বিষয়গুলো নিজেদের দিকে সম্পর্কিত করতেন; আর 
উত্তম বিশেষণগুলো আল্লাহর দিকে সম্পর্কিত করতেন। ইবরাহিম আ. বলেছেন, 

৩২৮১:৭০৬৯১.১৯ 

আর যখন আমি অসুস্থ হই, তখন তিনিই আমাকে আরোগ্য দান 

করেন। [সুরা শুআরা (২৬) : ৮০] 
আইয়ুব আ. অসুস্থ অবস্থায় বলেছেন, 


১৪৬ সহিহ মুসলিম : ৭৭১। 


ইসলামি আকিদা [১ম খণ্ড, তাওহিদ] তে 


4০:৯১ 22 75220185207 
আমি দুঃখ-কষ্টে নিপতিত হয়েছি; আর আপনি সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু। সূ 
আদ্দিয়া (২১): ৮৩]১৪% 


খাজির আ. বললেন, 


আমি তখন নৌকাটি ত্রুটিযুন্তু করতে চেয়েছিলাম। [সুরা কাহাফ (১৮): ৭৯ 
কিন্তু এর পরক্ষণেই বললেন, 
LS josie} UHL AL GIA ULS As 


উপনীত হোক; আর তাদের গচ্ছিত ধনভান্ডার উদ্ধার করুক। আমি 
নিজের পক্ষ থেকে এসব করিনি। [সূরা কাহাফ (১৮) : ৮২] 


আর যে বিষয়টি এক বিবেচনায় কল্যাণ, আরেক বিবেচনায় মন্দ (অর্থাৎ, বাস্তবে 


কল্যাণ, তবে মুসা আ.-এর দৃষ্টিতে মন্দ; কিংবা পরিণাম-বিবেচনায় কল্যাণ; কিনু 
বাহাঘৃষ্টিতে মন্দ), তিনি সে ক্ষেত্রে বহুবচনের ক্রিয়া ব্যবহার করে বললেন, 
EET RST 50427 2১:59 ১৮ 
এ কারণে আমরা চাইলাম, তাদের প্রতিপালক বেন তার পরিবর্তে 
অধিক পবিত্র ও দয়া-মায়ায় অধিক ঘনিষ্ঠ (সন্তান) তাদের দান 
করেন। [সুরা কাহাফ (১৮) : ৮১] 


সাহাবি আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রা. একটি ফাতওয়া দেওয়ার পরে বলেন, 
499 LL ৬ ৩ bE ৬৪ 39 এআ ৩০ ৬০০ ৬৬৪ 
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এ হলো আমার অভিমত। এটি নির্ভুল হলে তা আল্লাহর পক্ষ থেকে; 

আর ভুল হলে তা আমার ও শয়তানের পক্ষ থেকে। আল্লাহ ও তার 


১৪৭ দুআর ধরন অত্যন্ত পবিত্র, সূক্ষ্ম ও নমনীয়। সংক্ষিপ্ত বাকোর মাধ্যমে নিজের কষ্টের কথা বলেছেন 
এবং এরপর এ কথা বলেই থেমে যাচ্ছেন, আপনি করুণাকারীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। এতে কোনো 
অভিযোগ ও নালিশ নেই, কোনো জিনিসের দাবি নেই। উপরন্তু দুঃখ-কষ্ট্রকে সম্পর্কিত কর 


হয়েছে নিজের দিকে আর দয়া ও করুণা সম্পর্কিত করা হয়েছে মহান আল্লাহর দিকে। 


FF ইসলামি আকিদা [১ম খণ্ড, তাওহিদ] 


AD 


০০০০০ 


রাসুল আমার ভুল থেকে সম্পূর্ণ দায়মুন্তু।+ 


সৃষ্টি ও অর্জনের মধ্যে পার্থক্য 
ইমাম আবুল লাইস সমর লান্দ রাহ, আল-ফিকঠুল আকারের ব্যাখ্যাগ্রন্ণে (পু. 
১১) লেখেন, 
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ইমাম আবু হানিফা রাহ. ও তার শিষ্যগণ বলেছেন, সুষ্টি হচ্ছে 

আল্লাহর কাজ। সৃষ্টির অর্থ হচ্ছে, বান্দার মধ্যে সক্ষমতা তেরি করে 

দেওয়া। আর সেই সৃষ্ট সক্ষমতা ব্যবহার করা (কাসব) হচ্ছে বান্দার 

কাজ। এটা প্রকৃত অর্থে; রূপক অর্থে নয়। 
ইমাম আবুল হাসান আশআরি রাহ. বলেন, যে কাজ অনাদি ও চিরন্তন ক্ষমতা 
থেকে প্রকাশিত হয়, তা সৃষ্টি। আর যে কাজ অনিত্য ও নশ্বর বস্তু থেকে প্রকাশিত 
হয়, তা অর্জন।১৭ 
কর্তা থেকে বে কাজ প্রকাশিত হয়, তা দু-ধরনের : 

১. মাধ্যমসহ। 

২. মাধ্যম ছাড়া। 
আল্লাহর কাজ যখন কোনো মাধ্যম ছাড়া প্রকাশিত হয় তখন সেটাকে সৃষ্টি বলা 
হয়। আর যখন তা বান্দার মাধ্যম হয়ে প্রকাশিত হয় তখন সেটাকে অর্জন বলা 
হয়। যেমন, চাদের নিজস্ব আলো নেই। চাদ থেকে আমরা যে আলো প্রকাশিত 
হতে দেখি, আদতে তা সূর্ধেরই আলো; কিন্তু যেহেতু এর প্রকাশ চাদ থেকে হচ্ছে 
তাই এর ফল ও বিধান স্বতন্ত্র। আল্লাহ বলেন, 

তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো। আল্লাহ তোমাদের হাতে তাদের 

শাস্তি দেবেন। [সুরা তাওবা (৯) :১৪] 


এ আয়াত থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা গেল, বান্দার হাতে যা কিছু প্রকাশিত হয়, তা 


ঃ 


১৪৮ সুনানু আবি দাউদ : ২১১৬। 
১৪৯ শিফাউল আলিল। 


ইসলামি আকিদা [১ম খণ্ড, তাওহিদ] শি 


মুলত আহ্বাহই বাজ। আশার elo BA oC এপণটি HFA ॥ 
কারণে ধামে খুপ্ আগ বাবা, নয় নাগর এমন sel ত1৬] আরা দান 
সম্পাকত বানা হয়াছে। 

৬০০৬৫ 2192 পা Gah 08১) 
৬৬১৯ আ। yo ay 80015) এ AY 
আমার বান্দা নফল ইবাদত ছাগা সা আমার নেক] লাভ বরাত 
থাকবে। এমনকি এবপমায়ে আম তাকে আমার এমন প্রিপাএ 
বানিয়ে নিই যে, আমিই তার কান হয়ে যাই, যা দিয়ে সে শোনে। আমিই 
তার চোখ হয়ে যাই, যা দিয়ে সে দেখে। আর আমিই তার হাত হয়ে 
যাই, যা দিয়ে সে ধরে। আমিই তার পা হয়ে যাই, যা দারা সে চগে।'"" 


tray ৮৮৭ 


করআনেও এ ধরনের খুপক বাবহার পাওয়া যায়। যেমন আল্লাহ বলেন, 
, 2th 5% 21 208 fA A000 tated 
Lisl SHAN WOE ONAL AMY 
যারা আপনাকে বায় আত Ho, তারা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহকে বায়আত 
দিচ্ছে। আল্লাহর হাত তাদের হাতের ওপর। [সূরা ফাতহ (৪৮): ১০] 
অর্থাৎ, এই বায়আত প্রকৃতপক্ষে আল্লাহরই। কারণ, তিনিই জিহাদের নির্দেশ 
দিয়েছেন এবং এর প্রতিদান তিনিই দেবেন। 
€4/605১4$৩০9105৬০৯ 
যে রাসুলের আনুগত্য করে, সে মূলত আল্লাহর আনুগত্য করল। |সূরা 
নিসা (৪) : ৮০] 
নিচের আয়াত দুটি লক্ষ করুন 
৬4০95১১০৪০০ nis Sy 
তাদের সম্পদ থেকে সাদাকা গ্রহণ করো, যার মাধ্যমে তুমি তাদের 
পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করবে। [সূরা তাওবা (৯) : ১০৩| 
এ আয়াতে সাদাকা গ্রহণকে রাসুল &-এর দিকে সম্পর্কিত করা হয়েছে; কিন্তু 
এর পরবর্তী আয়াতেই সাদাকা গ্রহণকে আল্লাহর দিকে সম্পর্কিত করা হয়েছে, 


SLL ELMO Bd SL মি 


১৫০ সহিহ বৃখারি ৬৫০২) 
ইসলামি আকিদা [১ম খণ্ড, তাওহিদ| 


হি 

_ তারা কি জানে না. আল্লাহই তার বান্দাদের থেকে তাওবা কবুল 
করেন এবং তিনি সাদাকা গ্রহণ করেন। [সুরা তাওবা (৯) : ১৩১] 

কাহাকভাবে আয়াত দুটিকে পরস্পরকিরোধী মনে হলেও এর মধ্যে সমন্বয়ের 

পন্ধা হচ্ছে এভাবে ব্যাখ্যা করা যে, প্রকৃতপক্ষে সাদাকা গ্রহণকারী হচ্ছেন আল্লাহ: 

কিন্তু এর প্রকাশ যেহেতু রাসুল ২১-এর হাতে হয়েছে, তাই এক আয়াতে রূপক 

অর্থ এটা তার দিকে সম্পকিত করা হয়েছে। 


৬৫৭ 


72059552508 ELIT HSIN; AES ES 
তোমরা তাদের হত্যা করোনি: বরং আল্লাহ তাদের হত্যা করেছেন। 
তুমি যখন (মাটি) নিক্ষেপ করেছিলে, তখন তুমি তা নিক্ষেপ করোনি; 
বরং আল্লাহ তা নিক্ষেপ করেছেন। [সুরা আনফাল (৮): ১৭] 


এই আয়াতে রূপক অর্থের ব্যবহার না করে প্রকৃত স্রষ্টা ও কর্তার দিকেই ক্রিয়াকে 
সম্পর্কিত করা হয়েছে। 

বান্দার ক্ষমতা, ইখতিয়ার ও ইচ্ছাশত্তি বিবেচনায় না নিয়ে যাবতীয় কাজকে 
আল্লাহর দিকে সন্বন্ধযু্ত করে ফেলে। আর আহলুস সুন্নাহ অর্থাৎ আশআরি ও 
মাতুরিদিরা মূল ও বাহযিক-_উভয় কারণ বিবেচনা করেছে। তারা মূল কারণের 


বন্দা তার ইখতিয়ার দ্বারা যেটা কাসব করতে চায়, আল্লাহ তার জন্য পরীক্ষাষবরূপ 
সেটা সহজ করে দেন। কুরআনে এসেছে, 
ss DE SECS IE eSBs NAH 
তোমার রবের দান দ্বারা আমি এদের ও ওদের (পরলোককামী ও 
ইহলোককামী) প্রত্যেককে সাহায্য করি। আর তোমার প্রতিপালকের 
দান অবারিত। [সূরা ইসরা (১৭): ২০] 


০৬০৭৪ 3৫5 50 ও? 5 ৬ ৬ ৩০৩ ও ০০৩৪ 
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ইসলামি আকিদা [১ম খণ্ড, তাওহিদ] পি 


ৰক্ত ত তোমাদের প্রচেষ্টা (অর্থাৎ, আমল) বিভিন্ন রকমের। সুতরাং 
 ব্যন্তি দান করেছে ও তাকওয়া অবলম্বন করেছে এবং সর্বাপেক্ষা 
উ হম বিষয় (আগ্ধাৎ, হসলাম) মনেপ্রাণে স্বীকার করে নিয়েছে, আমি 
তার আরামপূর্ণ গন্তব্যে অর্থাৎ, জানাতে) পৌছার ব্যবস্থা করে দেবো 
(অর্থাৎ, আমলের তাওফিক দেবো)। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কৃপণতা 
করল, আল্লাহর প্রতি বেপরোয়া ভাব দেখাল এবং সর্বাপেক্ষা উত্তম 
বিষয় প্রত্যাখ্যান করল, আমি তার কষ্টের স্থানে (অর্থাৎ, জাহান্নামে) 
গৌছার বাবস্থা করে দেবো (অর্থাৎ, সৎকাজের তাওফিক দেবো না 
এবং তাকে মন্দকাজ করার অবকাশ দেবো)। [সুরা লাহল (৯২) : ৪-১০] 
উল্লেখ্য, নেককাজে সাহায্য করার নাম হলো তাওফিক দান করা; আর মন্দকানে 
সুযোগ প্রদানের নাম হলো অবকাশ ও ঢিল দেওয়া (ইমহাল' ও 'ইসতিদরাজ')। 
আলি রা. বর্ণনা করেন; ; রাসুল % বলেছেন, 
G2 08243582496 495 ২1৮৮ 
2305 Jats ৪935, 
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তোমাদের মধ্যে এমন কোনো ব্যন্তি নেই, যার স্থান জান্নাতে বা 
জাহান্নামে নির্ধারিত হয়নি। এ কথা শুনে লোকেরা বলল, ‘আল্লাহর 
থাকো। কারণ, যাকে যে আমলের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, তার জন্য 
সে আমলকে সহজ করে দেওয়া হবে। সৌভাগ্যের অধিকারী লোকদের 
জন্য সৌভাগ্য লাভের মতো আমল সহজ করে দেওয়া হবে। আর 
দুর্ভাগ্যের অধিকারী লোকদের জন্য দুর্ভাগ্য লাভের আমল সহজ করে 
দেওয়া হবে। এরপর তিনি তিলাওয়াত করলেন, “সুতরাং কেউ দান 
করলে, মুত্তাকি হলে এবং যা উত্তম তা গ্রহণ করলে, আমি তার জনা 
সুগম করে দেবো সহজ পথ এবং কেউ কার্পণ্য করলে ও নিজেকে 
স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করলে এবং যা উত্তম তা বর্জন করলে, তার জন্য 


FF ইসলামি আকিদা [১ম খণ্ড, তাওহিদ] 


৯০০১১০০ ৮৩০০৫০৯৩১১০১৫০৯৫০১০১৩১০১০১০৯৩১০০*০৩০১০১ 
আমি সুগম করে দেবো কঠোর পরিণামের পথ।” [সুরা লাইল (৯২) :৫-৬]১১ 
এ কারণেই কুরআনের অসংখ্য আয়াতে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, ইহ- 
পরকালে প্রত্যেককে তার অর্জিত কাজের ভিত্তিতেই প্রতিফল দেওয়া হবে। 
যেমন, কয়েকটি আয়াত লক্ষণীয় : 
ELAN EIEIO ৬০৯৩৪৪1৬৪৫১ 
আল্লাহ কারও ওপর তার সাধ্যের বাইরে দায়িত্ব অর্পণ করেন না। 
যে ভালো অর্জন করবে, সে তার প্রতিদান পাবে এবং যে মন্দ অর্জন 
করবে, সে তার প্রতিফল পাবে। [সুরা বাকারা (২): ২৮৬] 
€৩%5550452 ৫9830 5055৯ 
জালিমদের বলা হবে, তোমরা যা অর্জন করতে, তার স্বাদ গ্রহণ 
করো। [সুরা জুমার (৩৯) : ২৪] 
€৩/৮6584480%4 ৩5 ১1950 0005 By 
এরপর জালিমদের বলা হবে, এবার স্থারী শাস্তির মজা ভোগ করো। 
অন্য কিছুর নয়; বরং তোমরা যা কিছু অর্জন করতে, তারই প্রতিফল 
দেওয়া হচ্ছে। [সুরা ইউনুস (১০) : ৫২] 
bz MT অর্ড৩৪৬৪৫৯৪৯ 
এজন্য যে, আল্লাহ প্রত্যেককে তার অর্জিত কাজের প্রতিফল দেবেন। 
আল্লাহ দুত হিসাব- গ্রহণকারী। [সুরা ইবরাহিম (১৪) : ৫১] 
LOGE 2 LN DBL BEL A YY 
কেক লোক গাঁপনারনিকরে এবং তার পাপ তাকে বেষ্টন করে 
ফেলে,১২ তারাই জাহান্নামী। তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। [সুরা 


বাকারা (২) : ৮১] 


HRA 
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তারা ইনক বল রো. দিন ত নিক আযান 
কাছে ফিরিয়ে নেওয়া হবে। এরপর প্রত্যেককে যা কিছু অর্জন 


১৫১ সহিহ বুখারি : ৪৯৪৯। 
১৫২ পাপের দ্বারা বেষ্টিত হওয়ার অর্থ হলো এমন গুনাহে লিপ্ত হওয়া, যার পর আখিরাতে কোনো 
সৎকাজ কাজে আসবে না। এরুপ গুনাহ হলো কুফর ও শিরক। 


ইসলামি আকিদা [১ম খণ্ড, তাওহিদ] FF 
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টিপ পারার 
জুলুম করা হবে না। [সুরা বাকারা (২): ২৮১| 
০966০ 18১0 255$8 EONS 
যে পুরুষ ও যে নারী চুরি করে, তাদের উভয়ের হাত কেটে দাও, যাতে 
তারা নিজেদের অর্জিত কৃতকর্মের প্রতিফল পায় এবং তা আল্লাহর 
পক্ষ থেকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হয়। [সুরা মায়িদা (৫) : ৩৮] 
945454654৩3 ৩৫৮৩5401658 
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আর আমলনামা সামনে রেখে দেওয়া হবে। তখন তুমি অপরাধীদের 
দেখবে, তাতে যা লেখা আছে, তার কারণে তারা আতঙ্কিত থাকবে 
এবং বলবে, হায়, আমাদের দুর্ভোগ! এটা কেমন আমলনামা, যা 
আমাদের ছোট-বড় যত কাজ আছে, সবই পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব করে 
রেখেছে। তারা তাদের অর্জিত সমস্ত কৃতকর্ম সামনে উপস্থিত পাবে। 
বি 
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প্রত্যেক ব্যন্তি HE Th. Bo: যা সে অর্জন করেছে। 

[সুরা মুদ্দাসসির (৭৪) : ৩৮] 
অর্থাৎ, ঝণ পরিশোধের নিশ্চয়তাস্বরুপ যেমন কোনো জিনিস বন্ধক রাখা হয়, 
যাতে ঝণ পরিশোধ করা না হলে সেই জিনিস বিক্রি করে খণণদাতা তার প্রাপ্য 
উসুল করে নিতে পারে। তেমনই প্রত্যেক ব্যক্তিকে আল্লাহ যে সৎকাজের যোগ্যতা 
দান করেছেন, তা তাকে প্রদত্ত আল্লাহর খণ, যার বিনিময়ে তার সত্তা বন্ধক রাখা 
আছে। সে যদি হিদায়াতের পথ অবলম্বন করে ও সৎকাজ সম্পাদন করে, তবে 
সে বন্দিদশা থেকে মুক্তি পাবে। অন্যথায় সে আবদ্ধ অবস্থায় থেকে জাহান্নামের 
ইন্ধনে পরিণত হবে। 


আল্লাহর কালাম 
মহান আল্লাহ স্বয়ং বন্তা। অনাদিকাল থেকে অনন্তকাল পর্যন্ত তিনি কালামগুণের 


শি ইসলামি আকিদা [১ম খণ্ড, তাওহিদ] 


১১০০০৯৩ »০২০০৩০০১০১০১০১৩৯০১০৯০০০০৩০ 
অধিকারী। তিনি কখনো কথা বলার সামর্থাহীন ছিলেন না। একই সময়ে তিনি 
সকল সৃষ্টির স্বর, চিৎকার ও আবেদন শুনতে পান এবং সকলের আবেদনের 
উত্তর দেন। একদিকের ব্যস্ততা অনাদিক থেকে তাকে অমনোযোগী করতে 
পারে না। তিনি যথেচ্ছা কথা বলতে পারেন। নবি-রাসুলগণের ওপর নাজিলকৃত 
তাওরাত, জাবুর, ইনজিল, কুরআনসহ সকল আসমানি কিতাব ও সহিফা 
আল্লাহর বস্তুব্যের বিবরণ। আল্লাহর কালাম একক ও বিশিষ্ট। নাজিলকৃত সকল 


কথা বলার শক্তি একটি পরিপূর্ণ গণ এবং কথা বলতে না পারা একটি মারাত্বক 
ত্ুটি। আল্লাহ সাবিক গুণরাশির অধিকারী এবং তিনি ত্রুটিপূর্ণ গুণ থেকে পবিত্র 
যেহেতু কথা বলতে পারা আল্লাহর সন্তামূলক গুণ, তাই তা চিরন্তন; উদ্ভাবিত 
নয়। কেননা, যিনি চিরন্তন, তার গৃণও চিরন্তন হয়ে থাকে। 


কোনো কোনো বিদআতি বলে, আল্লাহ কথার স্রষ্টা। অর্থাৎ, তিনি অন্যের মধ্যে 
কথা সৃষ্টি করেন। উপরিউতন্ত বন্তৃবা সম্পূর্ণ অজ্ঞতা ও মূর্খতাপ্রসূত এবং তা আরবি 
ভাষা সম্পর্কে অজ্ঞতার নিদর্শন। 'মুতাহাররিক'-এর আভিধানিক অর্থ হলো, যা 
নিজে গতিসম্পন্ন। কালামের স্রষ্টাকে বস্তা (মুতাকাল্লিম) বলা হয় না। 

জানা উচিত, আল্লাহর কথা বলার গুণ সম্পর্কে কারও দ্বিমত নেই। আল্লাহ কথা 
বলেন, এ বিষয়ে সবাই একমত। তবে মতানৈক্য হচ্ছে, কথা বলার স্বরূপ ও তার ধরন 
নিয়ে_অর্থাৎ, আল্লাহর কালামের স্বরুপ ও তার ধরন কী। মুতাকাল্লিমগণ বলেন, 
আল্লাহর কালাম অক্ষর ও স্বরের মিলিত ফলশ্রুতি নয়। আল্লাহর কালাম তার একটি 
গুণ, যা তার সত্তার সঙ্জো প্রতিষ্ঠিত। তাতে না আছে অক্ষর; আর না আছে স্বর। 

এই যে আরবি অক্ষর ও লিখিত চিত্র, এসব হচ্ছে তার চিরন্তন কালামের নিদর্শন ও 
তার পাঠ, যা দ্বারা তার কালাম পড়া ও শোনা হয়। আমরা যেসব অক্ষর ও শব্দ দ্বারা 
আল্লাহর কালাম তিলাওয়াত ও পাঠ করি, এসব অক্ষর তার চিরন্তন কালামের 
পরিচ্ছদম্বরুপ। এসব বাহ্যিক জিনিস আর তার কালামগুণ এক কথা নয়। আর 
বিবেকের যুস্তিতেও এটা অসম্ভব যে, কোনো চিরন্তন বিষয় কোনো অনিত্য ও 
নশ্বর সত্তার অনিতা ও নশ্বর জিহ্বা ও নশ্বর কণ্ঠের সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হবে; অথবা 
কোনো চিরন্তন বিষয় কোনো অনিতা ও নশ্বর বিষয়ের মধ্যে অবতারিত হবে। 


অনিতা বিষয় নিত্য গুণের আধার হতে পারে না। তবে নিত্য ও চিরন্তন গুণের 
আয়না ও প্রকাশক্ষেত্র হতে পারে। চোখের তারায় আকাশ দেখা যেতে পারে: 
তাই বলে তা আকাশের আধার বা পাত্র হতে পারে না। এ জন্য সকল মুতাকাল্লিম 


ইসলামি আকিদা [১ম খণ্ড, তাওহিদ] নি 


এবং আওলিয়া ও আরিফিন এ ব্যাপারে একমত যে, আল্লাহর কালাম_যা ঠার 
সত্তার সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত, তাতে না আছে অক্ষর; না আছে স্বর। 

মুহান্দিসগণ বলেন, আল্লাহর কালামে অক্ষর ও স্বর উভয়টি আছে; কিন্তু আল্লাহর 
কালামের অক্ষর, শব্দ, রূপ ও স্বর আমাদের শব্দ ও স্বরের মতো নয়। আল্লাহর 
সত্তা যেমন অতুলনীয়, তেমনি তার কথা বলার পদ্ধতিও অতুলনীয়। 

এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে আলিমগণ ইতহাফুস সাদাতিল মুত্তাকিনএবং আমার 
মাখলুক অবশ্যই দেখবেন। 


কুরআন মাজিদ চিরন্তন ও অসৃষ্ট 

কুরআন মাজিদ আল্লাহর কালাম এবং তা চিরন্তন ও অসৃষ্ট। কুরআন মাজিদকে 
আল্লাহ স্বয়ং তার কালাম বলে অভিহিত করেছেন এবং একে নিজের সঙ্জো 
সম্পৃত্ত করে বলেছেন, 


যতক্ষণ-না সে আল্লাহর কালাম শোনে। [সুরা তাওবা (৯): ৬] 
কুরআন মাজিদ আল্লাহর কালাম এবং কথা বলা আল্লাহর একটি গুণ। আর 
আল্লাহ তার গুণাবলিতে চিরন্তন, এ বিষয়ে পুরো উম্মাহ একমত। হিজরি প্রথম 
শতাব্দীতে “কুরআন মাজিদ অসৃষ্ট”__এই মতবাদে কোনো মতানৈক্য ছিল না। 
সাহাবিগণের যুগের পরের যুগেও “কুরআন মাজিদ অসৃষ্ট'_এ সম্পর্কে সবাই 
একমত ছিলেন। আল্লাহ বলেন, 
HES ITOH IST SUEY 

তার ব্যাপার শুধু এই যে, তিনি যখন কোনো কিছুর ইচ্ছা করেন, তখন 

কেবল বলেন ‘হও’, ফলে তা হয়ে যায়। [সুরা নাহল (১৬) : ৪০] 
যেহেতু প্রত্যেক বস্তু আল্লাহর “হয়ে যাও’ বলার দ্বারা সৃষ্টি হয়ে যায়। অতএব, 
আল্লাহর এই কথা ও কালামটি সৃষ্ট নয়; বরং চিরন্তন। আর তা না হলে এই ‘হয়ে 
যাও’ কথাটি সৃষ্টির জন্য দ্বিতীয় আরেকটি কথার প্রয়োজন হতো। দ্বিতীয় কথাটির 
জন্য তৃতীয় আরেকটি কথার প্রয়োজন হতো। এভাবে এক অনন্ত শৃঙ্খলের 
হতো। সুতরাং প্রমাণিত হলো যে, আল্লাহর কালাম অসৃষ্ট ও চিরন্তন। 


FF ইসলামি আকিদা [১ম খণ্ড, তাওহিদ] 


৩৯০১১৩০১০০০০৯৩০১৯০৩১০৯১৯০৩১৩০১১১১৯০৯১০০০৩ 
আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রা. বলেন, দেচ না 
ভাবায়, এর মধ্যে কোনো বকরুতা নেই’ [সূরা জুমার (৩৯) : ২৮-__-এই আয়াত দ্বারা 
কুরআন অসৃষ্ট হওয়ার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। কারণ, «১ 3! ৩৯৬ ৬৯৩ 
₹৪'এমন কোনো সৃষ্ট বস্তু নেই, যার মধ্যে কোনো বক্তা নেই।’ অথচ আল্লাহ 
কুরআন মাজিদ সম্পর্কে বলেছেন, 5৬১%, এই কুরআন আরবি ভাষায়, 
এর মধ্যে কোনো বক্রুতা নেই?। 


আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রা. কাবার সামনে এক ব্যক্তিকে ‘হে কুরআনের 
প্রতিপালক’ বলতে শুনে সেই ব্যক্তিকে সম্বোধন করে বলেন, ‘সাবধান! এমন 
কথা বলো না।' তিনি বলেন, প্রত্যেক প্রতিপালিতই সৃষ্ট; আর কুরআন অসৃষ্ট ও 
চিরন্তন। যদি কুরআন সৃষ্ট হতো, তাহলে কুরআনের সমকক্ষ উদাহরণ দেওয়া 
সম্ভব হতো। 

হাফিজ তুরপুশতি রাহ.-এর বন্তব্যের প্রেক্ষিতে উপরিউক্ত আলোচনা করা হলো। 
ইমাম মুজাদ্দিদে আলফে সানি রাহ. বলেন, “কুরআন মাজিদ আল্লাহর এমন 
কালাম, যা আল্লাহ অক্ষর ও স্বরের পোশাক পরিয়ে আমাদের নবি ঞু্ট-এর ওপর 
অবতীর্ণ করেছেন এবং তার বান্দাদের আদেশ ও নিষেধ দ্বারা সম্বোধন করেছেন। 
আমরা যেমন আমাদের কথাকে তালু ও জিহ্বা দ্বারা অক্ষর ও স্বরের অবয়ব 
পরিয়ে প্রকাশ করে থাকি, তদ্রুপ নিজেদের গোপন উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায় প্রকাশ 
করে থাকি। পক্ষান্তরে আল্লাহ তার কথাকে কোনো তালু ও জিহ্বার সাহায্য 
ছাড়াই নিজের পূর্ণ কুদরত দ্বারা অক্ষর ও স্বরের অবয়ব পরিয়ে তার বান্দাদের 
ওপর অবতীর্ণ করেন এবং নিজের গোপন আদেশ-নিষেধকে অক্ষর ও স্বরের 
মাধ্যমে প্রকাশিত করেন। 


সুতরাং কালাম (কথা) দুই প্রকার_ কালামে নাফসি (সত্তাগত কালাম) ও 
কালামে লাফজি (উচ্চারণগত কালাম)। উভয়টি প্রকৃত অর্থেই আল্লাহর কালাম। 
উভয় প্রকার কালামের ওপর কালাম শব্দের প্রয়োগ মৌলিক অর্থের বিবেচনায়ই 
হয়ে থাকে। যেমন, আমাদের কালামেরও দুটি পদ্ধতি-_অর্থাৎ, কালামে নাফসি 
ও কালামে লাফজি উভয়টি মৌলভিত্তিক। এমন নয় যে, প্রথমটি মৌলিক (নাফসি) 
এবং দ্বিতীয়টি লোফজি) রূপক। কারণ, রূপকের বৈশিষ্ট্যই হলো, তা নাকচ করা 
বৈধ। কালামে লাফজি অস্বীকার করা এবং তা আল্লাহর কালাম না বলা সাক্ষাৎ 
কুফর।'১, যেমন, কুরআন মাজিদে এসেছে, কাফিররা বলে, 


১৫৩ মাকতুব: ২/৬৭। 
ইসলামি আকিদা [১ম খণ্ড, তাওহিদ] লি 


EES FOL 
এ তো মানুষের বাণা। [সুরা মুদ্দাসসির (৭৪) : ২৫] 
অনন্তর কুবআন যদি সৃষ্ট হতো, তাহলে তার সমকক্ষ উদাহরণ দেয়া 
সম্ভব হতো। যেহেতু কুরআনের সমকক্ষ উদাহরণ দেওয়া অসন্তব, তাই এটা 
নিশ্চিতভাবে বোঝা যায় যে, কুরআন চিরন্তন ও অসৃষ্ঠ। মহান আল্লাহ বলেন, 


হিরেকাটেরএে বারাটা বেরা 
₹ ০৯১০০ SD DEC সপ 


কাফিররা আল্লাহর কালাম শোনে এবং তার মধ্যে পরিবর্তন সাধন 
করে। [সুরা বাকারা (২) : ৭৫] 
আরও এসেছে, 
4665208457৮ 5255 
তারা মনে মনে বলে, আমরা যা কিছু বলছি, আল্লাহ কেন এর কারণে 
আমাদের আজাব দিচ্ছেন না? [সুরা মুজাদালা (৫৮) :৮] 
আল্লাহ বলেন, 
4415581 0513553 
তোমরা চুপি চুপি কথা বলো অথবা উচ্চেঃস্বরে (আল্লাহ সব শোনেন)। 
সুরা মুলক (৬৭) : ১৩] 
অর্থাৎ, তোমরা চুপি চুপি কথা বলো অথবা উচ্চৈঃস্বরে বলো, আল্লাহ সব শোনেন। 
A ৬৪ উ ০১১ ily ৮৯৪ ৩৩৪ 
সাইয়িদুনা উমর রা. সাকিফায়ে বনি সাইদার দিনে বলেন, আমি মনে 
মনে কিছু কথা তৈরি করেছি। 
উপরিউন্ত দলিল দ্বারা বোঝা যায়, লাফজি ও নাফসি কালামের ওপর কালামের 
প্রকৃত প্রয়োগ হয়ে থাকে। 
জানা প্রয়োজন, আল্লাহর কালাম দুই অর্থে প্রয়োগ হর : 
১. কালাম আল্লাহর একটি অবিমিশ্র গুণ, যা তার সম্ভার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত 
এবং এর চিরন্তন হওয়ার ব্যাপারে কারও দ্বিমত নেই। 
আল্লাহ নিজে বন্তব্য প্রদান করেন। কুরান মাভিদকে এ অর্থেই 
আল্লাহর কালাম বলা হয়। 


m ইসলামি আকিদা [১ম খণ্ড, তাওহিদ] 


PEE STE সস চু কব 
পায় &-এর ওপর দি রামের কুরআন বলা হয়। এই 
কুরআন আমরা তিলাওয়াত করি, কান দ্বারা কুরআনের তিলাওয়াত শুনি এবং 
এই কুরআন আমাদের সিনায় রক্ষিত ও কাগজে লিখিত অবস্থায় আছে, যা 
চিরন্তন ও অসৃষ্ট; কিন্তু কুরআনের কিরাআত, শোনা ও লেখা উদ্ভাবিত ও সৃষ্ট। 
কারণ, উপরিউল্ত পদ্ধতিসমূহ বান্দার কাজ এবং বান্দার কাজ উদ্ভাবিত ও সৃষ্ট। 
ইমাম বুখারি ও অন্যান্য বিশিষ্ট আলিমগণও এ মত পোষণ করেন। 
ইমাম জুহালি রাহ. মনে করতেন-_যে ব্যক্তি বলে, আমাদের মুখে কুরআন 
মাজিদের শাব্দিক উচ্চারণ অনিত্য অর্থাৎ, কুরআন মাজিদের উচ্চারণ ও শ্রবণ 
উদ্ভাবিত বা সৃষ্ট, তাহলে ওই ব্যন্তি বিদআত-সৃষ্টিকারী। কুরআন মাজিদের 
শাব্দিক উচ্চারণ উদ্ভাবিত বা সৃষ্ট, এই মতবাদকে যারা বিদআত বলে আখ্যায়িত 
করত, আলিমগণের পরিভাষায় তাদের ‘ফিরকায়ে লাফজিয়া’ বলা হতো। এই 
প্রশ্নে ইমাম বুখারি ও ইমাম জুহালির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের অবনতি ঘটে। 
ইমাম বুখারি রাহ.-এর মতই বাস্তবসম্মত। কুরআন মাজিদ চিরন্তন; কিন্তু 
কুরআন তিলাওয়াত ও শ্রবণ বান্দার কাজ। এ কারণে তা অনিত্য ও সৃষ্ট। 
পক্ষান্তরে ইমাম জুহালি রাহ. কুরআনের শাব্দিক উচ্চারণকে উদ্ভাবিত বা সৃষ্ট বলার 
মতবাদের বিরোধিতা করার কারণ হলো, তিনি মনে করেন কুরআন মাজিদের 
শব্দসমূহের দ্বারা কোনো বাণী (আয়াত) উদ্ভাবিত ও সৃষ্ট হওয়ার সন্দেহের 
অবতারণা যেন না হয়। এই সতর্কতার জন্য তিনি এমন শব্দ ব্যবহারে নিষেধ 
করেন। তা ছাড়া এ ধরনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সাহাবিগণ ও তাবিয়িদের যুগে ছিল 
না। ফলে তিনি এই মতবাদকে বিদআত বলে অভিহিত করেন। এই রকম শাব্দিক 
প্রয়োগ যদিও নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে শরয়ি বিদআতের আওতায় পড়ে না; 

কিন্তু ইমাম জুহালির নিকট সামান্য পরিবর্তনও বিদআত বলে বিবেচিত হয়েছে। 

ইমাম বুখারি রাহ. মনে করতেন, আল্লাহর গুণাবলি ও বান্দার কাজের মধ্যে যে 
পার্থক্য বিদ্যমান, তা যেন প্রকাশিত হয়ে এমন স্বচ্ছ ধারণা লাভ করা যায় যে, 
জ্ঞানের ত্রুটির কারণে সৃষ্টকে চিরন্তন এবং চিরন্তনকে সৃষ্ট বলার ভুল যেন কেউ 
না করে বসে। আল্লাহ বলেন, 
55901545548 85595 
প্রত্যেক সম্প্রদায়েরই একটি কিবলা রয়েছে, যে দিকে তারা মুখ করে। 


সুতরাং তোমরা সকাজে একে অন্যের অগ্রগামী হওয়ার চেষ্টা করো। 
[সুরা বাকারা (২) : ১৪৮] 


ইসলামি আকিদা [১ম খণ্ড, তাওহিদ] শি 


DDD Ooo 


আল্লাহ স্থান ও কালের সীমাবদ্ধতা থেকে পবিত্র 
মহান আল্লাহ যাবতীয় ত্রটি-বিচ্যুতি, সৃষ্ট ও সম্তাব্যতার সকল নিদর্শন থেকে ম্‌ 
ও পবিত্র। তিনি শরীর ও শারীরিক এবং স্থান ও কালের গণ্ডি থেকে পবিত্র। ঠা 
নিকট স্থান-কাল ও দিক ইত্যাদির কোনো কার্যকারিতা নেই; সবকিছুই তার সৃষ্টি 
আল্লাহ কোনো বস্তুর সঙ্গেই একীভূত হন না এবং কোনো বস্তৃও তার সঞ্জে 
একীভূত হয় না। কোনো বস্তু তার মধ্যে প্রবিষ্ট হয় না এবং তিনিও কোনো বস্টুর 
মধ্যে প্রবিষ্ট হন না। হিন্দুদের মতে, আল্লাহ মানুষ, জীবজন্তু, গাছ ও পাথরের 
মধ্যে প্রবেশ করে থাকেন ও অবতারিত হন। 

সামিরির (মুসা আ.-এর সময়ের মূর্তিনির্মাতা) বিশ্বাস ছিল, আল্লাহ বাছুরের 
মধ্যে প্রচ্ছন্ন অবস্থায় প্রবেশ করে এসেছিলেন। হিন্দুস্থানের মূর্তিনির্মাতার দল 
গরু পূজায় সামিরির অনুসারী। হিন্দুধর্মের অস্পৃশ্যতার মতবাদও সামিরির স্পর্শ 
মতবাদ থেকে উৎসারিত। সামিরি যাকেই দেখত তাকেই বলত, “আমাকে স্পর্শ 
করো না’। একইভাবে গোপুজারী হিন্দুরাও কোনো মুসলমান দেখলে বলে, 
“আমাকে স্পর্শ করো না।' প্রকৃতপক্ষে হিন্দুদের গরুপূজা ও অস্পৃশ্যতার রীতির 
সঙ্গে সামিরির কাজের মিল রয়েছে। 

ছিল। হুলুলিরা মনে করত, আল্লাহ কোনো শারীরিক অবয়বে প্রবেশ করতে 
পারেন। হিন্দুস্থানের হিন্দুরাও এ ক্ষেত্রে সামিরির শিষ্য; বরং তারা সামিরির 
চেয়েও অগ্রগামী হয়ে গেছে। কারণ, সামিরি কখনো গোমূত্র পান করেছে, এমনটা 
প্রমাণিত নয়; কিন্তু এরা গোমুত্রও পান করে থাকে। 

মানুষ কাউকে নির্বোধ বলার জন্য তাকে বলদ বলে সম্বোধন করে থাকে; আর এই 
জাতি প্রথমে পূজা করতে জন্তু নির্বাচন করেছে, এরপর এত জন্তুর মধ্য থেকে 
এমন শ্রেণি বেছে নিয়েছে, যাদের দ্বারা নির্বুদ্ধিতার উদাহরণ দেওয়া হয়। সুতরাং 
নির্বদ্ধিতার বিবেচনায় এই হিন্দুরা বলদকেও ছাড়িয়ে গেছে; অথচ উপাসক 
পূর্ণতার কোনো গুণে (নির্বুদ্ধিতায়) উপাস্যকে ছাড়িয়ে যাওয়া যুক্তির দাবিতে 
অসাধ্য ও অসম্ভব। 


মহান আল্লাহ তুলনাহীন 


মহান আল্লাহর সমতুল্য ও সমকক্ষ কেউ নেই। তার কোনো স্ত্রী নেই এবং কোনো 
পুত্র নেই। তিনি তার সত্তা ও গুণাবলিতে তুলনাহীন ও অতুলনীয়। আমরা শুধু 


ম্মি ইসলামি আকিদা [১ম খণ্ড, তাওহিদ] 


জান Sh Tree Ste Trt. 
জ্ঞান ও কল্পনায় যা এসে থাকে, সেসব থেকে আল্লাহ পবিত্র এবং অনন্য। 
কবি বলেন, 
তুমি যা কল্পনা করো, সবই ধ্বংসশীল ও ক্ষণস্থায়ী; আর যিনি 
কল্পনাতীত, তিনিই মহান আল্লাহ। 


আল্লাহর ওপর কোনো কিছু আবশ্যক নয় 
আল্লাহর জন্য কোনো কিছু করা আবশ্যক নয়। যেকোনো বাধ্যবাধকতা ও 
অপরিহার্যতা আরোপে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ক্ষু্ন হয়, ফলে তা সম্পূর্ণ অসম্ভব। 
এমন স্পর্ধা কার, যে আল্লাহর ওপর বাধ্যবাধকতা আরোপ করতে পারে? 
মুতাজিলারা বলে, ‘যে বস্তু বান্দার জন্য ভালো ও কল্যাণকর, তার প্রতি লক্ষ 
রাখা আল্লাহর জন্য অপরিহার্ষ। অন্যথায় আল্লাহর ওপর কার্পণ্য আরোপিত 
হবে'__উপরিউন্ত বক্তব্য মুতাজিলাদের জ্ঞানের স্বল্পতা ও বেআদবির পরিচায়ক। 
কৃপণতার অর্থ হলো, কোনো অবশ্যকর্তব্য পালন না করা; অথচ আল্লাহর ওপর 
কারও কোনো অধিকার নেই। তিনি সবকিছুর মালিক ও চির স্বাধীন। তার ওপর 
বিনয় ও ক্রোধ প্রদর্শন আবশ্যক নয়। তিনি যাকে ইচ্ছা সৎপথ প্রদর্শন করেন এবং 
যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন। হিদায়াতের চেয়ে বড় আর কিছুই নেই; অথচ এই 
হিদায়াতও তার ওপর আবশ্যক নয়। আল্লাহ বলেন, 
eal HE 

তিনি যদি ইচ্ছা করতেন, তাহলে তাদের সবাইকে হিদায়াত দান 

করতেন। [সুরা আনআম (৬) : ১৪৯] 
কোনো বিশেষ রহস্যের কারণে আল্লাহ সবাইকে হিদায়াত দান করেননি। বোঝা 
গেল, হিদায়াত দান করতে আল্লাহ বাধ্য নন। তিনি যদি তার করুণার দ্বারা 
কাউকে হিদায়াত দিয়েই দেন, তাহলেও হিদায়াতপ্রাপ্তকে সাওয়াব দেওয়া তার 
জন্য বাধ্যতামূলক নয়। তিনি যদি সাওয়াব দেন, তবে তা তার অপার অনুগ্রহ। 
আর যদি শাস্তি দেন, তবে তা-ও তিনি করতে পারেন। 


আল্লাহ তার অনুগ্রহ, ন্যায়বিচার ও ক্রোধ__সর্বাবস্থায় প্রশংসিত ও প্রশংসার 
যোগ্য। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর ওপর কারও কোনো অধিকার নেই। তবে মহান 
আল্লাহ তার অসীম করুণার নিদর্শনস্বরূপ ইমানদারদের মর্যাদা দান করে বলেন, 


ইসলামি আকিদা [১ম খণ্ড, তাওহিদ] [জি 


‘আমার ওপর ইমানদারদের হক রয়েছে। আম অবশাহ তাদের জাত এন 

তাদের সৎকাজের সাওয়াব দেবো।' 

ইমানদারদের সৎকাজের সাওয়াব ও জামাত প্রদান একমাএ তার অঙ্গ।ণাএণ 
ভিত্তিতে হবে; আমাদের পাওনা ও দাবির ভিত্তিতে নয়। হিদায়াতও তারই কৰুণা ৫ 
অনুকম্পার দান। তার দেওয়া সামখা দারা আমরা ইমান এনোছ এবং তার দেও 
অজাপ্রতাঙ্জা ও শক্তি-সামথা দ্বারা সংকাজ করে থাকি। সবকিছুই ঠার মেহেরবানিতে 
হয়ে থাকে। তিনিই হিদায়াত দিয়ে জান্নাতদানের অঙ্গীকার করেছেন। 


মহান আল্লাহ একচ্ছত্র শত্তির অধিকারী 

মহান আল্লাহ সারা বিশ্বের মালিক। অসীম শক্তির অধিকারী এবং সকল বান্দা তার 

অধীনস্থ দাস। তিনি যে আদেশ করেন, তা সকলের জন্য কল্যাণকর ও যৃক্তিযুত্ত 

হয়ে থাকে। তিনি অত্যাচার ও বিশৃঙ্খলা থেকে পবিত্র। তিনি যদি সবাইকে বিনা 

দোষে জাহান্নামে দেন এবং অনন্তকাল ধরে শাস্তি দিতে থাকেন, তাহলেও কেউ 

প্রতিবাদ করার কিছু নেই। এটা তার অন্যের মালিকানায় হস্তক্ষেপও নয় যে, 

অবিচার বা অত্যাচাররুপে আখ্যায়িত করা যাবে। পক্ষান্তরে আমাদের সম্পদের 

উল্লেখ করা যায়, যার মধ্যে প্রকৃতপক্ষে আমাদের প্রকৃত মালিকানা নেই। আল্লাহ 
তার করুণা দ্বারা আমাদের ওই সম্পদের অধিকারী করেছেন। প্রকৃতপক্ষে সকল 
সম্পদের মালিকানা একমাত্র আল্লাহর। আমরা কেবল তার অনুগ্রহপ্রাপ্ত বান্দা। 

আল্লাহ যতটুকু সম্পদ ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছেন, ঠিক ততটুকু সম্পদ আমাদের 
ব্যবহার করা বৈধ; কিন্তু এই সাময়িক মালিকানাপ্রাপ্ত সম্পদের মধ্যে থেকে যদি 
কোনো ব্য্তি তার অধীনস্থ কোনো প্রাণী জবাই করে, তবে তা বৈধ হবে; জুলুম 
হবে না। তেমনি আল্লাহ যদি কাউকে বিনা অপরাধে শাস্তি দেন, তবে তা-ও 
জুলুম হবে না। কারণ, জুলুমের অর্থ হলো, অন্যের মালিকানাযুস্ত কোনো সম্পদ 
মালিকের অনুমতি ব্যতিরেকে ব্যবহার করা। আর এটা তো সর্বজনবিদিত যে, 
বিশ্বের কোনো বস্তুই আল্লাহর মালিকানার বাইরে নয়। আল্লাহ বলেন, 


850556540৩৯ 
নিশ্চয় আল্লাহ অণুপরিমাণ জুলুম করেন না। [সুরা নিসা (৪) : ৪০] 


অর্থাৎ, আল্লাহর কোনো কাজ জুলুম হতে পারে না এবং এমন হওয়া জ্ঞানত 
অসন্ভব। কোনো অবস্থায়ই আল্লাহর কোনো কাজ ও আচরণ জুলুম হতে পারে 
না। হ্যা, তবে আল্লাহ যে সাওয়াব ও শাস্তির অঙ্গীকার করেছেন, তা অবশাই 


শি ইসলামি আকিদা [১ম খণ্ড, তাওহিদ] 


হবে কখনো এ অঙ্গীকার ড ভঙ্গা হবে না। আল্লাহ বলেন, 
€ ৩1400 
নিশ্চয়ই আল্লাহ অঙ্গীকার ভঙ্গ করেন না। [সুরা আলে ইমরান (৩): ৯] 
€ 5340056৩4৩৮ 
আল্লাহর চেয়ে কথায় অধিক সত্যবাদী আর কে আছে? |সুরা নিসা (৪) :১২২| 
যে, আল্লাহ তার নেককার বান্দাদের সাওয়াব প্রদানের যে অঙ্গীকার 
করেছেন, সেই অঙ্গীকার তিনি স্বেচ্ছায় পূরণ করবেন। অর্থাৎ, ইমানদারদের 
তিনি তার কুদরত, ইচ্ছা, করুণা ও দয়া দ্বারা জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। বাধ্য হয়ে 
তিনি তাদের জান্নাতে দেবেন, এমনটি কখনো হবে না। 


নিজের শস্তি-সামর্থ্য ও ইচ্ছা দ্বারা অঙ্গীকার পালন করায় গৌরব রয়েছে। বাধ্য 
হয়ে অঙ্গীকার পূরণ করায় কোনো গৌরব নেই। কোনো বাদশাহ তার অঙ্গীকার 
যেমন স্বেচ্ছায় পূরণ করে এবং অঙ্গীকার করার পর বাধ্য না হয়ে তার অঙ্গীকার 
পূরণ করে থাকে, তেমনি আহকামুল হাকিমিন আল্লাহ তাআলা ইমানদারদের 
সাওয়াব এবং কাফিরদের শাস্তি প্রদানের অঙ্গীকারের পর কীভাবে বাধ্য হতে 
পারেন? আল্লাহ আমাদের ক্ষমা করুন। আল্লাহ বলেন, 
555 EF Bd 
নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছুর ওপর পূর্ণ ক্ষমতাবান। [সুরা বাকারা (২) : ২০] 
Eh 540৩ 
নিশ্চয়ই আল্লাহ অঙ্গীকার ভঙ্গা করেন না। [সূরা আলে ইমরান (৩) :৯] 
কবি বলেন, 
আমি যদি শত্রু লালন করি অথবা বন্ধুকে হত্যা করি, তবে আমার 
ইচ্ছায় বাধা দেবে এমন ক্ষমতা কার? 
মহান আল্লাহ কিয়ামতের দিন যখন ইসা আ.-এর উম্মতের ব্যাপারে-_যারা ইসা 
আ. ও তার মাতাকে খোদা বানিয়েছে__ইসা.-কে জিজ্ঞেস করবেন, তখন এর 
উত্তরে তিনি আবেদন করবেন, 
A SSG HY SCs IE HE LES ৬১০৩৯ 
যদি আপনি তাদের শাস্তি দেন, তাহলে তারা তো আপনারই বান্দা; 


ইসলামি আকিদা [১ম খণ্ড, তাওহিদ] জল 


৯০৫১০ ৮০০ ৮৮০৮ 
আর যদি তাদের ক্ষমা করেন, তবে নিশ্চয়ই আপনার ক্ষমতাও 
পরিপূর্ণ এবং হিকমতও পরিপূর্ণ । [সুরা মায়িদা (৫) : ১৯৮] 
আল্লাহ যদি ক্ষমা করে দেন, তার এই ক্ষমা করে দেওয়াটা অপারগতার ফলশুতিঠে 
হবে না; বরং তার কুদরত ও ইচ্ছার ভিত্তিতেই হবে। কারণ, তিনি কৰুণাময় ৪ 
মহাপরাক্রমশালী। অপরাধী তার শক্তির মুঠোয় থেকে বের হয়ে পালাতে পারেনা 
তিনি চাইলে শাস্তি অথবা ক্ষমা করে দিতে পারেন। যেহেতু তিনি মহাজ্ঞানী, তাই 
তার কোনো কাজ জ্ঞানের বাইরে নয়। কারণ, তিনি যদি ওই অপরাধীদের ক্ষমা 
করে দেন, তবে সেটা তার বিচক্ষণতার পরিচায়ক। মোটকথা, তিনি 
ব্যবস্থা নিলে সেটা ন্যায়সংগত; আর যদি তিনি ক্ষমার সিদ্ধান্ত নেন, তবে তা-ও 
অত্যন্ত বিজ্ঞতাপূর্ণ সিদ্ধান্ত। 
উপরিউক্ত আয়াতে ইসা আ.-এর বন্তব্যের একাংশে তিনি বলেছেন, 
নিশ্চয়ই আপনার ক্ষমতাও পরিপূর্ণ এবং হিকমতও পরিপূর্ণ। 
এই আয়াতের প্রকৃত অর্থ হলো, বড় বড় অপরাধীদের ক্ষমা করা আল্লাহর 
কুদরতের নিদর্শনের অন্তর্ভস্ত এবং তা অত্যন্ত বিজ্ঞতাপূর্ণ। আল্লাহ বলেন, 
ECL IU OES} 
তিনি যা কিছু করেন সে ব্যাপারে তাকে জিজ্ঞাসা করা যায় না; বরং তারা 
যাকিছু করে সে ব্যাপারে তাদের জিজ্ঞাসা করা হবে। [সুরা আম্বিয়া (২১): ২৩] 


কবি বলেন, 
কার এমন শক্তি ও সাহস আছে যে, তোমার ভয় ও আনুগত্য ব্যতীত 


মুখ খুলতে পারে? তোমার একতের স্বীকৃতিদানের জন্য উচিত 
জিহ্বাকে সজীব রাখা। (এটাই সাধকের আত্মশুদ্ধি, তোমার কাজের 
কারণ উদ্ঘাটন নয়। 


আল্লাহর গুণাবলির স্তর ও সাদৃশ্যমূলক নিগৃঢ় গুণাবলি 
কুরআন মাজিদ ও হাদিসে বর্ণিত আল্লাহর গুণাবলিসমূহ দু-ভাগে বিভন্ত : 


প্রথম ভাগের গুণাবলির অর্থ অত্যন্ত স্পষ্ট। যেমন : ইলম (জ্ঞান), কুদরত (শস্তি ও 
ক্ষমতা), ইরাদা (ইচ্ছা) ও কালাম (বাকশস্তি) ইত্যাদি গৃণকে সুদৃঢ় ও সুস্পষ্ট গুণ বলা 


FF ইসলামি আকিদা [১ম খণ্ড, তাওহিদ] 


DOHA AAA DE ৮০১20৮০৯৯৩৮ 
হা এবিষয়ে সত্যপথের অনুসারীরা একমত বে, এসব গুণের বাহ্যিক অর্থের ওপর 
বিশ্বাস রাখা অপরিহার্য এবং এগুলো সম্পর্কে ব্যাখ্যা বা তর্কের অবতারণা ঠিক নয়। 
দ্বিতীয় ভাগের গুণাবলিতে গোপনীয়তা ও অস্পষ্টতা বিদ্যমান। ফলে এর শাব্দিক 
ও আভিধানিক অর্থ দ্বারা কোনো নিশ্চিত ও প্রকৃত জ্ঞান লাভ করা যায় না। এ 
ক্ষেত্রে বুদ্ধি বা অনুমানের কোনো স্থান নেই। কাশফ এবং ইলহামও এখানে 
কার্যকর নয়। যেমন, আল্লাহর ব্যাপারে প্রয়োগকৃত ওয়াজহ (চেহারা), ইয়াদ 
(হাত), নাফস (আত্মা), আইন (চোখ), সাক (পায়ের গোছা), কাদাম (পা), ইসবা 
(আঙ্গুল) এবং ইসতিওয়া আলাল আরশ (আরশের উর্ধে সমুন্নত হওয়া)। এ 
ধরনের গুণকে সিফাতে মুতাশাবিহাত তথা সাদৃশ্যমূলক নিগৃঢ় গুণ বলা হয়। 
আল্লাহর এসব গুণের আলোচনায় দার্শনিকরা তিন দলে বিভন্ত হয়ে গেছেন: 

১. কাদরিয়া (তাকদির অস্থাকারকারী) ও মুতাজিলা (বিচ্ছিন্নতাবাদী)। 
২. মুজাসসিমা (দেহবাদী) ও মুশাববিহা (সাদৃশ্যবাদী)। 
৩. আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআত। 


সাদৃশ্যবাদীদের অবস্থান 
সাদৃশ্যবাদীদের দেহবাদীও বলা হয়ে থাকে। সাদৃশ্যবাদীরা তাদের দৃষ্টিকোণ অনুযায়ী 
বিভিন্ন অঙ্গাপ্রত্যঙ্া ইত্যাদির বিবরণ-সম্বলিত আয়াত ও হাদিসকে বাহ্যিক অর্থে 
প্রয়োগের ব্যাপারে এত বাড়াবাড়ি করেছে যে, এরা আল্লাহর মুখ, হাত ও পা 
ইত্যাদি অঙ্গাপ্রত্যঙ্জা রয়েছে বলে মনে করে। কোনো বাদশাহ যেমন সিংহাসনে 
উপবেশন করে, তেমনই আল্লাহও আরশে উপঝিষ্ট/সমাসীন/আসন গ্রহণপূর্বক 
আছেন বলে মনে করে। এই মতাবলম্বীরা আল্লাহকে দৈহিক অবয়বের অধিকারী 
বলে মনে করে এবং নিম্নবর্ণিত আয়াতগুলোর ব্যাপারে চোখ বন্ধ করে থাকে : 
দত 
কোনো কিছুই তার মতো নয়। [সুরা শুরা (৪২): ১১] 
ততঃ 


তার সমকক্ষ আর কেউ-ই নেই। [সুরা ইখলাস (১১২) : ৪] 


১৫৪ হ্যা, এই নিরবোধরা বলে, আল্লাহর দেহ রয়েছে, তবে সেই দেহ আমাদের দেহের মতো নয়। এরা 
যাচ্ছেতাই সাবাস্ত ও প্রয়োগ করা যায়। 


ইসলামি আকিদা [১ম খণ্ড, তাওহিদ] FF 


৮০০৮০৭৮০০১০৯০৮০৮০৮০০৮০০০০০০০ 
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সবোচ্চ মর্যাদা তারই জন্য। [সুরা নাহল (১৬) : ৬০] 


মুতাজিলাদের অবস্থান 
মুতাজিলারা সাদৃশ্যবাদীদের বিপরীত মনোভাব পোষণ করে। তারা আল্লাহর 
প্রকাশ্য নির্দেশের বাহ্যিক অর্থের বিরোধিতা এবং প্রকৃত অর্থের স্থলে রূপক 
অর্থগ্রহণে সীমা অতিক্রম করে ফেলে এবং বাহ্যিক অর্থের প্রেক্ষিতে আল্লাহর 
নাম ও গুণরাজি অস্বীকার করে। তারা কোনো যুক্তি-প্রমাণ ব্যতিরেকে কুরআন- 
হাদিসের যেখানে আল্লাহর কোনো প্রসঙ্গে ‘ইয়াদ’ (বাহ্যিক অর্থ : হাত) শব্দ 
এসেছে, সেখানে “ইয়াদ'কে শক্তি, কুদরত ও নিয়ামত অর্থে বিশ্লেষণ করেছে; 
অথচ কুরআন মাজিদ ধারণানির্ভর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ অনুমোদন করে না। কারণ, 
কুরআন মাজিদে ‘ইয়াদুন’ (হাত) শব্দের দ্বিবচন “ইয়াদাইন (দুটি হাত) শব্দও 
এসেছে। আল্লাহ বলেন, 
4৩৬৫ UII ITLL LLG OE 

তিনি বললেন, হে ইবলিস, আমি যাকে নিজের ‘ইয়াদাইন' (দু-হাত) 

দ্বারা সৃষ্টি করেছি, তাকে সিজদা করতে কোন জিনিস তোমাকে বাধা 

দিলো? |সুরা সোয়াদ (৩৮) : ৭৫] 
এখানে ‘ইয়াদুন’ (হাত) শব্দ দ্বারা কুদরত অর্থ নেওয়া সঠিক হবে না। কারণ, 
আয়াতে ‘ইয়াদুন’ হোত) শব্দটি দ্বিবচন ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ, উভয় হাত দ্বারা 
সৃষ্টি করেছেন। এটা তো স্পষ্ট যে, আল্লাহ একক কুদরতের অধিকারী। এখানে 
কুদরতের দ্বিত্ব অর্থ নেওয়া ঠিক নয়। দ্বিতীয়ত, এই বাণী দ্বারা আদম আ.-এর 
মর্যাদা প্রকাশ করাই উদ্দেশ্য। অর্থাৎ, আল্লাহ বলতে চাচ্ছেন, যাকে আমি আমার 
দু-হাতে সৃষ্টি করেছি, তুমি তাকে কেন সিজদা করবে না? 
যদি এই আয়াতে 'ইয়াদুন' অর্থ কুদরত করা হয়, তাহলে আদম আ.-এর মর্যাদা 
প্রকাশ পাবে না। কারণ, শয়তানও আল্লাহর কুদরত দ্বারা সৃষ্টি হয়েছে। এমনকি 
আ.-এর শ্রেষ্ঠত্ব ও বিশেষত্ব কোথায়? সবকিছুই তো আল্লাহর কুদরতের মৃষ্টি। 
অনুরূপভাবে “ইয়াদুন"কে নিয়ামত অর্থে ব্যবহার করা সঠিক নয়। কারণ, আল্লাহর 
নিয়ামত একটি বা দুটো নয়; বরং অসংখ্য-অগণিত। ‘আল্লাহর নিয়ামত অসংখ্য' 


চন ইসলামি আকিদা [১ম খণ্ড, তাওহিদ] 


সাদৃশাবাদীদের মতো মুতাজিলারাও পথভ্রষ্ট 


আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অবস্থান 
সত্যানুসন্ধানী এই দলের বন্তব্য হলো, উপরিউক্ত দুটি দলই পথভ্রষ্ট। সাদৃশ্যবাদীরা 

ES Sy 

কোনো কিছুই তার অনুরুপ নয়। [সুরা শুরা (৪২): ১১] 

আর মুতাজিলারা মুতাশাবিহ (্বার্থবোধক) আয়াতসমূহ অস্বীকার করে। আল্লাহর 
কালাম__তা মুহকাম ছ্ার্থহীন) বা মুতাশাবিহ (দ্বর্থবোধক) আয়াত যা-ই হোক 
না কেন_অস্বীকার করা পথভ্রষ্টতার শামিল। সত্য-অনুসারীরা বলে, এসব 
সদৃশ্যমূলক গুণ যে আল্লাহর রয়েছে, তা মানতে হবে। নিজস্ব অভিমত-অনুমান, 
কাশফ ও ইলহাম দ্বারা এসব গুণের রহস্য জানার চেষ্টা করা যাবে না এবং কিতাব 
ও সুন্নাহর মধ্যে সাদৃশ্যমূলক নিপুণ গুণের বর্ণনা যেভাবে দেওয়া আছে, বিনা বাক্যে 
তা মেনে নিতে হবে। মুতাজিলাদের মতো যুঁও-তর্কের অবতারণা করা যাবে না। 
এরূপ করলে কাদরিয়া ও মুতাজিলাদের মতো এসব সদৃশ্যমূলক গুণ অস্বীকার 
করার মতবাদ মেনে নিতে হবে; অথচ যেসব গুণ কিতাব ও সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত। 
আর মুশাববিহা ও মুজাসসিমাদের মতো এভাবে বলা যাবে না, 'এটা আল্লাহর 
অঙ্গাপ্রত্যষক্গ এবং আল্লাহর শরীরের অংশ’ এবং ‘আল্লাহ আরশের ওপর বসে/ 
উপবিষ্ট/সমাসীন আছেন'। এরকম বললে তা আল্লাহর পবিত্র আয়াতের অস্বীকৃতি 
বলে গণ্য হবে। আল্লাহর যেসব গুণ কুরআন-হাদিস দ্বারা প্রমাণিত, সেসব গুণের 
ওপর বিশ্বাস করতে হবে এবং তার অন্তর্নিহিত রহস্য আল্লাহ জানেন, এটা মানতে 
হবে। আল্লাহর পবিত্রতা ও অদ্বিতীয়তা সম্পর্কে দৃঢ় সমর্থনের সাক্ষাস্বরূপ__ 

CEE 

কোনো কিছুই তার অনুরুপ নয়। [সুরা শুরা (৪২) : ১১] 

মুখে উচ্চারণ করতে হবে এবং অন্তর দ্বারাও গভীরভাবে বিশ্বাস করতে হবে। 
জ্ঞানী ও পণ্ডিতরা যেভাবে বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহ সবকিছু শোনেন, দেখেন; 
তার শোনা ও দেখা আমাদের মতো নয়। অনুরূপভাবে তার “ইয়াদ' ও “কাদাম' 
আমাদের মতো নয়।১, 


১৫৫ যেহেতু আমাদের হাত ও পা হচ্ছে অঙ্গ; পক্ষান্তরে 'ইয়াদ' ও 'কাদাম' হলো আল্লাহর সিফাত তথা 


ইসলামি আকিদা [১ম খণ্ড, তাওহিদ] ন্সি 


বাড়াবাড়ি করেনি এবং মুশাববিহাদের মতো বাহ্যিক অর্থের সমর্থনে অহেতুক 
সীমা অতিক্রম করেনি; বরং তারা মধ্যবর্তী এমন পন্থা অবলম্বন করেছে, যা 
সর্বজনগ্রাহ্াতা লাভ করেছে। সালাফে সালিহিন, চার ইমাম ও আহলুস সুন্নাত 
ওয়াল জামাআত উপরিউন্ত মতবাদ সমর্থন করেছেন। এ সম্পর্কে ইমাম আবু 
০১০০৭১৪১০০9 dl ১১৫১ pr LANG Js 459 
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8৫১৬4০০০৮০২ ০০০৭১ 01553] Dl Jal Jy 
কুরআন মাজিদে আল্লাহ ‘ওয়াজহুন’ (চেহারা), 'ইয়াদুন” হোত) এবং 
“নাফসুন'* (সত্তা)-এর যে উল্লেখ করেছেন, তা সব কোনো ধরন ছাড়াই 
আল্লাহর গুণাবলির রুপায়ণ। এসব স্থানে “ইয়াদুন' দ্বারা আল্লাহর কুদরত 
বা নিয়ামত অর্থ নেওয়া যাবে না। কারণ, এরুপ অর্থ আল্লাহর গুণকে 
বাতিল বলার শামিল হবে, যা কাদরিয়া ও মুতাজিলাদের মতাদর্শের 
অনুরূপ। এখানে বলতে হবে, ‘ইয়াদুন’ আল্লাহর একটি গুণের নাম” 


গুণ। আর এ শব্দগুলো দ্বারা গুণ উদ্দেশ্য হলে এর যথার্থ অনুবাদ কী হবে তা প্রকাশে ভাষা অক্ষম। 
এই গুণগুলোর বিবরণ কুরআন-সুন্নাহে যেভাবে এসেছে, ঠিক সেভাবেই এর ওপর আমাদের বিশ্বাস 
রাখতে হবে। নিজেদের পক্ষ থেকে নাকচ করা যাবে না: আবার মানবীয় অবয়বের সঙ্গে সমগ্তসা 
রেখে এর মনগড়া ব্যাখ্যাও করা যাবে না। কারণ, অনুবাদ ও ব্যাখ্যার দ্বারা হাকিকত প্রকাশ করা হয়। 

আর এ গুণগুলোর হাকিকত সম্পর্কে একমাত্র আল্লাহ তাআলাই অবগত। __অনুবাদকা 
১৫৬ কেউ এ শব্দের অনুবাদ আত্মা করলে বড় ভুল করবে। কারণ, আত্মা আল্লাহর কোনো সিফাত নয়; বরং 
তিনি তো আত্মার ত্রষ্টা। এ প্রসঙ্গে আলিমদের জন্য আমরা মাজমুউল ফাতাওয়া (১৪/১৯৬-১৯৭) গ্রন্থ 

থেকে শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়া রাহ.-এর একটি উদ্ধৃতি উল্লেখ করছি : 
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১৫৭ অঙ্গের নাম নয়। 
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SOOO ১০৩৩০২১৩১১১ 


আরতা ন ও চরণ হওয়া থেকে বত 


এসব গুণের হাকিকত ও প্রকৃত রহস্য একমাত্র আল্লাহ জানেন। এই মত ইমাম 
লিক, শাফিয়ি, আহমাদ ইবনু হাম্বল রাহ. এবং হাদিসশাস্ত্রের অন্য ইমামগণ 
থেকে বর্ণিত হয়েছে। বর্ণনাপ্রদান ও কথা বলায় অক্ষম কোনো ব্যস্তির পক্ষে 
আল্লাহর সত্তা, গুণাবলি ও তার পূর্ণতা সঠিকভাবে বর্ণনা করা অত্যন্ত কঠিন। 
সে কেবল আল্লাহর সম্ভাব্য গুণাবলির মধ্যে যেসব গুণ উত্তম মনে করে, তা-ই 
আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করবে। যখন পরস্পরবিরোধী গুণ বা দোষ-সংবলিত 
দুটি শব্দ আমাদের সামনে উপস্থাপিত হয়, তখন এ দুটির মধ্যে আল্লাহর জন্য 
অপরিহার্য সেই শব্দটিই ব্যবহার করব, যা সর্বোত্তম ও সর্বোৎকৃষ্ট। যেমন : 
অস্তত্ববান ও অস্তিত্বহীন, সক্ষম ও অক্ষম, জ্ঞানী ও মূর্খ ইত্যাদি পরস্পরবিরোধী 
অর্থজ্ঞাপক শব্দাবলির মধ্যে সর্বোত্তম শব্দ_ অর্থাৎ, অস্তিত্ববান, সক্ষম ও জ্ঞানী 
প্রভৃতি শব্দগুলো ব্যবহার করবে। আর এই বিশ্বাস রাখতে হবে যে, আমাদের 
সামর্থ্যের চেয়ে অধিক প্রশংসা ও গুণ বর্ণনা সম্ভব নয়। আল্লাহর পবিত্র সত্তা 
মানুষের জ্ঞান ও কল্পনার অনেক উর্ধ্। আমরা যেসব বস্তুর কল্পনা করি, সেসব 
বস্তুর কোনোটির সঙ্গেই মহান আল্লাহর সাদৃশ্য নেই। 

আমরা আল্লাহর নিম্নবর্ণিত বস্তব্যের আলোকে আল্লাহর শানে সেসব শব্দ ব্যবহার 
করব, যা মহানবি এ জানিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন, 

€/-৯41৮1%$ Hk SFY 
তার অনুরূপ কোনো কিছুই নেই। তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষটা। [সূরা শুর (৪২) : ১১| 


আল্লাহর নাম নির্ধারিত শ্রুতিনির্ভর 

মহান আল্লাহর নামসমূহ স্বয়ং আল্লাহর নিকট থেকে শোনার ওপর নির্ভরশীল। 
সৃষ্টবস্তু নিজেই তার গুণ উপলব্ধি করতে অপারগ। তাই চিরন্তন সত্তার নাম ও 
গুণ সেই সত্তা কর্তৃক বিবৃত করে না দেওয়া পর্যন্ত কী করে জানা সম্ভব? শরিয়তে 
আল্লাহ তাআলার সত্তায় যে নাম প্রয়োগ করা হয়েছে, তা প্রয়োগ করা বৈধ এবং 


১৫৮ সুতরাং ইয়াদ মানে হাত, এ কথা বলা অযৌক্তিক। কারণ, আল্লাহর শানে 'ইয়াদ' শব্দপ্রয়োগ হলে 
এর হাকিকত (স্বরূপ) কী হয়, তা একমাত্র তিনিই ভালো জানেন। হাত শব্দটি অবস্থাসূচক; 
পক্ষান্তরে 'ইয়াদ' শব্দটি অবস্থাসূচক নয়। এর হাকিকত কী, এ ব্যাপারে আমাদের জ্ঞান দেওয়া 
হয়নি। সুতরাং নিজেদের পক্ষ থেকে অজ্ঞতার সঙ্গে সাদৃশ্যমূলক শব্দের এমন অনুবাদ করা 
সংগত নয়, যা তার মর্যাদা ক্ষুপন করে এবং সৃষ্টির সঙ্গে তার সাদৃশ্য ইঙ্গিত করে। 

১৫৯ আল-ফিকহুল আকবার : ২৭। 
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রি চা sie যদিও ঢা 
অর্থ পাওয়ায় তার প্রয়োগ ঠিক হয়, তবু তা উচিত নয়। যেমন, আল্লাহকে 'শাফি' 
(আরোগাকারী) বলা যায়; কিন্তু চিকিৎসক বলা যাবে না। কেননা, শরিয়তে 
আল্লাহর জন্য ‘জাওয়াদ’ (অধিক দাতা), ‘শাফি’ (আরোগ্যকারী' ও “আলিম' 
(সর্বস্ব) শব্দের প্রয়োগ হয়েছে; কিন্তু “সাখি' (দাতা), “তাবিব' (চিকিৎসক) ও 
‘আকিল।' (দধিমান) শব্দের প্রয়োগ হয়নি। 


আল্লাহর গুণাবলি অসীম 

আল্লাহর সত্তা যেমন অসীম ও অতুলনীয় এবং স্থান-কাল ও ধরন থেকে 
পৃতপবিত্র, একইভাবে তার গুণাবলিও অসীম ও অতুলনীয় এবং স্থান ও কাল 
থেকে পবিত্র।** কারণ, কোনো স্থান বা কাল যদি তাকে পরিবেষ্টন করতে পারে, 
তাহলে খোদাকে আর খোদা বলা উচিত হয় না; বরং সেই স্থান ও কালকেই খোদা 
বলা অধিক সংগত হয়, যা স্রষ্টাকেই পরিবেষ্টন করে রাখে। সেই সত্তা আবার 
পূর্ণাঙ্গ গুণও যদি স্থান-কালের বন্ধন ও বেষ্টনে আবদ্ধ হয়ে যায়, তাহলে তা 


১৬০ আহলে হাদিস শায়খ আবদুল হামিদ ফাইজি মাদানি তার বই মহান আল্লাহর নাম ও গুণাবলীতে 
(পৃ. ২২) লিখেছেন, ‘কেউ যদি বলে, “আল্লাহ কেমন?” আপনি বলুন, “আল্লাহ কেমন, তা তো বলা যাবে 
না। কারণ, তিনি তার কেমনত্বের কথা বলেননি; বরং বলেছেন, “তার মতো কোনো কিছুই নেই।” আর 
মানুষের জ্ঞান তার কেমনত্বের নাগাল পেতে পারে না।’ নাউজুবিল্লাহ। 

তারা আল্লাহর জন্য ধরন, রকম ও কেমনত্ব সাব্যস্ত করে; অথচ এ সবই আল্লাহর সৃষ্টি। স্রষ্টার সঙ্গে 
সৃষ্টিকে জুড়ে দেওয়ার কী আজিব অপপ্রয়াস! এর দ্বারা স্রফ্টাকে প্রভূত্বের গুণ থেকে বের করে দেওয়া হয় 
বা তার কেমনত্বকে তার মতোই চিরন্তন, অনাদি ও অবিনশ্বর দাবি করা হয়; অথচ প্রথমটি কুফর এবং 
দ্বিতীয়টি শিরক। জনৈক সালাফ বড় সুন্দর বলেছেন, 
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জিন্তেস করা হলো, "আল্লাহ কোথায়?' তিনি বললেন, ‘যিনি “কোথায়” (স্থান) সৃষ্টি করেছেন, 

তার ব্যাপারে প্রশ্ন করা যায় না যে, তিনি কোথায়।' জিন্রেস করা হলো, “আল্লাহ্‌ কেমন?' তিনি 

বললেন, ‘যিনি “কেমন” (ধরন) সৃষ্টি করেছেন, তার ব্যাপারে প্রশ্ন করা যায় না যে, তিনি কেমন।' 
আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকিদা হলো, আল্লাহ কোনো ধরন ও স্থান ছাড়া বিদামান। কার, 
ধরন হলো অনিত্য ও নম্র বস্তুর গুণ। আল্লাহ হলেন নিত্য, চিরন্তন ও অবিনম্বর। ধরন মানে হলো রূপ, 
আকার, আকৃতি, অবস্থা, স্থান বা কালের বম্ধনযুন্ত হওয়া ইত্যাদি। কোনো মুমিন কি এ কথা বলতে 
পারে যে, আল্লাহরও ধরন রয়েছে; তবে সেই ধরন আমাদের অন্ঞাত? বান্দা যখন আল্লাহর জনা ধরন 
সাব্যস্ত করবে, তখন তো সে আল্লাহর সম্তাগত বৈশিষ্ট্য অস্বীকার করে তাকে সৃষ্টির সমপর্ধাযে নিয়ে 
আসল। এরপর সে যতই সেই ধরনের স্বরূপ আল্লাহর ইলমে ন্যস্ত করুক না কেন, তা অর্থহীন হয়ে যাবে 
এটা অনেকটা গরু মেরে জুতো দান করার মতো। 
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আর খোদায়ি গুণ থাকে না। 

আরেকটি বিষয় হলো, প্রতিটি বস্তুর গুণ তার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। গুণ যদি 
সন্তার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয়, তাহলে তা দোষ ও ত্রুটি বলে বিবেচিত হয়। 
মানুষের মধো সেসব গুণ যদি না থাকে, যা যুক্তির দাবিতে প্রতিটি মানুষের ভেতরে 
থাকা উচিত, তাহলে তাকে অপূর্ণ মানুষ বলা হয়। সুতরাং আল্লাহর সত্তা যেহেতু 
অসীম ও অতুলনীয় এবং স্থান, কাল, ধরন ও পরিমাণ থেকে পৃতপবিত্র, এ 
কারণে তার গুণাবলিও এরূপ হওয়া উচিত; অন্যথায় তা বড় ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতা 
বলে পরিগণিত হবে। কারণ, অসীম ও অতুলনীয় সত্তা কখনো সসীম ও তুলনীয় 
গুণের অধিকারী হতে পারেন না। 


আল্লাহর গুণাবলি অসৃষ্ট 

যেহেতু প্রতিটি বস্তুর গুণ তার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, এ জন্য সৃষ্ট বস্তুর গুণও 
সৃষ্ট হবে এবং অসৃষ্ট সত্তার গুণও অসৃষ্ট তথা অনাদি ও চিরন্তন হবে। কারণ, 
জ্ঞান, শ্রবণ, দর্শন ইত্যাদি গুণকে যদি আমরা সৃষ্ট ও পরবর্তীকালে উদ্ভাবিত বলি, 
তাহলে আল্লাহ মৌলিকভাবে অজ্ঞ, বধির ও অন্ধ হওয়া অপরিহার্য হয়ে পড়ে। 
তখন গুণগুলো সত্তার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ থাকে না। কারণ, সত্তা তো নিত্য ও 
অসৃষ্ট; কিন্তু তার গুণগুলোকে বলা হচ্ছে অনিত্য ও সৃষ্ট। 


আল্লাহর গুণরাশি তার সত্তা-সম্পৃত্ত বা বহির্ভূত নয় 

আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের সবসম্মত মত হলো, আল্লাহর গুণরাশি তার 
সত্তার সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়, আবার সত্তা-বহির্ভূতও নয়: বরং তার সত্তার অপরিহাধ 
অংশ। কারণ, গুণ ও গুণান্বিত বস্তু অভিন্ন জিনিস হয় না। যদি কোনো বান্তি 
বলে__আমার প্রভু, আমার স্রষ্টা ও আমার রিজিকদাতা আল্লাহর দুটি গুণ হলো 
ইলম ও কুদরত। আর আমি তার এই দুই গুণের উপাসনা করি, তাহলে তা বাতিল 
বলে গণ্য হবে; কিন্তু যদি সে বলে-_আমার প্রভু জ্ঞানী ও শস্তিশালী, যার রয়েছে 
ইলম ও কুদরত গুণ, তাহলে এই বন্তুব্য সঠিক ও যথাযথ হবে। 

অনুরূপভাবে কেউ যদি দুআর মধ্যে 'ইয়া হায়াত’ (হে জীবন), ‘ইয়া ইলম’ (হে 
জ্ঞান), “ইয়া তাকউইন" (সৃজন) ও 'ইয়া তারজিক' (রিজিকদান) ইত্যাদি বলে, 
তাহলে তা বৈধ হবে না। এর দ্বারাও বোঝা যায়, আল্লাহর গুণাবলি এবং তার 
সত্তা অভিন্ন নয়, আবার সত্তা-বহির্ভূতও নয় যে, তা সত্তা থেকে পৃথক হওয়া 
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১০৫০০০০১১০৯ 


সম্ভব। কারণ, ভিরতা রিয়া -এর অক হলো, একটি ভিন্ন (গাইর)-এর 
বিলীন ও অস্তিত্বহীন হওয়া সত্ত্বেও দ্বিতীয় আরেকটি ভিন্ন (গাইর)-এর অস্তিত্ব 
ও স্থায়িত্ব সম্ভব হবে; অথচ আল্লাহর ক্ষেত্রে তা অসম্ভব। কারণ, আল্লাহ ও তার 
গুণরাশি পৃথক পৃথক অস্তিত্ব নয়। 

এর দ্বারা প্রমাণিত হলো, আল্লাহর গুণরাশি তার সত্তা থেকে ভিন্ন (গাইর) নয়; 
বরং তা তার সত্তার জন্য এমন অপরিহার্য অংশ যে, এসব গুণরাশি তার সন্তা 
থেকে পৃথক হওয়া অসম্ভব এবং অসাধ্য। যেমন : ‘চার’ সংখ্যাটি অবশ্যস্তাবীরূপে 
জোড়সংখ্যা এবং ‘পাচ’ সংখ্যাটিও অবশ্যস্তাবীরূপে বেজোড়; কিন্তু 'চার' 
সংখ্যা এবং 'জোড়'-এর ধারণা আলাদা নয়। ‘জোড়’ ধারণাটি ‘চার’ সংখ্যার 
জন্য এমন অপরিহার্য যে, মস্তিষ্কে ও মস্তিষ্কের বাইরে কোথাও তা পৃথক হয় 
না। অনুরুপভাবে জ্ঞান ও জ্ঞানী (ইলম ও আলিম) শব্দও পৃথক হতে পারে না। 
কুরআন মাজিদে আল্লাহ ‘ইলম’ (জ্ঞান), “কুওয়াত' (শক্তি) ও ‘ইজ্জত’ (সম্মান- 
প্রতিপত্তি) সম্পর্কে পরিষ্কার বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি বলেন, 


EE 
তিনি তার জ্ঞানের সঙ্গে তা বর্ণনা করেছেন। [সুরা নিসা (৪) : ১৬৬] 
EG Ne 0 GES 33 
সেই বিষয় ছাড়া, যা তিনি নিজে ইচ্ছা করেন। [সুরা বাকারা (২) : ২৫৫] 
৫40১৩) 
তা আল্লাহর ইলমের সঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। [সুরা হুদ (১১) : ১৪] 
নম 
সকল ইজ্জতের মালিক তো আল্লাহই। [সুরা ফাতির (৩৫): ১০] 
Et 
মহা শক্তিধর, প্রবল পরাক্রান্ত। [সুরা জারিয়াত (৫১) : ৫৮] 
*+৯এ৩৯১৩০$৯ 
আল্লাহ মহা অনুগ্রহের অধিকারী। [সুরা জুমুআ (৬২) : ৪] 
he ইসলামি আকিদা [১ম খণ্ড, তাওহিদ] 
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মহিমাময়, মহানুভব। [সুরা রহমান (৫৫) : ২৭| 
সুতরাং আমরা জানতে পারলাম, জ্ঞান (ইলম), শক্তি (কুদরত), মর্যাদা (ইজ্জত), 


মহিমা (জালাল) ইত্যাদি গুণ ও আল্লাহর সত্তা অভিন্ন নয়। কারণ, কোনো বস্তুকে 
তার নিজের দিকে 'ইজাফত' (সম্বন্ধযুক্ত) করা যায় না। 


গুণ ও গুণসম্পন্ন বস্তুর মধ্যে যে সম্পর্ক বিদ্যমান, তদ্রুপ নাম ও নামভুস্ত বস্তুর 
মধ্যেও তেমন সম্পর্ক বিদ্যমান বলে কোনো কোনো আলিম মনে করেন। তারা 
বলেন, বিশেষ্য বা নাম ও নামযুস্ত বস্তু অভিন্ন নয়; আবার তার থেকে আলাদাও 
নয়। কারণ, নাম ও নামযুস্ত বস্তু বা ব্যস্তি যদি অভিন্ন হয়, তাহলে নামযুস্ত সত্তার 
মতো নামকেও মাবুদ বলতে হবে। কেননা, ‘আল্লাহর ইবাদত করো’ কথাটির 
মধ্যে আল্লাহর সত্তার ইবাদতের নির্দেশ রয়েছে; তার নামের ইবাদতের নয়। 
পক্ষান্তরে আল্লাহর নাম যদি নামযুন্ত সত্তা-বহিভূত (গাইরে মুসাম্মা) হয়, তাহলে 
আর আল্লাহর ইবাদত করা হবে না; বরং এ নির্দেশে তার সত্তা-বহির্ভূত ভিন্ন 
জিনিসেরই ইবাদত করা হবে। 

প্রকৃতপক্ষে কুরআন-সুন্নাহর মধ্যে 'ইসম' নোম)-এর ব্যবহার বিভিন্ন প্রেক্ষিত 
অনুযায়ী হয়েছে। কখনো 'ইসম' দ্বারা শব্দ, আবার কখনো সত্তা বা প্রকৃত বন্ধু 
বোঝানো হয়েছে। যেমন, জায়েদ প্রহারকারী ও হিন্দা তালাকপ্রাপ্তা। এই উদাহরণে 
“ইসম" দ্বারা 'ইসম"-সংশ্লিষ্ট বস্তু বা ব্যস্তি বোঝায় এবং এ ক্ষেত্রে নাম ও নামযুস্ত 
বস্তু অভিন্ন আইন)। আর যে স্থানে 'ইসম' দ্বারা শব্দ (লেফজ) অর্থ নেওয়া হয়, 
সেখানে নাম ও নামযুস্তু সত্তা আলাদা হয়ে থাকে। 


মুতাজিলা ও দার্শনিকদের মতে আল্লাহর গুণরাশি তার সত্তার অনুরূপ। আর 
আশআরি-মাতুরিদিদের মতে আল্লাহর গুণরাশি তার সত্তার অপরিহার্য অংশ। 


আল্লাহর সকল গুণ চিরন্তন 

সবাইকে এই বিশ্বাস রাখতে হবে, আল্লাহর যাবতীয় গুণ চিরন্তন। তিনি যদি এই 
বিশ্ব সৃষ্টি না করতেন, তবু তার মধ্যে সৃষ্টি করার যে কুদরত আছে, এর বিবেচনায় 
তার ‘অ্রষ্টা' (খালিক) নাম চিরন্তন। তার 'স্রষ্টা' (খালিক) নাম সৃষ্টিজগত সৃষ্টি করার 
ওপর নির্ভরশীল নয়; বরং জগতের সৃষ্টি তিনি স্রষ্টা হওয়ার ওপর নির্ভরশীল। 
তার মধ্যে যদি সৃষ্টি করার গুণ না থাকত, এই জগত কীভাবে সৃষ্টি হতো? 
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আল্লাহর গুণরাশর মধ্যে ক্রমাবনাস করা যাবে না। এ কথা বলা যাবে না 
আল্লাহর অমুক গুণ প্রথম থেকে আর অমুক গুণ পরে যুপ্ত হয়েছে। তার সকল গুণ 
চিরন্তন ও অনাদ। এ কথাও বলা যাবে না যে, তার জ্ঞান তার কুদরতের অগ্রবর্তী 
অথবা তার কুদরত তার জ্ঞানের পরে; অথবা তার জীবন তার জ্ঞানের অগ্রবর্তী, 
বরং বিশ্বাস করতে হবে, আল্লাহ চিরঞীব, চিরজ্ঞানী ও চির শস্তিশালী। 


আল্লাহ চিরপবিত্র 
আল্লাহ যাবতীয় দোষ-ত্রুটি, অসম্পূণতা এবং অনিত্যের সকল নিদর্শন ও সৃষ্টির 
সঙ্গো সাদৃশা ও সামঞ্জসাতা থেকে পৃতপবিত্র। আল্লাহ অসদৃশ ও অতুলনীয়। তিনি 
কোনো পদার্থ, উপাদানগঠিত বা দেহের সঙ্গে সংযুক্ত নন। তিনি রুপ, আকার ও 
আকৃতি থেকে মুত্ত। দেহ ও দেহের সকল বৈশিষ্টা ও গুণাগুণ থেকে পবিত্র। পদার্থ, 
দেহ ও দেহের সঙ্গে সংযুক্ত বিষয়াদির সকল অপরিহার্য দাবি থেকেও মুন্ত। 
তার অনুরূপ কোনো কিছু নেই। |সুরা শুরা (৪২): ১১] 
৩০ ৮৩৩৪৬ 
আপনি কি তার গুণসম্পন্ন কাউকে জানেন? ।সুরা মারইয়াম (১৯) : ৬৫] 
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তারা যেসব বিশেষণ আরোপ করছে, আল্লাহ তা থেকে অনেক 

উর্ধেবে। [সূরা আনআম (০৬) : ১০০] 
পরিভাষায় এটাকে “তাসবিহ' ও 'তাকদিস' বলা হয়। যেহেতু আল্লাহ নিতা ও 
শাশ্বত, তাই তিনি সম্ভাব্য ও অনিত্য বস্তুর সঙ্গে সাদৃশাহীন হবেন, এটাই স্বাভাবিক। 
এ কথা যদি মেনে নেওয়া হয় যে, সৃষ্টির সঙ্গো স্রষ্টার সাদৃশ্য থাকা সম্ভব, তাহলে 
স্রষ্টার ওপর সৃষ্টির বিধান প্রয়োগ করাও সম্ভব হবে। এ কারণে স্রষ্টাও সৃষ্টির সঙ্গো 
সাদৃশাপূর্ণ নয়, সৃষ্টিও স্রষ্টার সঙ্গো সাদৃশাপূর্ণ নয়। এটা একেবারে অসন্তব যে, 
নিত্য সত্তার গুণ অনিত্য বস্তুর মধ্যে এবং অনিত্য বস্তুর গুণ নিতা সত্তার মধো 
পাওয়া যাবে। সুতরাং আল্লাহ সব ধরনের আবর্তন, বিবর্তন ও পরিবর্তন থেকে 
পবিত্র। কারণ, এ বিষয়গুলো সম্ভাব্য বস্তুর (সৃষ্টি)-গুণ ও বৈশিষ্টা। 


নি ইসলামি আকিদা [১ম খণ্ড, তাওহিদ] 


৮০০০৭ 


আল্লাহ দেহবিশিষ্ট সত্তা নন 
আল্লাহ দেহবিশিষ্ট সত্তা নন। কারণ, 


১. দেহ একাধিক অংশের সমন্বয়ে গঠিত হয়ে থাকে। আর একাধিক 
অংশবিশিষ্ট বস্তুর পৃথকীকরণ, বিভস্তিকরণ ও বিছিন্নকরণ সম্ভব 
হয়ে থাকে। অথচ আল্লাহর শানে সংযুক্তি, পৃথকীকরণ, বিভস্তিকরণ ও 
বিচ্ছিন্নকরণ সবগুলোই অসম্ভব ব্যাপার। 

সংযুক্তি, পৃথকীকরণ, বিভত্তিকরণ ও বিচ্ছিন্নকরণ অনিত্য বস্তুর সঙ্গে 

সংশ্লিষ্ট বিষয়। সুতরাং এগুলো নিত্যতা ও চিরন্তনতার সম্পূর্ণ পরিপন্থি। 

৩. দেহ দীর্ঘ, চওড়া এবং গভীর হয়ে থাকে। আর আল্লাহ দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও 
গভীরতা থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র। 

৪. যে বস্তু কয়েকটি অংশ মিলে গঠিত হয়, প্রথমত তা নিজের গঠনে 
বিভিন্ন অংশের মুখাপেক্ষী হয়। মুখাপেক্ষিতা এবং খোদায়ি একত্র হওয়া 
যুক্তির দাবিতে অসন্তব। এ ছাড়াও বিভিন্ন অংশের সমন্বয়ে গঠিত বস্তু 
টিকে থাকার জন্য সংশ্লিষ্ট অংশগুলোর মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে। আর 
আল্লাহ মুখাপেক্ষিতা থেকে পবিত্র। 

৫. বিভিন্ন অংশের সমন্বয়ে গঠিত বস্তুর ক্ষেত্রে সেই অংশগুলোর অস্তিত্ব 
গঠিত বস্তুর অস্তিত্বের ওপর অগ্রবর্তী হওয়া আবশ্যক। আল্লাহকে 
দেহবিশিষ্ট সত্তা বলা হলে এর অর্থ হবে, আল্লাহর অস্তিত্ব তিনি যেসব 
অংশের সমন্বয়ে গঠিত, তার বিবেচনায় পরবর্তী। এটা আল্লাহর নিত্য, 
চিরন্তন ও অনাদি গুণের বিপরীত। 


৬. জগতের স্রষ্টা যদি দেহবিশিষ্ট সত্তা হওয়া সম্ভব হয়, তাহলে চাদ-সূর্যও 
খোদা হওয়া সম্ভব। খ্রিষ্টানরা দেহবিশিষ্ট ইসা আ.-কে খোদা ও মাবুদ 
করে। আল্লাহকে দেহবিশিষ্ট সত্তা বলে আখ্যায়িত করলে তাদের এই 
আকিদাও তখন বৈধ ও সম্ভব ব্যাপার বলে মেনে নিতে হবে। 


আমাদের দেহের মতো নয়। আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মতানুসারে 
আল্লাহর ব্যাপারে দেহ শব্দ প্রয়োগ করা সঠিক নয়। 
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আল্লাহ কারও পিতা বা পুত্র হওয়া অসম্ভব 

যেহেতু আল্লাহ দেহবিশিষ্ট সত্তা নন, তাই তিনি কারও পিতাও নন: আবার কারও 
পুত্রও নন। কারণ জন্মগ্রহণ, জন্মদান এবং বংশবিস্তার দেহের বৈশিষ্টা। আর 
আল্লাহ দেহ ও দেহের সকল গুণ ও বৈশিষ্ট্য থেকে পবিভ্র। এ ছাড়াও জন্মগ্রহণ, 
জন্মদান ও বংশবিস্তার মুখাপেক্ষিতার প্রমাণ। সন্তান জন্মগ্রহণের ক্ষেত্রে মা- 
বাবার মুখাপেক্ষী। আবার বাবা-মা নিজেদের খিদমত ও বংশ রক্ষার ক্ষেত্রে 
সন্তানদের মুখাপেক্ষী, অথচ আল্লাহ মুখাপেক্ষিতা থেকে পবিত্র। তদুপরি সন্তান 
এবং মা-বাবা অভিন্ন জাতি হয়ে থাকে। খোদার যদি সন্তান থাকে, তাহলে সে-ও 
তার মতোই খোদা হবে। সে ক্ষেত্রে খোদার একত্ব বাকি থাকবে না, যা অসংখা- 
অগণিত প্রমাণ দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত। 


আল্লাহ অন্য কিছুর সঙ্গে সংযুস্ত নন 
আল্লাহ কোনো কিছুর সঙ্গে সংযুক্ত হওয়া অসম্ভব। কারণ, 

১. তিনি যদি কোনো কিছুর সঙ্গে সংযুক্ত হতেন, তাহলে তিনি তার অস্তিত্বের 
ক্ষেত্রে সেই জিনিসের মুখাপেক্ষী হতেন। অনা কিছুর সাহায্যে অস্তিত্ব 
লাভ করতেন। এটা তার ক্ষেত্রে অসম্ভব। কারণ, তিনি হচ্ছেন ‘কাইয়ুম’ 
(সবকিছুর নিয়ন্ত্রক)।১ গোটা বিশ্বজগৎ তার নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনায় 
প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। তার কোনো কিছুর সাহায্যের প্রয়োজন নেই। সাহায্য 
তো প্রয়োজন হয় মুখাপেক্ষী বন্তুর। তিনি তো 'আস-সামাদ'। [সুরা ইখলাস 
:২] অর্থাৎ, তিনি চির নির্মুখাপেক্ষী; সবকিছু একান্ত তার মুখাপেক্ষী। 

২. আল্লাহ নিরঙ্কুশ অসুখাপেক্ষিতার অধিকারী। পক্ষান্তরে সংযুন্ত জিনিস 
তার অস্তিত্বের ক্ষেত্রে কোনো আধারের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে। 

৩. সংযুক্ত জিনিস চিরস্থায়ী হয় না। পক্ষান্তরে আল্লাহ চিরস্থায়ী অস্তিত্বের 
অধিকারী। সর্বদা তার অস্তিত্ব আবশ্যক। তার অনস্তিত্ব অসম্তব। 

HS DAS ০54850966৩৬, 
ভুপৃষ্ঠে যা কিছু আছে, সবই ধ্বংসশীল। চিরস্থায়ী শুধু তোমার মহিমাময় 
মহানুভব রবের সত্তা। [সুরা আর-রহমান (৫৫) : ২৬-২৭] 


১৬১ দ্ৰষ্টব্য আয়াতুল কুরসি। 
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৪. সংযুক্ত সের গুণাগুণ সর্বদা পরিবর্তিত হতে থাকে। পক্ষান্তরে 
আল্লাহ চির অপরিবর্তনীয়। তার সত্তা ও গুণাবলিতে কোনো ধরনের 
পরিবর্তন সম্ভব নয়। 


আল্লাহ তাআলা পদার্থ নন 
আল্লাহ পদার্থ হওয়া অসম্ভব। কারণ, 

১. পদার্থ থেকে অন্যান্য বস্তু গঠিত হয়। আল্লাহ থেকে অন্য কিছু গঠিত 
হবে; আর তিনি সেই বস্তুর মূল অংশ হবেন, এটা অসম্ভব। 

২. পদার্থের ওপর গতি ও স্থিতি প্রযোজ্য হয়। তার বর্ণ ও স্বাদ থাকে। এ 
সবগুলো বিষয়ই অনিত্য; তবে পদার্থের জন্য আবশ্যক। বলা বাহুল্য, যে 
জিনিস অনিত্য বিষয়ের সংমিশ্রণ থেকে মুক্ত নয়, তা-ও আবশ্যিকভাবে 
অনিত্যই হয়ে থাকে। যেহেতু পদার্থের অপরিহার্য বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে এসব 
অনিত্য গুণ, এ কারণে পদার্থও অনিত্য। সুতরাং আল্লাহ পদার্থ নন। 
কারণ, তিনি সব ধরনের অনিত্যতা ও পরিবর্তন থেকে পৃতপবিত্র। 


আল্লাহর কোনো রূপ ও আকার-আকৃতি নেই 
আল্লাহর কোনো রূপ ও আকার-আকৃতি নেই। কারণ, এগুলো থাকে দেহবিশিষ্ট 
সন্তার। উপরন্তু আল্লাহ হচ্ছেন রূপ ও আকার-আকৃতির স্রষ্টা। স্রষ্টা কীভাবে 
সৃষ্টির গুণে গৃণান্বিত হবেন? কুরআন জানিয়েছে, 
৮০0৬7 818৯ 
তিনি আল্লাহ, যিনি জরষ্টা, উদ্ভাবক এবং রুপ ও আকৃতি দানকারী। 


[সুরা হাশর (৫৯) : ২৪] 


এ ছাড়াও রুপ ও আকার-আকৃতি অনিত্য বস্তুর মধ্যে পরিবর্তিত হতে থাকে। যে 
বস্তুর রূপ ও আকার-আকৃতি থাকে, তা সীমাবদ্ধ ও পরিধিবিশিষ্ট হয়ে থাকে। 
অথচ আল্লাহর সত্তায় কোনো ধরনের পরিবর্তন-পরিবর্ধৰ নেই। তার কোনো 
সীমা-পরিধিও নেই। 


আল্লাহ স্থান, কাল, দিক ও প্রান্ত থেকে পবিত্র 
আল্লাহর কোনো স্থান নেই, কোনো কাল নেই। তার কোনো দিক ও প্রান্ত নেই। 
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কারণ, তার সন্তা সীমাহীন। অপরদিকে স্থান ও দিক সীমাবিশিষ্ট বন্ধুর হয়ে 
থাকে৷ স্থান ও কাল সংশ্লিষ্ট বস্তুকে বেষ্টন ও পরিব্াপ্ত করে রাখে। পক্ষান্তার 
আল্লাহ সবকিছু পারব্যাপ্ত করে আছেন। স্বয়ং স্থান, কাল এবং স্থান ও 
কালাবাশষ্ট সবকিছু তার সৃষ্টি এবং তার কুদরতের পরিবেষ্টনের মধ্যে রয়েছে। 
ইমরান ইবনু হুসাইন রা. বণনা করেন; রাসুল এ বলেন, 
UAE 25 ৬২০5 2 BIE 
একমাত্র আল্লাহ ছিলেন। তিনি ছাড়া আর কিছুই ছিল না।১ 
তিনিই তার কুদরত দ্বারা স্বয়ং স্থান, কাল এবং স্থান ও কালবিশিষ্ট সবকিছু সৃষ্ট 
করেছেন। স্থান ও কাল সৃষ্টির আগে তিনি যেমন স্থান ও কালের বন্ধন থেকে 
মুক্ত ছিলেন; এখনো তিনি সে অবস্থায়ই আছেন, যে অবস্থায় তখন ছিলেন। 
ও ৩৫৩৭ % 
তিনি পূর্বে যেমন ছিলেন, এখনো তেমনই আছেন। 
এ ছাড়াও দিক হলো একটি আপেক্ষিক বিষয়। উপর-নিচ, ডান-বাম এ সবই 
অনিতা। সম্বন্ধ পরিবর্তনের দ্বারা এগুলোতেও পরিবর্তন আসে। একই জিনিস কারও 
বিবেচনায় ‘উপর’, আবার অনা কারও বিবেচনায় 'নিচ'। সুতরাং এটা কীভাবে সম্ভব 
অনিত্য বস্তুর হয়; নিতা সত্তার নয়। এ ছাড়াও দিক ও প্রান্ত সীমা ও পরিধিবিশিষ্ট 
হয়। অথচ আল্লাহর না আছে কোনো সীমা; আর না আছে কোনো পরিধি। 
আল্লাহ্‌র সত্তা প্রান্ত, দিক, স্থান ও কালের বন্ধন থেকে পবিত্র। এ কারণে কখনো 
এই প্রশ্ন করা যাবে না-_ আল্লাহ কোথায় আছেন? কখন থেকে আছেন? কারণ, 
তার অস্তিত্ব স্থান ও কালের অস্তিত্বের চেয়ে পূর্ববর্তী ও অগ্রবর্তী। স্থান ও 
কাল তার সৃষ্টি। তিনি স্থান ও কাল থেকে মুস্ত। তিনি স্থান ও কালের ওপর 
নির্ভরশীল নন; বরং স্থান ও কাল তার ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল। দেহবাদী ও 
সাদৃশাবাদীরা বলে, আল্লাহর দিক রয়েছে। আর সেই দিকটি হচ্ছে উপর দিক। 
তারা আরও বলে, তিনি আরশের ওপর অবস্থিত। তারা আল্লাহকে যেসব গুণে 
গৃণান্বিত করে, তা থেকে আল্লাহ পবিত্র। 


কক 


১১২ সহিহ বুৎপ্র : ৩১৯১, ৭৪১৮। 


স্লি ইসলামি আকিদা [১ম খন্ড, তাওহিদা 


পূর্ণতার গুণাবলি 

গোটা বিশ্ব চরাচরের স্রষ্টা ও উদ্ভাবক একমাত্র আল্লাহ। তিনি সকল পূর্ণতার গুণে 
গুণান্বিত এবং ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতার সকল গুণ থেকে মুক্ত ও পবিত্র। সৃষ্টিজীব 
সন্তাগতভাবে অস্তিত্বহীন এবং সকল পূর্ণতার গুণ থেকে মুস্ত। অপরদিকে স্রষ্টা 
সত্তাগতভাবে অস্তিত্ববান এবং তার এই অস্তিত্ব স্বকীয়। সত্তাগতভাবেই তিনি 
আকাশসমূহ ও পৃথিবীর নুর এবং মাহাত্ম্যের গুণে গুণান্বিত। সম্ভাব্য বস্তুর মূল 
হাকিকত হলো অনস্তিত্ব। এর অস্তিত্ব অপরিহার্য সত্তার পক্ষ থেকে প্রদত্ত সামান্য 
প্রতিবিম্ব মাত্র। সকল সৃষ্টিই অস্তিত্ব ও অনস্তিত্বের যুক্ত রূপ মাত্র। অনস্তিত্ব এর 
মূল অবস্থা এবং অস্তিত্ব হলো আপতিত অবস্থা। আল্লাহর অস্তিত্ব অপরিহার্য, 
অনাদি, চিরন্তন, শাশ্বত, অসীম ও অশেষ। পক্ষান্তরে অন্য সব অস্তিত্ব অনিত্য, 
সীমাবদ্ধ, পরিধিবিশিষ্ট এবং অষ্টা কর্তৃক প্রদত্ত। 

আল্লাহ সকল পূর্ণাঙ্জা গুণে গুণান্বিত; যেমনটা তার শানের সঙ্গো সামঞ্জস্যপূর্ণ। যেমন 
: হায়াত, ইলম, কুদরত, ইরাদা, শ্রবণ, দর্শন, কালাম, সৃজন ইত্যাদি। বিশ্বজগতের 
সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনাই এ বিষয়ের প্রমাণ বহন করে যে, এর স্রষ্টা ও পরিচালক 
কোনো মৃত, অজ্ঞ, পরাধীন বা অক্ষম নয়; বরং সকল পূর্ণাঙ্গ গুণে গুণান্বিত। 


হায়াত 
আল্লাহ চিরঞ্জীব সত্তা। তার জীবন নিত্য, অনাদি, চিরন্তন ও অবিনশ্বর; যেখানে 
মৃত্যু, নিঃশেষ হওয়া বা অনস্তিত্ব আপতিত হওয়া অসম্ভব। তার জীবন সর্বপ্রকার 
উপকরণ ও আত্মা থেকে মুস্তু। তার হায়াত অতুলনীয়। তিনি এমন সত্তা, যিনি 
সর্বদা জীবিত থাকবেন, কখনো মৃত্যুবরণ করবেন না। তার জীবন অন্য কারও 
নিয়ন্ত্রণে নয়; বরং সকলের জীবনই তার কুদরতি নিয়ন্ত্রণে । কুরআনে এসেছে, 
ELIS IHM BNF SS} 
তুমি ভরসা করো সেই চিরঞ্জীব সত্তার ওপর, যিনি কখনো মৃত্যুবরণ 
করবেন না। [সুরা ফুরকান (২৫): ৫৮] 


ইসলামি আকিদা [১ম খণ্ড, তাওহিদ] স্সি 


45১65346512 ছাএ, 
আল্লাহ তিনি যিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেহ, খিনি চিরঞ্জাব 
সৃষ্টির নিয়ন্ত্রক, তন্দ্রা বা নিদ্রা যাকে কখনো স্পর্শ করে না। তি 


(২) ২৫৫] 


১ সমথ 


গা বাকারা 


ইলম 
আল্লাহর ইলম সর্বব্যাপী, যার সামনে আকাশসমূহ বা পৃথিবীর কোনো বি 
অজ্ঞাত বা অস্পষ্ট নয়। তিনি সর্ববিষয়ে পূর্ণ অবগত। ব্যাপক ও সুষ্মাতস্ 
বিষয় সবই তার জানা। কুরআনে এসেছে, 
ELE 5৩৪০৪ %%% 
আর তিনি সর্ববিষয়ে পরিপূর্ণ অবগত। |সুরা বাকারা (২) : ২৯৯৮ 
যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি জানবেন না? (সুরা মূলক (৬৭) : ১৪] 
€25503555 5 3৬৮5 By 
নিশ্চয়ই পৃথিবী বা আকাশের কোনো কিছুই তার নিকট গোপন থাকে 
না। [সুরা আলে ইমরান (৩) : ৫] 
৫১1০০ Gs GEIS YE ৬ 21259৬০৩৫৩৯ 
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(হে নবি) আপনি যে অবস্থায়ই থাকুন, কুরআনের যে অংশই 
তিলাওয়াত করুন এবং (হে মানুষ) তোমরা যে কাজই করো, যখন 
তোমরা তাতে লিপ্ত থাকো, তখন আমি তোমাদের দেখতে থাকি। 
তোমার প্রতিপালকের কাছে অণু-পরিমাণ জিনিসও গোপন থাকে 
না_না পৃথিবীতে; আর না আকাশে। তার চেয়ে ছোট বা বড় এমন 
কিছু নেই, যা স্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ নেই। [সুরা ইউনুস (১০) :৬১] 


৬ at ee 
১৬৩ আরও দেখুন_হাদিদ : ৩; তাহরিম : ২; সাবা : ২; আনআম : ৫৯; ফাতির : ১১। 


ম্নি ইসলামি আকিদা [১ম খণ্ড, তাওহিদ] 


কুদরত 
আল্লাহ নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী। তার ক্ষমতা-বহির্ভূত কিছু নেই। অক্ষমতা 
ও মুখাপেক্ষিতা কখনো তাকে স্পর্শ করে না। তার কুদরত পরিপূর্ণ, তাতে কোনো 
ধরনের ত্রুটি বা অসম্পূর্ণতা নেই। কুরআনে এসেছে, 
€ ১৬55৬ BO 
নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ববিষয়ে পরিপূর্ণ ক্ষমতাবান। [সুরা বাকারা (২) : ২০৯১" 
€514৩৬0 EULA; 
তোমার প্রতিপালক যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং যাকে ইচ্ছা মনোনীত 
করেন। এতে ওদের কোনো ইখতিয়ার নেই। [সুরা কাসাস (২৮) : ৬৮] 
OIE Ms OLE USS 
তিনি যা কিছু করেন সে ব্যাপারে তাকে জিজ্ঞাসা করা যায় না; বরং 


তারা যা কিছু করে সে ব্যাপারে তাদের জিজ্ঞাসা করা হবে। [সুরা আম্বিয়া 
(২১): ২৩] 


ইরাদা 
আল্লাহ স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির অধিকারী। তার ওপর কোনো ধরনের বাধ্যবাধকতা 
বা অপরিহার্যতা প্রযোজ্য হয় না। সমগ্র বিশ্বজগৎ তার ইরাদা ও ইখতিয়ার দ্বারা 
অস্তিত্ব লাভ করেছে। যাবতীয় সৃষ্টি, এর সব মৌলিক উপাদান এবং আকৃতি_ 
সব তার ইরাদা ও ইখতিয়ার দ্বারাই অস্তিত্ব লাভ করেছে। বিশ্বজগতের কোনো 
কিছু তার ইচ্ছা-বহির্ভূত নয়। তিনি যা চান তা-ই করেন। আল্লাহ বলেন, 
SASH 

নিশ্চয়ই আপনার প্রতিপালক যা ইচ্ছা, তা-ই করেন। [সুরা হুদ (১১) : ১০৭]"** 

ফেরেশতা, জিন ও মানবজাতির ইচ্ছাশস্তি তিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টির ইচ্ছা 


আল্লাহর ইচ্ছার অধীন। তার ইচ্ছা ছাড়া সৃষ্টিজীব কিছুই করার ক্ষমতা রাখে না। 
আল্লাহ বলেন, 
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শপ 


১৬৪ আরও দেখুন-_ ইয়াসিন : ৮১; আহকাফ : ৩৩; কিয়ামাহ : ৩৬-৪০। 
১৬৫ আরও দেখুন-__সুরা বুবুজ : ১৬। 


ইসলামি আকিদা [১ম খণ্ড, তাওহিদ] স্প 


তোমরা ইচ্ছা করতে সক্ষম হবে না, 


নিশ্চয় আল্লাহ স্গ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (সু দাহর (45) 


শ্রবণ ও দর্শন 


আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বদুষ্টা। তিনি একসঞ্চে সব মাখলুকের পু ও আআ 


চে 


শগ্ভি 
শোনেন। এক কথা শুনতে গিয়ে অপর কথা ঠার নিকট আল্সন্ট হয় না। পুর্িসিল 


একইভাবে তিনি সবকিছু দেখেন। সৃশ্টিজ্গতের কোনো বিষয় হার দর্শন বহির্ভূত 
নয়। 


এ কথা তো সর্ণজনস্্ীকৃত যে, সৃষ্টির বিবেচনা স্রন্টাকে সর্বক্ষেত্রে পরিপূর্ণ এ 
শ্ৰেষ্ঠ হতে হয়। যিনি দেখতে পারেন, তিনি অন্ধের চেয়ে পরিপূর্ণ ও শর্ট বিন 
শুনতে পারেন, তিনি বধিরের চেয়ে পরিপূর্ণ ও শ্রেষ্ঠ সুতরাং সৃষ্টির মধ্যেই বন 
শ্রবণ ও দর্শন প্রমাণিত, তখন স্রষ্টার ক্ষেত্রে তা আরও আধক গুরুত্বের সঙ্গে 
প্রমাণিত হবে। উপরস্থু সৃষ্টির সকল গুণ ভ্রন্টার পূর্া্গ গুণেরই প্রতিবিষ্থ এবং তা 
থেকে উৎসারিত। যেমন হাদিসে এসেছে, 


বিভিন্ন ভাষা ঠার শোনা ও বোঝার ক্ষেত্রে কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে 


35459455445 SEAL Le 2০ ৬৮ 2 ES 
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নিশ্চয়ই আল্লাহর ১০০টি রহমত রয়েছে। এর মধ্যে একটি রহমত 
দ্বারা গোটা সৃষ্টিজগৎ পরস্পরের মধ্যে রহম করে। আর ৯৯টি রহমত 
রয়েছে কিয়ামত-দিবসের জন্য।** 

আল্লাহ বলেন, | 

45755488589 51৯ 56৮৮0 

তিনিই তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন কান, চোখ ও অন্তর। তোমরা 
খুব অল্পই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো। [সূরা মুমিনুন (২৩) : ৭৮] 

সুতরাং সৃষ্টির মধ্যেই যখন এ দুটি গুণ প্রমাণিত, তখন স্রষ্টার মধ্যে অবশ্যই তা 

থাকবে। কারণ, সকল পূর্ণাঞ্চা গুণে গুণাম্সিত হওয়া তারই বেশিষ্ট্য। তা ছাড়া তার 

মধ্যে যদি এই দুটি গুণ না-ই থাকত, তাহলে সৃষ্টির মধ্যে এ গুণগুলো কীভাবে 


১৬৬ অগ্জাৎ, আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতিরেকে তোমাদের কোনো ইচ্ছা সফল হতে পারে না। 
১৬৭ সহিহ মুসলিম: ২৭৫৩। 


চন ইসলামি আকিদা [১ম খণ্ড, তাওহিদ] 
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আসত? কুরআনে এসেছে, 
FESS ELD 
নিশ্চয়ই তিনিই সবশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। [সুরা ইসরা (১৭): ০১| 
(65৩5৪55৮905 585469৯ 
তুমি কেন এমন সত্তার ইবাদত করো, যে শোনে না, দেখে না এবং যে 
তোমার কোনো কাজেই আসে না? [সুরা মারইয়াম (১৯) : ৪২] 


কালাম 


আল্লাহ কালামগুণের অধিকারী। তার কালামগুণ অনাদি, চিরন্তন ও তার সত্তার 
সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত। তার কালাম আমাদের কথার মতো নয়।১* আমরা কথা বলার 
ক্ষেত্রে স্বর, অক্ষর ও উচ্চারণের দিকে মুখাপেক্ষী; অথচ আল্লাহ এগুলো থেকে 
পবিত্র। অবশ্য বান্দা তার তিলাওয়াত, কিরাআত ও শোনায়_ অক্ষর ও স্বরের 
মুখাপেক্ষী। এ জন্য আল্লাহ কুরআনকে অক্ষর ও শব্দের পোশাক পরিয়ে অবতীর্ণ 
করেছেন, যাতে বান্দা তা পড়তে এবং শুনতে সক্ষম হয়। আল্লাহর কালাম 
আমাদের কথার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ নয় যে, তা অক্ষর ও স্বরের মুখাপেক্ষী হবে। 


আল্লাহর কালামে আমাদের কথার মতো অক্ষর নেই, আওয়াজ নেই, জবর- 
জের-পেশ নেই, মুরাব-মাবনিও১৯ নেই। কুরআন মাজিদ নিঃসন্দেহে আল্লাহর 
কালাম_ আল্লাহ অক্ষর ও আওয়াজের পোশাক পরিয়ে যা রাসুল ঞ্-এর ওপর 
অবতীর্ণ করেছেন। আমরা যেমন আমাদের অন্তরের কথা মুখ ও জিহ্বার সাহায্যে 
স্বর ও শব্দ-বাক্যের পোশাক পরিয়ে উপস্থাপন করি এবং এর দ্বারা ভেতরের 
ভাব প্রকাশ করি, তেমনি আল্লাহও তার কালামগুণকে কোনো উপায়-উপকরণ 
ছাড়া একমাত্র তার কুদরত দ্বারা শব্দ-বাক্যের পোশাক পরিয়ে বান্দাদের ওপর 
অবতীর্ণ করেছেন। এভাবে তিনি তার আদেশ-নিষেধ বান্দাদের সামনে প্রকাশ 
করেছেন।১*০ 


মাজিদ আল্লাহর কালাম এবং তার পক্ষ থেকে একটি নির্দেশনামা। এর বিধিবিধান 


১৬৮ দ্রষ্টব্য ইশারাতুল মারাম, আল্লামা বায়াজি : ৭৭, ১৩৮। 
১৬৯ আরবি ব্যাকরণের দুটি পরিভাষা। এ দুটির পরিচয় জানার জন্য নাহুশান্ত্রের যেকোনো গ্রন্থ দ্্টব্য। 
১৭০ মাকতুবাতে মুজাদ্দিদে আলফে সানি : ২য় দফতর, মাকতুব-৬৭। 
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অনুসরণ করা বান্দার ওপর আবশ্যক। মুসলিম জনসাধারণের উচিত এর 
আদেশ-নিষেধের অনুসরণ করা। এর নশরতা বা চিরস্ঝনতার আলোচনার 
পেছনে না পড়া। এসব আলোচনার পেছনে পড়ার উদাহরণ হলো--এক বাদশাহ 
তার প্রজাদের কাছে এমন কিছু ফরমান পাঠাল, যাতে কিছু বিষয় পালন আর 
কিছু বিষয় থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এদিকে প্রজারা বাদশার 
হুকুম-পালন নিয়ে কিছু না ভেবে তাদের কাছে থাকা পত্রের হস্তলিপি, ভাষ্য ও 
এর প্রকাশভঙ্গি নিয়ে পর্যালোচনায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে। ফলে শ্রকুম-পালনের সময় 
শেষ হয়ে গেলে সকলের ওপর বাদশার শাস্তি অপরিহার্য হয়ে যায়। 


কুরআনে এসেছে, 
44018655355 
যতক্ষণ-না সে আল্লাহর কালাম শোনে। [সুরা তাওবা (৯): ৬] 
{যঃ} 
তার রব তার সঙ্গো কালাম করলেন। [সূরা আরাফ (৭) : ১৪৩] 
€(865555801285৯ 
আর আল্লাহ মুসার সঙ্গে বিশেষভাবে কালাম করেছেন। [সুরা নিসা : (৪) ১৬৪] 
কালাম যেহেতু পূর্ণতার একটি গুণ, তাই যে কালাম করতে পারে না, সে খোদাও 
হতে পারে না। কুরআনে এসেছে, 
BIE বত Ses 896 ৬৫৯১ Cs CD এ% 5৯ 
EEA 


০০০০] 


মুসার সম্প্রদায় তার অনুপস্থিতিতে নিজেদের অলংকার দ্বারা একটি 
বাছুরের অবয়ব তৈরি করল, যার শব্দ ছিল গবুর মতোই। তারা কি 
দেখল না যে, এটি তাদের সঙ্গে কথা বলে না? [সুরা আরাফ (৭): ১৪৮] 


এখানে একটি বিষয় জেনে রাখা দরকার, ‘আল্লাহর কালাম’ কথাটি দুই অর্থে 


ব্যবহৃত হয় : 
১. কালাম আল্লাহর একটি চিরন্তন গুণ, যা তার সত্তার সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত 
এবং কোনো কিছুর সংমিশ্রণ থেকে মুস্ত। 


২. আল্লাহর কালামকৃত বাণীসমূহ। কুরআনকে এই অর্থে আল্লাহর কালাম 
শি ইসলামি আকিদা [১ম খণ্ড, তাওহিদা 
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বলা হয়। এসব বাণীও চিরন্তন ও পদাথের সংমিশ্রণমুন্ত। কারণ, তা 

আল্লাহর সত্তা থেকে প্রকাশিত হয়েছে; আর চিরন্তন সত্তা থেকে যা 

প্রকাশিত হয়, তা-ও চিরন্তন। 
আমাদেব অক্ষর ও শব্দ, উচ্চারণ ও আওয়াজ আল্লাহর এসব বাণীর জন্য 
আয়নাসদৃশ। যদি আয়নার ওপর কোনো জিনিসের প্রতিবিশ্ব পড়ে, তাহলে সেই 
তিবিস্বের সঙ্গো সীশ্ষ্ট বিষয়াদি প্রভাব আসল জিনিসের ওপর পড়ে শা। 
একইভাবে আমাদের পঠন-লিখনের মধ্যে অনিতাত্ব ও নম্বরতা-সংশ্ল্ট যেসব 
অপরিহাষ বিষয় প্রকাশিত হয়, এর কোনো প্রভাব আল্লাহর বাণীর ওপর পড়ে 
না। চিরন্তন বিষয় নিজ অবস্থায় বহাল থাকবে; আর অনিতা ও নশ্বর বিষয় 
তার গন্ভির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। নম্বরতা ও সম্ভাব্যতার যত নিদর্শন, এগুলোর 
সম্পর্ক বান্দার সঙ্গে। আল্লাহ এবং তার কালাম এসব থেকে মুস্ত ও পকিত্র।* ১ 


সৃজন ও গঠন 


আল্লাহ সমগ্র সৃষ্টিজগতের স্রষ্টা ও উদ্ভাবক। অনাদিকাল থেকে তিনি এই গুণে 
গুণাম্বিত। বিশ্বজগৎ সৃষ্টির পূর্ব থেকেই তিনি স্ষ্টা। অষ্টা কর্তৃক সৃষ্টিজগৎ অস্তিত্ব 
লাভ করে; কিন্তু তার স্রষ্টা হওয়া মাখলুক সৃষ্টি করার ওপর নির্ভরশীল নয়; 
বরং মাখলুকের সৃষ্টি অষ্টার ইরাদা ও ইখতিয়ারের ওপর নির্ভরশীল। আল্লাহ 
অনাদিকাল থেকেই অষ্টা-গুণে গুণাম্বিত। মাখলুক সৃষ্টি হওয়ার পূর্বেই যদি তার 
স্রষ্টা ও সর্বশক্তিমান গুণ না থাকত, তাহলে কোনো মাখলুক সৃষ্টি হতো না। 

আল্লাহ অনাদিকাল থেকেই সবজ্বানী, সর্বশ্তিমান ও স্রষ্টা হওয়ার গুণে গুণান্িত, 
তবে সেই গুণগুলোর প্রকাশ ঘটেছে মাখলুক সৃষ্টি হওয়ার পরে। অর্থাৎ, মাখলুক 
দেখে বান্দা জানতে পেরেছে আল্লাহই হচ্ছেন এসবের অ্টা। বিশ্বজগৎ সৃষ্টির পূর্বে 


তার এই গুণ সম্পর্কে কারও জ্ঞান ছিল না। 
- আল্লাহ বলেন, 
SUA ৩৫ ৮7৩6 ১৯৫৮ 25 Sn এএএ Gy 
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সেই সত্তা, যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্বের মালিক। 


১৭১ বিস্তারিত জানার জনা তাফসিরে রুহুল মাআনির ভূমিকা দ্রষ্টব্য। 
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০০৯০১৯০১৯৯৩ 


যিনি কোনো পুত্র গ্রহণ করেননি এবং তার রাজত্বে কোনো শরিক 
নেই। যিনি প্রতিটি বস্তু সৃষ্টি করে তাকে দান করেছেন এক সুনির্দিষ্ট 
পরিমিতি। [সুরা ফুরকান (২৫) : ২] 
AS EAL Sy 
জেনে রেখো, সৃষ্টি ও বিধান তারই। [সুরা আরাফ (৭): ৫৪| 
ESET NTE 
নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক সর্বস্রষ্টা, মহাজ্ঞানী। |সূরা হিজর (১৫) : ৮৬] 
Urb Hd RY 
প্রদানকারী। [সুরা হাশর (৫৯) : ২৪] 
আল্লাহ সবকিছুর সষ্টা। তিনি কোনো কিছুর সাহায্য নিয়ে এগুলো সৃষ্টি করেননি; বরং 
সবকিছু তার সৃষ্টি এবং তিনিই সবকিছুর ওপর পূর্ণ ক্ষমতাবান। আল্লাহ বলেন, 
4৬3৩৫49৬599 
তার ব্যাপার শুধু এই যে, তিনি যখন কোনো কিছুর ইচ্ছা করেন, তখন 
শুধু বলেন “হও”, ফলে তা হয়ে যায়। [সুরা ইয়াসিন (৩৬) : ৮২] 
OLS LE BEML ASAT ৫৪, 
তিনিই তো আল্লাহ, তোমাদের প্রতিপালক। তিনি ব্যতীত আর কোনো 
ইলাহ নেই। তিনিই প্রতিটি বস্তুর সষ্টা। অতএব, তোমরা তারই ইবাদত 
করো। তিনি সমস্ত বিষয়ের কর্মবিধায়ক। [সুরা আনআম (৬): ১০২] 


CH ISEC EUS Assy 
তোমার প্রতিপালক যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং যাকে ইচ্ছা মনোনীত 
করেন। এতে ওদের কোনো ইখতিয়ার নেই। [সুরা কাসাস (২৮): ৬৮] 
৫৬১95১০08৫8 
তিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবীর উদ্ভাবনকর্তা। [সুরা বাকারা (২) : ১১৭] 
আরবিতে ১% উদ্তাবনকর্তা) শব্দটির অর্থ হলো এমন সত্তা, যিনি কোনো উপায়- 


ন ইসলামি আকিদা [১ম খণ্ড, তাওহিদ] 


উপকরণ ও মৌলিক পদাথের সাহাযা ছাড়া অনস্তিত থেকে অস্তিত্ব দান করেছেন। 
দাশানকরা আল্লাহকে অপরিহায অস্তিত্বের অধিকারী এবং যাবতীয় কারণের মুল 
কারণ (আদি কারণ) বলে বিশ্বাস করে। কিন্তু তারা তাকে সষ্টা, সবজ্না ও 
সবময় ক্ষমতার অধিকারী মনে করে না। তারা বলে, আল্লাহ থেকে প্রথম আকন 
(বিবেক)' প্রকাশিত হয়েছে। আদিকাল থেকে সষ্টার সঙ্গো আরেকটি জিনিস 
অস্তিত্ববান রয়েছে, তাদের পরিভাষায় যার নাম 'মাদ্দাহ' বা 'হায়ুলা' (আদি ও 
মূল উপাদান)। এটা থেকেই সমগ্র বিশ্বজগৎ সৃষ্টি হয়েছে। 


তাদের এই মতবাদ ভুল। বাস্তবতা হলো, অনাদিকাল থেকে একমাত্র আল্লাহ 
তাআলাই রয়েছেন। তার সঙ্গে অন্য কিছু অনাদি নয়। তিনি তার ইলম (জ্ঞান), 
কুদরত (ক্ষমতা) ও ইরাদা (ইচ্ছা) দ্বারা যেভাবে চেয়েছেন, সেভাবে বিশ্বজগৎ সৃষ্টি 
করেছেন। এই সৃষ্টি তার এচ্ছিক; তিনি এতে বাধ্য ছিলেন না। বিশ্বজগতের সৃষ্টি 
এবং এর পরিচালনায় তার কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। 
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আল্লাহর নিগৃঢ় সাদৃশ্যমূলক গুণাবলি 


আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আলিমগণ বলেন, অকাট্য দলিল ও যুক্তি- 
প্রমাণের আলোকে এ কথা প্রমাণিত যে, আল্লাহ সৃষ্টির সাদৃশ্য ও উপমা থেকে 
মুস্ত। এমনিভাবে পরিমাণ ও আকৃতিবিশিষ্ট এবং দিক ও স্থান থেকে পৃতপবিত্র। 
এ কারণে যেসব আয়াত ও হাদিসে আল্লাহর সত্তাকে আকাশ অথবা আরশের 
দিকে নিসবত (সম্পর্কিত) করা হয়েছে, এগুলোর অর্থ কখনোই এটা নয় যে, 
আকাশ ও আরশ আল্লাহর স্থান বা অধিষ্ঠানের জায়গা; বরং এগুলোর দ্বারা 
আল্লাহর উচ্চ মর্যাদা, শ্রেষ্ঠত্ব, মহত্ব ও অহংকার বর্ণনা উদ্দেশ্য। কারণ, সৃষ্টির 
মধ্যে সবচেয়ে সমুন্নত হলো আরশে আজিম। আল্লাহর সামনে আরশ থেকে নিয়ে 
ফরশ (জমিন) পর্যন্ত গোটা বিশ্বজগৎ যেখানে অণুপরিমাণ অবস্থানও রাখে না, 
সেখানে তিনি কীভাবে অধিষ্ঠিত হতে পারেন? সুতরাং যা কিছু সৃষ্ট ও অনিত্য, তা 
কীভাবে নিত্য ও অনাদি সত্তার স্থান ও অধিষ্ঠানের জায়গা হতে পারে!১*২ 


১৭২ ইমামুল হারামাইন আবুল মাআলি জুওয়াইনি রাহ.-এর পিতা ইমাম আবু মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ 
জুওয়াইনি রাহ. (মৃত্যু : ৪৩৮ হিজরি) লেখেন, 
31১ SA di এল ০১০১ ০০০৪ Vs ২০০৯০ hp Sc জলি এ) 
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পরিসীমা তার থেকে নাকচকৃত। তিনি কোনো উপাদানগঠিত নন। দেহবিশিষ্ট নন। দেহের 
সঙ্গে সংযুস্ত কিছুও নন। তার থেকে কেমনত্ব (ধরন), পরিমাণ, কোথায় (স্থান) এবং কারণ 
নাকচ হয়েছে। অনেক সময় তুমি কোনো আয়াত তিলাওয়াত করো অথবা তোমার কর্ণকৃহরে 
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কোনো হাদিস ধ্বনিত হয়, এব ফালে দুশমন (যত) তমার ALAA এপ ।পণ এ sd [Arn 
করে নেয়। যেমন : সিফাতের আয়াত আরশের and ইত onl onl, OAM (015) 
নাফস (অন্তর), আইন (চোখ), শুন | আসা) এন হম হত col খন আগ 
সন্তাগত গুণের ব্যাপারে শবায় কোনো শব্দ তোমার কাছে অপ (040, ঠাম AE শাল 
কমগত গুণের দিকে ফিরিয়ে দেবে। যেমন, আহ বলেন, তে cs lcs al 
কেন, তিনি তোমাদের সঙ্গো আছেন', 'আমি গলদেশের ধমণ| অপেগন৪ বান্দারা আল 
নিকটবর্তী'; ‘কখনো তিন জনের মধে। এমন কোনো গোপন কথা হয় শা, হতে চন 
হিসেবে আল্লাহ উপস্থিত থাকেন না'_ এসব আয়াত সপ্ডাবনা রাখে যে, এরা ছারা আনগত 
বিবেচনায় সঙ্গে থাকা উদ্দেশ্য; সত্তাগত বিবেচনায় নয়। আল্লাহই সবাধিন ভালে জানেন। 
যে ব্যস্তি আল্লাহর জন্য বিশেষ কোনো জায়গা সাবাস্ত করে অথবা আরশকে তারা 
অবস্থানস্থল হিসেবে নির্ধারণ করে, তাকে বলা হবে আরশ স্থান হিসেবে কীভাবে তার 
অবস্থানস্থল হবে? অথচ তিনি আরশের ওপরে থেকেও পৃথিবীতে তোমরা যেখানেই থাকে| 
না কেন, সব জানেন এবং তিনি গলদেশের ধমনী-অপেক্ষাও তোমাদের অধিক শিকটব। 
থাকেন? তার বাণী_ তোমরা যেখানেই থাকো না কেন, তিনি তোমাদের সঞ্ো থাকেন'-কে 
সে যদি কর্মগত গুণের ওপর প্রয়োগ করে থাকে, তাহলে একইভাবে ইসতিওয়া (সমুমত 
হওয়া) ও নুজুল (নেমে আসা)-কেও কর্মগত গুণের ওপর প্রয়োগ করা অপারহাধ হবে। যদি 
কেউ আল্লাহর বাণী-_“তোমরা যেখানেই থাকো না কেন, তিনি তোমাদের সঙ্গে থাকেন' কে 
তাওয়িল (ব্যাখ্যা) করা থেকে বিরত থাকে, তাহলে সে আরশের ওপর ইসতিওয়ার আয়াত 
এবং নুজুল (নেমে আসা)-এর হাদিস ইত্যাদিকেও তাওয়িল করা থেকে বিরত থাকুক। 
কারণ, অনেক সালাফ এসব বাহ্যিক শব্দের ক্ষেত্রে এই মাজহাব গ্রহণ করেছেন যে, তারা 
এগুলোর প্রতি ইমান রাখা সত্তেও এগুলোর ব্যাপারে কোনো কথা বলতেন না। এটা উত্তম 
পন্থা। [আত-তাবাসির : ১৮৩] 
ইমাম ইবনু হাজম রাহ. তার জগদ্বিখ্যাত আল-ফিসাল ফিল মিলাল ওয়াল আহওয়া ওয়ান নিহাল 
গ্রন্থে (১/৩৮৩) লেখেন, 
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৬৪০ এ 3) JS dj lac ৩৬ ১১৬৭০ ১৮) ৬৯৪ 4১৮ এ) ০৮] 
Le ale SEIS SHG SE 91১85১3454০ ০ (৫ 
১৮১6 ৬০১৪০৬৪৩৪৭০ 5, Sl SNA IS AE HL ০৬৮০৩ 
২৫৮০০১০০০৬০ SIE SS bans FOI IY ৬ " 
খু; te Ysa bs Sr ৩৪ LN) 3 ১5১ Ll, ৩০৯৪ J 
Els ৬৮০১৩৯৩৯০১০ BIE FY Ei 2s ২৩ টি 
১৬ ৩৯১৬) ১০১৬০ ০৯০৪ Ul 
স্থানের ব্যাপারে তৃতীয় কথা হলো, আল্লাহ মূলত কোনো স্থানে ও সময়ে নেই। সংখ্যাগরিষ্ঠ 
আহলুস সুন্নাহর অভিমত এটাই। আমরাও এ কথা বলি। আর এটা ছাড়া ভিন্ন কিছু জায়িজও 
নয়। কারণ, এ ছাড়া সবই বাতিল। তা ছাড়া আল্লাহ তো বলছেন, 'জেনে রেখো, তিনি 
সবকিছু পরিবেষ্টন করে রেখেছেন'। এই আয়াত তো আবশ্যিকভাবে অপরিহার্য করে যে, 
তিনি কোনো স্থানে নেই। কারণ, তিনি যদি কোনো স্থানে থাকতেন, তাহলে সেই স্থান 
তাকেও এক বা একাধিক দিক থেকে পরিবেষ্টন করে রাখত। উল্লিখিত আয়াতের সুস্পষ্ট 
বন্তব্য দ্বারা এটা আল্লাহ থেকে নাকচকৃত। তা ছাড়া স্থান নিঃসন্দেহে একটি জিনিস। 
সুতরাং এটা তো কোনোভাবে বৈধ নয় যে, কোনো জিনিস একটি স্থানে থাকবে; অথচ সে 
আবার সেই স্থান পরিবেষ্টন করে রাখবে। এটা অসম্ভব, যুক্তির দাবিতে যা আবশ্যক হওয়া 
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আল্লাহ এ থকে গাব যে, তিন আরশের ওপর [পিং পা দেহ/ Aad পোনা 
বস্তুর ওপর স্থান বা স্থিতি গ্রহণ করবেন। যেভাবে রাজা বাদশাহর প্যাপারে বগা 
হয় র্রাজা |সংহাসনে সমাসীন হয়েছেন আধ্লাহরা শেরে এবুপ বলা জ্রায়িঞ্জ 
নয়। কারণ, আল্লাহ পারসীমাবিশি্ট কোনে| সত্তা নন। দেঠ/পাগামাপিশাছ কোনো 
বস্তুর ওপর সেই জিনিসই আসন গ্রহণ করতে পারে, যা পারপামাপিশিষ্ হয় 
আকাবে তার থেকে বড অথবা ছোট হয় কিংবা অত তার পরাপর হয়। এই হাস 
বৃদ্ধর ধারণা আল্লাহর ক্ষেত্রে অসম্ভব বা।পার। বিবেক দারা বিবেচনা করলেও 
এটা অসম্ভব বলে অনুমিত হয় যে, কোনো দেহ/বাঠামোপিশিষ্ সৃষ্টি (যেমন, 
আরশ) তার স্রষ্টাকে নিজের ওপরে বহন করবে, এরপর ফেরেশতা সেই দেহ 
কাঠামোবিশিষ্ট সৃষ্টি (আরশ)-কে নিজেদের কাধে উঠাবে। যেমন আল্লাহ বলেছেন, 

সে দিন আট জন ফেরেশতা নিজেদের কাধে আরশ বহন করবে। [সুরা 

হাঞ্কাহ (৬৯): ১৭] 
যুত্তির দাবিতে এটা অসম্ভব যে, কোনো সৃষ্টি__তা ফেরেশতা হোক কিংবা কোনো 
দেহবিশিষ্ট বস্তু__নিজ আষ্টাকে নিজের কাধে বহন করবে। স্রষ্টার কুদরত গোটা 
সৃষ্টিজগৎ পরিব্যাপ্ত করে রেখেছে। সৃষ্টির এই শত্তি নেই যে, তা সষ্টাকে বহন বা 
ধারণ করবে। যেসব আয়াতে আল্লাহর সমুন্নত হওয়া ও উর্ধো অবস্থানের কথা 
উল্লিখিত হয়েছে, এটা দ্বারা তার মর্ধাদাগত উচ্চতা এবং শস্তি ও ক্ষমতার প্রাবল্য 
উদেশ্য; ইন্্িয়গ্রাহা বা স্থানিক উচ্চতা ও উর্ধতা উদ্দেশ্য নয়। যেমন আল্লাহ বলেন, 

58539 950%%% 
তিনি তার বান্দাদের ওপর একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী। [সুরা আনআম (৬): ১৮] 
LLY AGS 
নিশ্চয়ই আল্লাহ সমুচ্চ, সুমহান। [সুরা হজ (২২) : ৬২] 


₹০১/955১01391 4 ধর 
আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে সর্বোচ্চ মর্যাদা তারই জন্য। [সুরা রুম (৩০) : ২৭] 
স্পষ্টভাবে বিদিত। আল্লাহর তাওফিক কামনা করি। তা ছাড়া কোনো স্থানে থাকতে পারে 
একমাত্র দেহবিশিষ্ট সত্তা বা দেহের সঙ্গে সংযুক্ত কিছু। এর ব্যতিক্রম কোনো কিছু সম্ভব নয়। 
যুক্তি বা কল্পনায় এ ছাড়া অন্য কিছু কোনো অবস্থায়ই ভাবা যায় না। যেহেতু আল্লাহ দেহ বা 


দেহের সঙ্গে সংযুস্ত কিছু নন, তাই কোনো স্থানে তিনি অবস্থিতও নন। আমরা আল্লাহর 
কাছে সাহায্য কামনা করি। 


মণি ইসলামি আকিদা [১ম খণ্ড, তাওহিদ] 


।নচের দুটি আয়াত দ্টবা : 
do 25 SEG Hsp 
প্রতোব শর ওপর রয়েছেন অহাজঙান।। মুনা হউমুফ (১3) ৭৬ 
(G55 BHU 
নিশ্চয়ই আমি তাদের ও প্র প্রতাপনালী।। [সূরা আরাফ (৭) : ১২৭ 

কুরআন মাজিদের এই দুই আয়াতে যেমন ‘ওপর! দ্বারা ম্াদাগত উচ্চতা এবং 

শত্তি ও ক্ষমতার উচ্চতা উদ্দেশ্য, পূ্বোত্ত বিষয়টিও অনুরূপ। যেসব আয়াতে 
আল্লাহর নৈকটা ও দূরত্বের কথা এসেছে, সেগুলোতেও রূপক নেকট্য ও দূরত্ব 
উদ্দেশা। আল্লাহর নশুজুল (নেমে আসা/অবতরণ) দ্বারাও রহমত অবতরণ বা 
বান্দাদের দিকে অভিমুখী হওয়া উদ্দেশ্য। এর দ্বারা আল্লাহ উপর থেকে নিচের 
দিকে নেমে আসা উদ্দেশ্য নয়। (নাউজুবিল্লাহ)। 

আমরা দুআর সময় আকাশের দিকে হাত এ জন্য উঠাই না যে, আকাশ আল্লাহর 
স্থান; বরং এর কারণ, আকাশ হলো দুআর কিবলা, যেমন কাবা সালাতের 
কিবলা। কাবাকে যে বায়তুল্লাহ (আল্লাহর ঘর) বলা হয়, তা এই অর্থে যে, কাবা 
হলো ইবাদতের ঘর। এর অর্থ (নাউজুবিল্লাহ) কখনোই এটা নয় যে, কাবা আল্লাহর 
স্থান এবং তার অবস্থানস্থল; বরং কিবলা স্থির করা হয়েছে ইবাদতের জন্য; 
তা কখনোই মাবুদের দিক নয়। সুতরাং কাবা যেমন সালাতের কিবলা, একইভাবে 
আকাশও দুআর কিবলা। উভয় ক্ষেত্রেই আল্লাহ এ থেকে পবিত্র যে, তিনি কাবার 
ভেতরে বা আকাশের অভ্যন্তরে স্থান গ্রহণ করে আছেন। 

সারকথা, এ সকল সিফাত (গুণ)-কে সিফাতে তাসবিহি, সিফাতে তানজিহি 
ও সিফাতে জালাল বলা হয়। ইলম, কুদরত, শ্রবণ ও দর্শন ইত্যাদি সিফাতকে 
সিফাতে ত'হমিদি ও সিফাতে জামাল বলা হয়। 
মুজাসসিমা (দেহবাদী) ও মুশাববিহা (সাদৃশ্যবাদী) গোষ্ঠী বলে, আরশ একধরনের 
সিংহাসন। আল্লাহ এর ওপর সমাসীন। অর্থাৎ, তিনি আরশের ওপর স্থিতি ও 
স্থান গ্রহণ করে আছেন।১'* ফেরেশতা এই আরশকেই বহন করে। রহমান 


১৭৩ ইমাম আবুল ইয়ুসর বাজদাওয়ি রাহ, (মৃত্যু : ৪৯৩ হিজরি) লেখেন, 
৮ 0৭ ০০৭] ৬ শী I এ] শা ০1১১৪ (5 ১৯3 ALAA, 
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হাম্বলি, কাররামিয়া, ইয়াহুদি এবং দেহবাদীরা বলে, আল্লাহ আরশের ওপর অবস্থিত। তবে 
তাদের একদল বলে, অন্য সব দেহের মতো তারও ছয়টি দিক আচ্ছে। আরেক দল বলে, 


ইসলামি আকিদা [১ম খণ্ড, তাওহিদ] F= 


আরশের ওপর তিব্র, করেছেন' [সূরা তোয়াহ৷ : ৫৭| এই আয়াতের বাহি/ক 
শব্দ থেকে তারা এর পক্ষে দলিল দেয়। তাদের বত্তবা হলো, আরশের পর 
ইসতিওয়া দ্বারা আরশের ওপর উপবিষ্ট ও সমাসীন হওয়া উদ্দেশা। 
আবার কিছু লোক এ কথা বলে, আল্লাহ সব জায়গায় আছেন। তিনি সব স্থানে 
বিরাজমান। তারা কুরআনের এই আয়াতগুলো থেকে দলিল দেয়, 
8252 91244 42410? 2 ১1285 5৮4 ৮5৩৫৬) 
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তিন ব্যক্তির এমন কোনো পরামর্শ হয় না, যাতে তিনি চতুর্থজন হিসেবে 
না থাকেন এবং পাচ জনেরও হয় না, যাতে তিনি ষষ্ঠজন হিসেবে 
না থাকেন। তারা এটি অপেক্ষা কম হোক বা বেশি, তারা যেখানেই 
থাকুক না কেন, তিনি তাদের সঙ্গে আছেন। |সুরা মুজাদালা (৫৮) : ৭] 
LHS G2 BLASS) | 
আমি তার গলদেশের ধমনী থেকেও অধিক নিকটবর্তী। [সুরা কাফ ৫০]: ১৬] 
ina s HL HH LSS} 
আমি তোমাদের অপেক্ষা তার অধিক নিকটে থাকি; কিন্তু তোমরা 
দেখো না। [সুরা ওয়াকিয়া|৫৬]: ৮৫] 
25354153585 
তিনিই ওই সত্তা, যিনি আকাশেও উপাস্য এবং পৃথিবীতেও উপাস্য। 
[সুরা জুখবুফ [৪৩] : ৮৪] 
আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের বস্তব্য হলো, এ ধরনের যত আয়াত বিবৃত 
হয়েছে, এর দ্বারা আল্লাহর পরিপূর্ণ ও সুউচ্চ মর্যাদা এবং তার ইলম ও কুদরতের 


তার কেবল একটি দিক রয়েছে, যা দ্বারা তিনি আরশের ওপর অবস্থান গ্রহণ করেছেন। 

{উসুলুদ দীন: ২৮] 

ফাতওয়া শামি গ্রন্থে এসেছে, 

2508, Bs 52d mal By Lait Js xxi iil (GSE: 4) 
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অর্থাৎ, কাররামিয়া মুশাববিহাদের একটি দল। মুহাম্মাদ ইবনু কাররামের দিকে এর নিসবত। 

সে হলো ওই ব্যন্তি যে স্পষ্ট বলেছে, তার মাবুদ অবস্থানগত বিবেচনায় আরশের ওপর 

রয়েছেন। |রাদ্দুল মুহতার ২/৩৫৪ নম্বর পৃষ্ঠা, দারুল ফিকর বায়রুত প্রকাশনী] 


FF ইসলামি আকিদা [১ম খণ্ড, তাওহিদ] 


তি রা করা উন্েশ্য।”* আল্লাহর চুলায় ও ও কুদরত সমগ্র সৃষ্টিজগৎকে 
পরিব্যাপ্ত করে আছে। যেমন, এক হাদিসে এসেছে, রাসুল % বলেন, 
VE J; 5 Nol ৬ ৯ ৩০০৯৩ 

অন্তরসমূহ মহামহিমাস্বিত করুণাময়ের দু-আঙুলের মাঝে অবস্থিত। 

তিনি সেগুলো ওলটপালট করেন।১* 
সর্বসম্মতভাবে এই হাদিসে স্বাভাবিক, বাহ্যিক ও ইন্দিয়গ্রাহ্য অর্থ উদ্দেশ্য নয়; 
বরং এর দ্বারা ওলটপালট করার ক্ষমতা বর্ণনা উদ্দেশ্য। অন্তরসমূহ আল্লাহর 
ইচ্ছাধীন, তিনি যেভাবে চান, তা পরিবর্তন করেন। (আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রা. 
থেকে) বর্ণিত হয়েছে, 

6৩৫85 0263৩ ১ ০০ধু। 580 ৬5 9151 

2০559) এ 

হাজরে আসওয়াদ পৃথিবীতে আল্লাহর ডান হাত। যে তার সঙ্গে 

মুসাফাহা করল এবং তাকে চুমু দিলো, সে যেন আল্লাহর সঙ্গে 

মুসাফাহা করল ও তার ডান হাতে চুমু দিলো। 
সর্বসম্মতিক্রমে এখানে বাহ্যিক অর্থ উদ্দেশ্য নয়; বরং রূপক অর্থ উদ্দেশ্য। 
কুরআন মাজিদে এসেছে, 

EEA CNT CTE TO 

নিশ্চয়ই যারা আপনাকে বায়আত দিচ্ছে, তারা তো আল্লাহকে 

বায়আত দিচ্ছে। [সুরা ফাতহ (৪৮) : ১০] 
এখানেও সর্বসম্মতিক্রমে রূপক অর্থ উদ্দেশ্য। (নাউজুবিল্লাহ), এর অর্থ এটা নয় 
যে, আল্লাহ এবং তার রাসুল উভয়ে এক ও অভিন্ন সত্তা।১*১ 


১৭৪ ইমাম আবু আবদিল্লাহ উন্দলুসি রাহ. (মৃত্যু : ৬৯৯ হিজরি) বাহজাতুন নুফুস গ্রন্থে বেশ সুন্দর লিখেছেন, 

০ MILLI Ns IS &৪ MIA ৩০৩: Ha, AL ALY 3৩5১ 
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ইমাম মালিক রাহ. বলেছেন, অন্তরে যা কিছু উদ্রেক হয়, আল্লাহ এরচেয়ে ব্যতিক্রম। কারণ, 
পূর্বে দেখা জিনিসের ওপর ভিত্তি করে অন্তরে যা কিছু উদ্রেক হয়, তা আল্লাহরই সৃষ্টি। সষ্টা 
কীভাবে সৃষ্টির সঙ্গো সাদৃশ্যপূর্ণ হবেন? 

১৭৫ সুনানু ইবনি মাজাহ : ৩৮৩৪। 

১৭৬ আহলে হাদিস শায়খ মুজাফফর বিন মুহসিন হোদাহুল্লাহ) লিখেছেন, 'জামাখশারি (৪৬৭-৫৩৮ 
হিজরি) সুরা ফাতহের ১০ নং আয়াতের অর্থ করেছেন এভাবে, 


ইসলামি আকিদা [১ম খণ্ড, তাওহিদ] | ২৩৫ | 


এভাবেই বিষয়টা বোঝো, "আরশের ওপর ইসতিওয়া” দ্বারা বাহ্যিক ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য 
অর্থ উদ্দেশা নয় যে, তিনি আরশের ওপর সমাসীন; বরং এর দ্বারা আল্লাহর সুউচ্চ 
মৰ্যাদা এবং সমুন্নত মহত্ব বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। যেমন, তিনি বলেন, 
€ ৩১০1১ sr MES} 
তিনিই সুউচ্চ মর্যাদার অধিকারী, আরশের অধিপতি [সুরা মুমিন/গাফির (৪০): ১৫] 
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তিনি ইচ্ছা করেছেন, রাসুল 48-এর হাত বায়আতকারীদের হাতের উপর থাকবে। আর 
সেটাই আল্লাহর হাত। কারণ, আল্লাহ অঞ্ঞপ্রত্যঙ্গ এবং শরীরের আকৃতি থেকে মুস্ত। 
তিনি প্রথমাংশে সঠিক উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন; কিন্তু পরের অংশে আল্লাহকে নিরাকার সাব্যস্ত 
করেছেন।' { ভ্রান্ত আকীদা বনাম সঠিক আকীদা : ৩৫) 
এখানে তিনি প্রথমে শায়খ জামাধশারি রাহ.-এর একটি বস্তব্য উদ্ধৃত করলেন। এরপর সেটাকে 
দু-ভাগ করলেন। প্রথম ভাগকে সঠিক বলে আখ্যায়িত করলেন এবং দ্বিতীয় ভাগকে গলদ 
বলে আখ্যায়িত করলেন। প্রথম অংশ কী ছিল? ‘তিনি ইচ্ছা করেছেন, রাসুল এ্ী-এর হাত 
বায়আতকারীদের হাতগুলোর উপর থাকবে। আর সেটাই আল্লাহর হাত।' উদ্ধৃতিটা আরেকবার 
মনোযোগ দিয়ে পড়ুন। ‘আর সেটাই আল্লাহর হাত’, অর্থাৎ, রাসুলের হাতই আল্লাহর হাত_ 
এটি সঠিক আকিদা! আর 'আল্লাহ অঙ্প্রত্ঙ্গ এবং শরীরের আকৃতি থেকে মুক্ত এটি গলদ 
আকিদা! (নাউজুবিল্লাহ)। 
প্রথম অংশকে সঠিক বলার অর্থ হলো, শায়খ হিন্দুয়ানি আকিদা হুলুলে বিশ্বাসী। হুলুল হলো আল্লাহর 
সত্তা অনা কারও সত্তার মধ্যে অবতারিত হওয়া কিংবা অন্য কোনো সত্তা আল্লাহর সত্তার মধ্যে 
অবতারিত হয়ে যাওয়া। হিন্দুরা বিশ্বাস করে, প্রভু মানুষ, প্রাণী, বৃক্ষ, পাথর সবকিছুর মধ্যে অবতারিত 
হন। তো শায়খও হিন্দুদের মতো আকিদা প্রচার করছেন যে, রাসুল প্র-এর হাতই আল্লাহর হাত_ 
এটাই উপরিউন্ত আয়াত দ্বারা আল্লাহর উদ্দেশ্য। আর এটাই সহিহ আকিদা। (নাউজুবিল্লাহ)। 
আর আল্লাহকে অশ্রাপ্রত্যঙ্জা এবং দেহের গুণাগুণ থেকে মুস্ত ভাবা গলদ আকিদা। শায়খ দেহের 
গুণাগুণ শব্দটির অর্থ করেছেন দেহের আকৃতি; অথচ এটাও শব্দের আক্ষরিক অর্থ নয়। শায়খ 
এতটাই দেহবাদে বিশ্বাসী যে, এই স্বীকৃত আকিদাকে গলদ বলে আখ্যায়িত করলেন। শুধু গলদই 
নয়, নিরাকার সাবাস্তকরণ বলে আখ্যায়িত করলেন। আর তার দৃষ্টিতে নিরাকার মনে করা মানে 
অস্তিত্হীন বলে বিশ্বাস করা। তিনি তার ভ্রান্তির বেড়াজালে ইকামতে দ্বীন বইয়ে (পৃ. ১২১) তাবলিগ 
জামাআতের ভ্রান্তি আলোচনা প্রসঙ্গে লেখেন, “তারা আল্লাহকে অস্তিত্বহীন নিরাকার মনে করে।' 
সকল ইমাম ও সালাফ বিশ্বাস করতেন, আল্লাহ অঞ্ঞাপ্রত্য্গ ও দেহের গুণাগুণ হতে মুস্ত; কিন্তু 
সালাফি নামধারী দেহবাদীরা প্রচার করছে ঠিক এর বিপরীত। ইমাম তাহাবি রাহ. লেখেন, 
২০১১৭১০০০৭১ ১৪৭১ ০৬০৫১ ৯৯1৩০ I, 
আর আল্লাহ সীমা-পরিধি থেকে উর্ধে, অঙ্গাপ্রত্যঙ্গা ও সাজসরঞ্জাম থেকে মুস্ত। (আকিদা 
তাহাবি : ৩৮] 
অপরদিকে শায়খ আবদুর রাজ্জাক বিন ইউসুফ দেহবাদ ও অঙ্গাবাদ প্রচার করে লেখেন, ‘তিনটি 
বিষয়ের ওপর ঈমান আনলে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা হয় : (১) তার দেহ ও শরীরগত অস্তিত্বের 
ওপর, (২) তার গুণাবলির ওপর, (৩) তার অধিকারের ওপর।' [কে বড় লাভবান : ১০] 
আল্লাহ হাসেন। হাসার মতো অঞ্জাপ্রত্ঙ্গ তার রয়েছে, যা হাসার উপযোগী।' প্রাগুস্ত] 
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একইভাবে আল্লাহ প্রতি রাতে দুনিয়ার আকাশে নুজুল করার (নেমে আসা! 
অবতরণ করার) কথা যে হাদিসে বণিত হয়েছে,১"" (নাউজুবিল্লাহ) তা দ্বারা 
উদ্দেশা এটা নয় যে, তিনি কোনো দেহবান সত্তা, যা আরশ থেকে নেমে নিচের 
আকাশে আসে; বরং সেই বিশেষ সময়ে তার রহমত অবতরণ বা রহমতের 
কোনো ফেরেশতা দুনিয়ার আকাশে নেমে আসা উদ্দেশ্য।' 

বান্দার সঙ্গে আল্লাহর নৈকট্য ও দূরত্ব আয়তন-ব্যবধানের বিবেচনায় নয়; বরং 
এর দ্বারা সম্মান ও মর্যাদার নৈকট্য এবং লাঞ্ছনা ও অপদস্থতার দূরত্ব উদ্দেশা। 
আনুগত্যপরায়ণ ব্যক্তি কোনো ধরন ও আয়তন ছাড়া আল্লাহর নিকটে; আর 
গুনাহগার বান্দা আল্লাহ থেকে দূরে ।১* 

আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকিদা হলো, আল্লাহ স্থান, দিক ও প্রান্ত থেকে 
পৃতপবিত্র। কারণ, যে বস্তু কোনো স্থানে থাকে, তা সীমাবদ্ধ ও পরিমাণবিশিষ্ট 
হয়। আর কোনো স্থানে অবস্থিত বস্তু সেই স্থানের তুলনায় পরিমাণ, পরিমাপ ও 
আয়তনে ক্ষুদ্র হয়। আল্লাহ এসব থেকে পবিত্র। 

অনুরূপভাবে যে বস্তু কোনো দিক ও প্রান্তে থাকে, তা সেই দিক ও প্রান্তে সীমাবদ্ধ 
ও বেষ্টিত হয়ে পড়ে। আল্লাহ এ থেকেও পবিত্র। স্থান ও কাল, দিক ও প্রান্ত সব 
আল্লাহর সৃষ্টি। অনাদিকালে শুধু আল্লাহ ছিলেন; তিনি ছাড়া স্থান, কাল, আরশ, 
কুরসি, পৃথিবী ও আকাশ কিছুই ছিল না। তিনি নিজ কুদরত দ্বারা এ সবকিছু 
সৃষ্টি করেছেন। তিনি এগুলো সৃষ্টির পর ঠিক তেমনই আছেন, সৃষ্টির পূর্বে যেমন 
ছিলেন। তার অবস্থা ও গুণে কোনো পরিবর্তন হয়নি। 


১৭৭ আবু হুরায়রা রা বর্ণনা করেন; রাসুল ঞ বলেন, 
SES Yd ৯৭ MBE 


MCE রতি রা কনট বাবাকলে | রর সবর অহাত 
‘নুজুল’ (শাব্দিক অর্থ : অবতরণ) করে ঘোষণা করতে থাকেন--কে আছে এমন, যে আমাকে 
ডাকবে? আমি তার ডাকে সাড়া দেবো। কে আছে এমন, যে আমার নিকট চাইবে, আমি তাকে তা 
দেবো। কে আছে এমন, যে আমার নিকট ক্ষমা চাইবে? আমি তাকে ক্ষমা করব। [সহিহ বুখারি : ১১৪৫] 
১৭৮ ইমাম আবু হানিফা রাহ. থেকেও একই কথা বর্ণিত হয়েছে, 
01৮) LLL ৬৮ ০৪৭১৮) BLL ৬০৮ তে পক ২১ এ BUSS ০৯১ 
আল্লাহর নৈকট্য ও দূরত্ব আয়তনের দৈর্ঘ্য ও সংক্ষিপ্ততার বিচারে নয়; বরং তা সম্মান ও 
তুচ্ছতার বিচারে। আনুগত্যকারী কোনো ধরন ছাড়া আল্লাহর নিকটবর্তী এবং পাপী কোনো 
ধরন ছাড়া আল্লাহ হতে দূরবর্তী। (আল-ফিকহুল আকবার! 
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রনির যুযাহ্া অনুসারীরা করান এনেছি টানা 
উপমা, ধরন, পরিমাণ, আয়তন ও পরিমাপ ব্যতীত আরশের ওপর রহমানের 
‘ইসতিওয়া' সত্য। তিনি সেই অর্থেই ইসতিওয়া করেছেন, যে অর্থ তিনি উদ্দেশ্য 
নিয়েছেন এবং যা তার শানের সঙ্গো সংগতিপূর্ণ। এর ইলম একমাত্র আল্লাহরই। 
এর অর্থ কখনোই এটা নয় যে, রাজা-বাদশাহ যেভাবে আরশের ওপর সমাসীন 
হন, আল্লাহও সেভাবে আরশের ওপর সমাসীন হয়েছেন। তাতে অবস্থান গ্রহণ 
করে আরশকে তার অবস্থানস্থল বানিয়েছেন (নাউজুবিল্লাহ)। কারণ সমাসীন 
হওয়া, অবস্থান গ্রহণ করা ও অবস্থানস্থল বানানো নশ্বর ও সম্ভাব্য বস্তুর গুণ। 
স্থান স্থানগ্রহণকারীকে বেষ্টন করে রাখে। আরশ হচ্ছে এক সুবিশাল নুরানি 
দেহ, যা আল্লাহর সৃষ্ট। আরশের এই ক্ষমতা কীভাবে থাকতে পারে যে, সে মহান 
আল্লাহকে বহন করবে! বরং আল্লাহ নিজ অনুগ্রহ ও ক্ষমতার দ্বারা আরশকে 
স্থিত ও উত্তোলিত রেখেছেন। 
“আরশের ওপর ইসতিওয়া” দ্বারা তার মহান সত্তার সুউচ্চ মর্যাদা ও দৃষ্টান্তহীন 
সমুন্নতি বর্ণনা উদ্দেশ্য। “তিনি সেই সত্তা, যিনি আকাশ ও পৃথিবীতে উপাস্য’ 
এর দ্বারা উদ্দেশ্য যে, আকাশ ও পৃথিবীর সর্বত্র তার ইবাদত হয়। তিনিই আকাশ 
ও পৃথিবীর নিয়নত্রণকারী। সব জায়গায় একমাত্র তারই বিধান চলে। আকাশ- 
পৃথিবী তার ইবাদত, নিয়ন্ত্রণ ও শাসনের জায়গা; মাবুদের সত্তার অবস্থানস্থল 
নয়। কখনো এ কথা বলা যাবে না যে, আকাশ বা পৃথিবী আল্লাহর অবস্থানস্থল, 
এতে তিনি অবস্থান করেন। 
দেহবাদী ও সাদৃশ্যবাদীরা এসব আয়াতের অর্থ এটা বুঝেছে যে, সুমহান আরশ'ও 
পৃথিবী আল্লাহর জায়গা ও অবস্থানস্থল। তারা এটা দেখে না যে, সমগ্র কুরআন- 
জুড়ে আল্লাহর “তানজিহ' (পবিত্রতা) ও সৃষ্টির সঙ্গে বৈসাদৃশ্যের আলোচনা করা 
হয়েছে। তারা এটাও লক্ষ করে না যে, সকল নবি নিজ নিজ উম্মতকে “তানজিহি' 
ইমানের দাওয়াত দিয়েছেন; উপমা ও সাদৃশ্যপূর্ণ ইমানের নয়। 


ক 


[2 ইসলামি আকিদা [১ম খণ্ড, তাওহিদ] 


মহান আল্লাহর পবিত্রতা ও সৃষ্টির সঙ্গে বৈসাদৃশ্য 


আল্লাহর সত্তাকে নিজের সত্তার ওপর এবং তার গুণাবলিকে নিজের গুণাবলির 
ওপর কিয়াস করা বড নির্বুপ্ধিতা। সব ক্ষেত্রে মাখলুককে মাখলুকের ওপর 
কিয়াস করাই সংগত নয়। স্রষ্টা তো দূরের কথা, দুর্গন্ধের দৃষ্টান্ত প্রসঙ্গে প্রত্রাবকে 
প্রস্রাবের ওপর কিয়াস করা গেলেও গোলাপকে এর ওপর কিয়াস করা যায় না। 
মৃতকে মৃতের ওপর কিয়াস করা গেলেও জীবিতকে মৃতের ওপর কিয়াস করা 
যায় না। কিয়াস সেখানে করা যায়, যেখানে কোনো ধরনের সাদৃশ্য ও সামঞ্জস্য 
থাকে। মহান আল্লাহর সঙ্গে সৃষ্টির কোনো ধরনের উপমা ও সাদৃশ্য নেই। 


আল্লাহ বলেন, 


৩59৩ 
তার অনুরূপ কোনো কিছু নেই। |সূরা শুরা ৪২) : ১১] 
ls 
আপনি কি তার গুণসম্পন্ন কাউকে জানেন? [সুরা মারইয়াম (১৯) : ৬৫] 
4০৪9165১৮49 4৫ এর 
আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে সর্বোচ্চ মর্যাদা তারই জন্য। [সুরা বুম (৩০): ২৭] 
সুতরাং যিনি সৃষ্টি করেন, তিনি কি তার মতো, যে সৃষ্টি করে না? তবু 
কি তোমরা শিক্ষাগ্রহণ করবে না? [সুরা নাহল (১৬): ১৭] 
₹€9$5055544৯ 
তারা যেসব বিশেষণ আরোপ করছে, আল্লাহ তা থেকে অনেক 
উর্ধ্বে। [সুরা আনআম (৬) : ১০০] 


AHI Ns) 
তার সমকক্ষ আর কেউ-ই নেই। [সুরা ইখলাস : ৪] 
ইসলামি আকিদা [১ম খণ্ড, তাওহিদ] FP 


আল্লাহর জন্য যদি বৈসদৃশ ও অতুলনীয় হওয়া আবশ্যক না হতো; বরং স্রষ্টা ও 
সৃষ্টির মধ্যে সাদৃশ্য ও উপমা থাকা যদি সম্ভবপর হতো, তাহলে আল্লাহর ওপর 
আবর্তন, বিবর্তন, পরিবর্তন, সমাপ্তি এবং দেহ ও সম্ভাব্য বস্তুর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সব 
গুণ আপতিত হওয়াও সম্ভবপর হতো। কারণ, দুই সাদৃশাপূর্ণ বস্তু হুকুমের ক্ষেত্রেও 
সাদৃশাপূর্ণ হয়ে থাকে। এ ছাড়া সাদৃশ্য থাকা একমাত্র সে ক্ষেত্রে সম্ভব, যেখানে 
কোনো ধরনের অংশীদারত্ব সম্ভব থাকে। অথচ এটা সর্বজনস্বীকৃত যে, সষ্টার সঙ্গে 
সৃষ্টির কোনো অংশীদারত্ব সম্ভব নয়। এ কারণে সাদৃশ্য থাকাও একেবারে অসম্ভব। 
এ কথা যখন প্রমাণিত হলো যে, ্রষ্টা কখনো সৃষ্টির সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ হন না, তখন 
সাব্যস্ত হয়ে গেল যে, স্রষ্টা সৃষ্টির যাবতীয় বৈশিষ্ট্য ও গুণ থেকে পৃতপবিত্র। 


অস্তিত্ব, জ্ঞান, ক্ষমতা এবং জীবন ইত্যাদি গুণের ক্ষেত্রে ষ্টার সঙ্গ সৃষ্টির 
যৎসামান্য যে সাদৃশ্য দেখা যায়, তা নামের সাদৃশ্য ছাড়া কিছু নয়।১৯ পৃথিবীর 
আলো কি সূর্যের সঙ্গে তুলনা করা যায়? উভয় আলোর মধ্যে যদি খানিক সাদৃশ্য 
থাকে, তবে তা শুধু নামের সাদৃশ্য ছাড়া কিছু নয়। অন্যথায় এ বাস্তবতা তো 
আলো আর কোথায় পৃথিবীর আলো! 

আল্লাহর হায়াত আমাদের মতো নয়। আল্লাহর শ্রবণ, দর্শন ও কথা বলা 
কোনোটিই আমাদের মতো নয়। তিনি শোনা, দেখা, জানা ও বোঝার ক্ষেত্রে কোনো 
অগ্রপ্রত্যঙ্গের দিকে মুখাপেক্ষী নন। তার উলুর (সমুন্নত হওয়ার) জন্য কোনো 
স্থান ও দিক নেই। তার নুজুল (অবতরণ)-এর জন্য কোনো নড়াচড়া ও স্থানান্তর 
নেই। তার সন্তুষ্টি ও কোধেরও কোনো ধরন নেই। সুতরাং কোনো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বা 
বিবেক দ্বারা উপলব্ধ বিষয়ের সঙ্গে তিনি কোনো অবস্থায়ই তুল্য নন। তবে বোঝার 
সহজার্থে তার কিছু গুণ ও কাজকে মানুষের ভাষা ও বাকরীতিতে ব্যস্ত করেছেন। 
যেহেতু তার গুণ ও কাজের স্বরুপ উপলব্ধি করা মানুষের সাধ্যাতীত ব্যাপার, এ জন্য 
বিষয়গুলো তাদের ভাষায় প্রচলিত শবে ব্যস্ত করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন, 


১৭৯ ইমাম কুরতুবি রাহ. এর ব্যাখ্যায় লিখেছেন, 
Js Ju 445 Ys Al ০৫ Ns BB SUS ০ এ UE এএ এপ 99 
৯১০০0 নট ৬৯ Si 
“ইমাম ওয়াসিতি রাহ. আরও স্পষ্টভাবে বলেছেন, তার সত্তার মতো কোনো সত্তা নেই, তার 
নামের মতো কোনো নাম নেই, তার কাজের মতো কোনো কাজ নেই এবং তার গুণের মতো 
কোনো গুণ নেই। হ্যা, থাকলে আছে শুধু শাব্দিক মিল ও সাদৃশ্য।' [তাফসিরুল কুরতুবি : 
৯/১৬, প্রকাশনী : দারুল কুতুবিল মিসরিয়্যা, কায়রো] 


জলি ইসলামি আকিদা [১ম খণ্ড, তাওহিদ| 


DPODDDRD THR INA ARMA KIA ADAIR DD DDD 


৫55948৬০৯৪৬ He. 


তাদের কাছে পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য। |সুরা ইবরাহিম (১৪) :৪1৮ 


সকল এশী ধর্ম এ ব্যাপারে একমত যে, আল্লাহর পরিপূর্ণ গুণাবলি সমাজের 
বাকধারা ও পরিচিত শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে, যাতে সাধারণ বিবেকও আল্লাহর 
পরিচয় লাভ করতে পারে। আবার এর পাশাপাশি “তার অনুরূপ কোনো কিছুই 
নেই’ বলে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, কেউ যেন সৃষ্টির সঙ্গে স্রষ্টার সাদৃশ্য 
স্থাপন না করে। দুই তুলনাহীন সত্তার মধ্যে উপমা প্রদান না করে এবং অতিরিক্ত 
চিন্তাভাবনা ও অনুধ্যানে মত্ত না হয়। মানুষ নিজের সীমাবদ্ধ, ত্রুটিপূর্ণ এবং 
স্বক্নন্ঞানে কীভাবে পরিমাণহীন, ধরনহীন,* অসীম ও অতুলনীয় সত্তা ও গুণাবলি 


১৮০ ইমাম ইবনু কাসির রাহ. বলেন, আল্লাহ যে সম্প্রদায়ে যে নবি পাঠিয়েছেন, তার ওপর তার 
ভাষাতেই বাণী অবতীর্ণ করেছেন। এর উদ্দেশ্য ছিল, সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায় যেন নবির কথা বুঝে এবং 
যা নাজিল হয়েছে তা জানতে পারে। 

১৮১ আল্লাহর কি আকার আছে? 
আহলে হাদিস শায়খ মুজাফফর বিন মুহসিন লেখেন, ‘তার (আল্লাহর) আকার আছে। তিনি 
শোনেন, দেখেন এবং কথা বলেন। তার হাত, পা, চেহারা, চোখ ইত্যাদি আছে। তবে তার সঙ্জো 
সৃষ্টির কোনো কিছুই তুলনীয় নয়। ...অতএব আল্লাহর আকার আছে। তাই কুরআন ও সহিহ 
হাদিসে তার আকৃতি সম্পর্কে যা বলা হয়েছে, তার কোনো রূপক বা বিকৃত অর্থ করা যাবে না; 
বরং বলতে হবে, তিনি তার মতো। [ভ্রান্ত আকীদা বনাম সঠিক আকীদা : ৩১-৩২] 
একই আলোচনা তিনি তার বই ড্রান্তির বেড়াজালে ইকামতে দ্বীনে (পৃ. ১২১-১২২) করেছেন। 
শায়খ আবদুল হামিদ ফাইজি মাদানি তার রচিত মহান আল্লাহর নাম ও গুণাবলী বইয়ে (পৃ. ১৯২- 
১৯৩) লেখেন, ‘যদি আপনি বলেন, “আল্লাহর আকার নেই’, তার মানে তিনি দৃশ্য নন। তাকে 
দেখা যাবে না। তাহলে প্রশ্ন যে, আপনি বেহেশতে যাবেন কি না। 'অবশ্যই'। সেই বেহেশতের 
সবচেয়ে বড় নিয়ামত কী? নিশ্চয়ই আপনি বলবেন, “আল্লাহর দিদার'। অর্থাৎ, আপনি আল্লাহর 
দিদার লাভ করবেন। তার চেহারা আছে। সেই চেহারা বেহেশতিগণ বেহেশতে দর্শন করবে। আর 
সেই দর্শন ও দিদার হবে জান্নাতের সবচেয়ে বড় সুখ।... আর যে জিনিসকে দেখা যাবে, তাকে কি 
নিরাকার বলা যায়? মোটের উপর কথা, মহান আল্লাহর আকার আছে। তবে সে আকার কেমন, 

তা কেউ বলতে পারে না।" 


শায়খ আবদুর রাজ্জাক বিন ইউসুফ তার কে বড় লাভবান বইয়ে (পৃ. ১৫) লেখেন, “আল্লাহকে 
নিরাকার বলে আল্লাহর প্রতি ইমান এনে বেশি বেশি আমল করেও লাভবান হওয়া যাবে না। যারা 
আল্লাহর অস্তিত্বকে মানে না, তারা আল্লাহকে নিরাকার মনে করে। আর আল্লাহকে নিরাকার মনে 
করা হিন্দু ধর্মবিশ্বাসের নামান্তর।' 

শায়খ মুজাফফর বিন মুহসিনও নিরাকার মনে করাকে অস্তিত্বহীন মনে করার সমার্থক বলে প্রচার 
করেন। তিনি তার ভ্রান্তির বেড়াজালে ইক্কামতে দ্বীন গ্রন্থে (পৃ. ১২১) তাবলিগ জামাআতের ভ্রান্তি 
আলোচনা প্রসঙ্গে লেখেন, “তারা আল্লাহকে অস্তিত্বহীন নিরাকার মনে করে।' 


তাদের ভ্রান্তির খণ্ডন 


ইসলামি আকিদা [১ম খণ্ড, তাওহিদ] ডিন 


উপলব্ধি করা তো দূরের কথা, নিজ সন্তাকেই পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পারে না। 


১. আকিদার ক্ষেত্রে সবজনস্বীকৃত মূলনীতি হচ্ছে, কুরআন ও অকাটাভাবে প্রমাণ 
আল্লাহর ব্যাপারে যে-সকল নাম, গুণ বা বৈশিষ্টা উল্লেখ হয়নি, তা কখানাও আল্লাহ 
প্রয়োগ করা যাবে না। 

২. শায়খ আল্লাহর ব্যাপারে 'আকার' ও “আকৃতি' শব্দ দুটি প্রয়োগ ব ন। 

স্বভাবসুলভ অজ্ঞতার কারণে শব্দ দুটিকে সমার্থক ভেবেছেন; কিন্তু বাস্তবতা এএুপ শয়। বিজ্ঞানের 

ভাষায় বিষয়টা বুঝুন : ধরা যাক, আপনার সামনে একটি বই রাখা আছে। এখন বইটির তিনটি 
মাত্রা (01710151975) আছে_ দৈধা, প্রস্থ ও উচ্চতা বা বেধ। এবার দেখুন, বহটির আকৃতি 
কেমন? এর আকৃতি হলো, চতুর্তুজাকৃতি; যেহেতু এর চারটি ধার আছে। আর বইটির আকার 
হলো ধার বা মাত্রাগুলোর পরিমাপ। যেমন : ৮সেমি*৫সেমি। যদি বেধাকে হিসাবের মধো ধরি, 
তাহলে সঠিক আকার হলো ৮সেমি*৫সেমি*২ সেমি (319), যা আয়তনকে নির্দেশ করে। আমরা 
সাধারণত আকার ৭৯৬ এভাবেই প্রকাশ করি। 

উপরিউত্ত বিশ্লেষণটি মাথায় রেখে এবার ‘আকার’ ও 'আকৃতি' শব্দ দুটি নিয়ে ভাবুন। আল্লাহর 

আকৃতি আছে-_এর অর্থ হলো, আল্লাহ ত্রিভূজাকৃতি বা চতুর্ুজাকৃতি বা অনা কোনো আকৃতির 

অধিকারী। আচ্ছা, আকৃতি থাকে কীসের? নিশ্চয়ই দেহবিশিষ্ট কোনো কিছুর। যার দৈহিক অস্তিত্ব 
আছে, তার আকৃতি আছে। যার দৈহিক অস্তিত্ব নেই, তার আকৃতিও নেই। আল্লাহর আকার থাকার 
কী অর্থ? এর অর্থ হলো, আল্লাহর ধার, প্রান্ত ও মাত্রা রয়েছে। সেই ধারের পরিমাপও রয়েছে। যেমন 

: ৮সেমি*৫সেমি বা ৮সেমি*৫সেমি*২ সেমি (3) প্রভৃতি, যা তার আয়তন নির্দেশ করবে। 

এবার আসি দলিল প্রসঙ্গে। কুরআন বা সহিহ হাদিস থেকে কিয়ামত পর্যন্ত সময়ে শায়খ কি 

আল্লাহর জন্য আকার, আকৃতি, দেহ, ধার, প্রান্ত, দৈর্ঘ্য-প্রস্থ-উচ্চতা-বেধ, পরিমাপ বা আয়তন 

প্রমাণ করতে পারবেন? 

৫. আল্লাহর আকার বা আকৃতি সাব্যস্ত হলে অপরিহার্যভাবে তার সীমা, দিক ও স্থান সাব্যস্ত হবে। 
কারণ, এগুলো আকার-আকৃতির অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য। 

৬. শায়খ আকার-আকৃতি সাব্যস্ত করতে সবচেয়ে বড় যে ভ্রান্তির পরিচয় দিয়েছেন তা হলো, 
তিনি কুরআন ও হাদিসে বর্ণিত আল্লাহর বিভিন্ন গুণকে অঞ্ঞাপ্রত্যঙ্জা ভেবেছেন। এরপর সারা 
জীবন কালামশাস্ত্রের বিরোধিতা করেও এখানে এসে কালামি যুক্তি দিয়ে সেই অঙ্গাপ্রত্যঙ্গগুলোর 
অপরিহার্য ফল হিসেবে আকার ও আকৃতি সাব্যস্ত করার অপচেষ্টা চালিয়েছেন। শায়খ আবদুর 
রাজ্জাক বিন ইউসুফ এ ক্ষেত্রে সরাসরি দেহ ও শরীর শব্দ ব্যবহার করেছেন। তবে শায়খ 
মুজাফফর সতর্কতা ভেবে তার স্থলে আকার ও আকৃতি শব্দ ব্যবহার করেছেন। তবে উভয়ের 
ব্যাখ্যা একই। যার কারণে উভয়েরই দেহবাদী হওয়া অনুমিত। 

৭. আল্লাহর আকার প্রমাণে শায়খ আল্লাহর অনেক গুণকে অঙ্গ ধরে এই ভুল ইজতিহাদ করেছেন। 
তবে এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে হাস্যকর কথা হলো_ ‘আল্লাহর আকার আছে... (কারণ,) তিনি 
শোনেন।' আল্লাহ শোনেন-_এর দ্বারা তার আকার কীভাবে প্রমাণিত হয়? নাকি তিনি শোনেন 
এই কথার দ্বারা প্রথমে কান সাব্যস্ত করেছেন। এরপর সেই কানকে অঙ্গা ধরে তা দ্বারা দেহ 
সাব্যস্ত করেছেন। এরপর সেই দেহের জন্য আকারও নির্ধারণ করেছেন। এমন কিন্তৃতকিমাকার 
আকিদা তিনি কোথা থেকে শিখলেন? 

৮. তিনি আরবি ভাষা সম্পর্কেও চরম অজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন বা ইচ্ছাকৃত বিকৃতি ও অপব্যাখ্যা 
ছাড়া কিছু নয়। ইমাম আবু হানিফা রাহ.-এর একটি উত্তি উল্লেখ করে তিনি তার বিভ্রান্তিকর 
অনুবাদ করেন এবং ইচ্ছাকৃতভাবে ইমাম আবু হানিফার নামে মিথ্যাচার করেন। ইমাম আবু 
হানিফা রাহ.-এর ভাষ্য ছিল, 
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(কুরআন ও হাদিসে আল্লাহর ব্যাপারে উল্লিখিত বিভিন্ন অঙ্গসুচক নাম মূলত) আল্লাহর 
ধরনহীন গুণ। 
এ কথা দ্বারা স্পষ্ট, ইমাম আবু হানিফা রাহ. আল্লাহর জন] ধরন সাব্যস্ত করেন না। হমাশ মালিক 
রাহ.-কে এক বাঞ্তি আল্লাহর ইসতিওয়ার ধরন সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি তাকে তিরপচার কারে 
মজলিস থেকে বের করে দিয়েছিলেন। এককথায়, আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের শা ও 
আকিদা হচ্ছে, আল্লাহ ধরনমুস্ত। কারণ, ধরন হলো সৃষ্টির বেশিষ্টা। আর আল্লাহ সৃষ্টির নল 
বৈশিষ্ট্য থেকে পবিভ্র। ইমাম তাহাবি রাহ. লেখেন, 
০০ ৬০৯১) ৪৬০ ০৫ ৪৮১ এএ ২৮১৮১ 
যেবাস্তি আল্লাহকে কোনো মানবীয় গুণে গুণান্বিত করবে, নিশ্চয়ই সে কাফির হয়ে যাবে। 
কিন্তু শায়খ যেহেতু আল্লাহর জন্য হাত, পা এবং অন্যান্য গুণের (তার দৃষ্টিতে অঙ্গের) 
সাব্যস্ত করেছেন, যেটাকে তিনি আকার ও আকৃতি শব্দে ব্যস্ত করেছেন, তাহ তিনি ইমান আপু 
হানিফার উক্তির মারাত্মক গলদ অনুবাদ করেন। তিনি (49 ১১) 'ধরনহান' শব্দের অশুবাদে 
লেখেন, 'কিন্তু সেগুলো কারও সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ নয়।? 
এই শব্দের এমন উদ্ভট অনুবাদ আরবি ভাষার প্রাথমিক জ্ঞান রাখে এমন ছাত্রও করবে শা। 
আমাদের আরবি প্রথম বর্ষের ছাত্ররাও এই অনুবাদের জালিয়াতি ধরে ফেলতে পারবে। মাহ! 
মানুষ ফিরকাবাজি করতে গিয়ে এভাবেই বুঝি অন্ধত্ব বরণ করে নেয়! আফসোস! 

৯. সকল আকার ও আকৃতি সৃষ্ট। সুতরাং তা সবই অনিত্য ও নশ্বর। আল্লাহ হলেন স্রষ্টা, নিত্য, 
অবিনশ্বর এবং অনাদি। আল্লাহর জন্য আকার ও আকৃতি সাব্যস্ত করার অর্থ হলো, ঠাকে 
্রভুত্বের অপরিহার্য গুণ থেকে বের করে আনা অথবা এই দুটি সৃষ্টিকেও স্রষ্টার মতো নিত্য ও 
অনাদি সাব্যস্ত করা। সর্বজনস্বীকৃতভাবে প্রথমটি হচ্ছে কুফর এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে শিরক। 

১০. এখন কেউ এসে বলতে পারে, তিনি আল্লাহর জন্য আকার ও আকৃতি সাব্যস্ত করলেও সঙ্গে 
তো এ কথা বলে দিয়েছেন যে, “তবে তার সঙ্গে সৃষ্টির কোনো কিছুই তুলনীয় নয়'-এর দ্বারা তিনি 
সাদৃশ্য ও উপমা নাকচ করে দিয়েছেন। এর জবাবে আমরা বলব, হুবহু এই কাজটাই দেহবাদীরা 
করে এবং সাদৃশ্য নাকচের এই ভান করে মনে মনে তৃপ্তির ঢেকুর তোলে। ইমাম নববি রাহ, 
বলেন, ‘সে বলে__আল্লাহর আকৃতি আছে, তবে তা অন্য আকৃতিগুলোর মতো নয়। তার এই 
কথা স্পষ্ট ভুল। কারণ, আকৃতি থাকা প্রমাণ করে যে, তিনি গঠিত। আর প্রত্যেক গঠিত বস্তু 
অনিত্য (নশ্বর ও অনাদি) হয়ে থাকে; অথচ আল্লাহ অনিত্য নন। সুতরাং তিনি গঠিতও নন। 

অতএব, তিনি আকৃতিবিশিষ্ট নন। এটা দেহবাদীদের সেই কথার মতোই যে, আল্লাহর দেহ রয়েছে; 
তবে তা অন্যসব দেহের মতো নয়।" [শারহু মুসলিম] 

১১, আল্লাহ ও তার রাসূল কোথাও বলেননি যে, আল্লাহর আকার আছে; কিন্তু তিনি যে দৃশ্য, এ কথা 
আল্লাহ ও তার রাসুলই আমাদের জানিয়েছেন। শায়খের দাবি অনুসারে আল্লাহর দৃশ্যমান হওয়া এবং 
আকার থাকা পরস্পর অপরিহার্য বিষয়। অর্থাৎ, একটা সাব্যস্ত করলে অপরটাও সাব্যস্ত করতে 
হবে। কথা হলো, তার এই বিদআতি মূলনীতি কি আল্লাহ ও তার রাসুলের গোচরে ছিল না? তবে 

কেন শুধু আল্লাহর দৃশ্যমান হওয়ার কথা জানানো হলো; কোথাও আকারের কথা বলো হলো না! 

২. মুমিনরা জান্নাতে আল্লাহর দিদার লাভ করবে-_এর দ্বারা কীভাবে সাব্যস্ত হলো যে, আল্লাহর 
আকার আছে? প্রথম কথা হলো, এই যে একটার দ্বারা আরেকটা সাব্যস্ত করার অপপ্রয়াস 
চালাচ্ছেন, এটা কি কালাম ও কিয়াস নয়? তাহলে কোন মুখে আবার কালাম ও কিয়াসের 
বিরোধিতা করেন, যখন নিজেই তাতে লিপ্ত থাকেন? দ্বিতীয় কথা হলো, দুনিয়াতে আমরা কোনো 
কিছু দেখার জন্য তা আকারবিশিষ্ট হওয়া জরুরি। এটা দুনিয়ার রীতি। কারণ, এখানে আল্লাহ 
আমাদের চোখকে নিরাকার দেখার উপযুক্ত করে বানাননি। 
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ধরন 


জান্নাত তো এমন সৃষ্টি, যার কল্পনাও কোনো অন্তরে আসব না। তাহলে দুনিয়ার ওপর জান্নাত 
বা ইহকালের ওপর পরকালকে কীভাবে কিয়াস করা যথাযথ হয়, যেখানে উভরটির মধ্য স্পষ্ট 
ফারাক বিদামান? 

তৃতীয় কথা হলো, যা আকারবিশিষ্ট নয়, তা আল্লাহ দেখাতে সক্ষম নন; দেখাতে হলে 
অপরিহাযভাবে আকারবিশিষ্টই হতে হবে__এই দাবি তো আল্লাহর অক্ষমতা প্রকাশ করছে। এগুলো 
তো মুতাজিলাদের মতো উদ্তট পম্থার দলিল হয়ে যাচ্ছে। আমরা ঘরআণ সুন্নাহ দ্বারা জেনেছি 
যে, মুমিনরা আল্লাহর দর্শন লাভ করবে__সাহহ আকিদার পরিচায়ক হলো, আমরা শুধু এতটুকুই 
বিশ্বাস করব। যুস্তি দারা এর ওপর কিছু বৃদ্ধি করব না; অথচ এই কাজটাই তিনি করলেন। 

১৩. কুরআন-হাদিস দ্বারা আমরা জেনেছি, জান্নাতে মুমিনরা আল্লাহকে দেখবে। কোথাও তো বলা 
হয়নি যে, আল্লাহর চেহারা দেখবে; কিন্তু লেখক এই দাবি করে বসলেন যে, মুমিনরা আল্লাহর 
চেহারা দেখবে। এখানে তিনি কয়েকটি ভ্রান্তির পরিচয় দিয়েছেন। প্রথমত, তিনি সাদৃশ্যবাদের 
পরিচয় দিয়েছেন। মানুষকে যেমন দেখতে হলে আমরা চেহারা দেখি, জান্নাতেও মুমিনরা একইভাবে 
আল্লাহর চেহারা দেখবে। এর দ্বারা তিনি আল্লাহকে বান্দার ওপর কিয়াস (তুলনা) করেছেন। 
দ্বিতীয়ত, তিনি আল্লাহর 'ওয়াজহুন' (শাব্দিক অর্থ : চেহারা)-কে আল্লাহর অঙ্গা ভেবে বসেছেন; 
অথচ সর্বসম্মতভাবে তা আল্লাহর গুণ। যদি তিনি বিশ্বাসই করেন যে, এটা আল্লাহর গুণ, তাহলে 
কেন বলছেন যে, মানুষ আল্লাহর চেহারা দেখবে? 
তৃতীয়ত, তিনি পিঠ বাচানোর জন্য অন্য দেহবাদীদের মতো উম্মাহর মধ্যে বিদআতি আকিদা 
ঢুকিয়ে দিয়ে শেষে এ কথা বলে দায় সারতে চেয়েছেন যে, “মহান আল্লাহর আকার আছে। তবে 
সে আকার কেমন, তা কেউ বলতে পারে না।" এ প্রসঙ্গে ইমাম নববির উক্তি আমরা একটু আগেই 
উল্লেখ করেছি। 

১৪. দেহবাদী আকিদার সব ধ্বজাধারীর মধ্যে একটা স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে, তারা নিজেদের 
ভ্রান্ত আকিদা প্রমাণ করতে প্রচুর যুক্তি ও কালামের আশ্রয় নেয়। মূলত এ ধরনের কালামিদের 
নিন্দাই সালাফগণ করে গেছেন। ইমাম আবু আবদিল্লাহ উন্দুলুসি রাহ, (মৃত্যু : ৬৯৯ হিজরি) 
বাহজাতুন নুফুস গ্রন্থে বেশ সুন্দর লিখেছেন, 
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ইমাম মালিক রাহ, বলেছেন, অন্তরে যা কিছু উদ্রেক হয়, আল্লাহ এরচেয়ে ব্যতিক্রম। কারণ, পূর্বে 
দেখা জিনিসের ওপর ভিত্তি করে অন্তরে যা কিছু উদ্রেক হয়, তা আল্লাহরই সৃষ্টি। স্রষ্টা কীভাবে 
সৃষ্টির সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ হবেন? 

০১০ ও (1) এশা ও ৩০৪০ সিভি ওই ইউ bs 
আল্লাহকে দেহ বলে আখ্যায়িত করা জায়িজ নেই। কারণ, তিনি দেহত্বের বৈশিষ্ট্য থেকে উর্ধো। 
আর শরিয়াতেও এ শব্দ বিবৃত হয়নি। 
বলা বাহুল্য, সীমা-পরিধি দেহের বৈশিষ্ট্য। আর আল্লাহ দেহের সর্বপ্রকার বৈশিষ্ট্য থেকে মুস্ত। 
এ জন্যই তার ব্যাপারে অঙঞাপ্রতার্গা, স্থান, দিক, আয়তন, গঠন, আকার ইত্যাদি শব্দ প্রযোজ্য 
হয় না। আর শরিয়তেও তার ব্যাপারে এসব শব্দ বিবৃত হয়নি; কিন্তু কুরআন-হাদিসে আল্লাহর 
ব্যাপারে "সীমা-পরিধি' শব্দ না আসলেও এ যুগের নব্য সালাফিরা তা প্রয়োগ করে থাকে। ইমাম 
তাজুদ্দিন সুবকি রাহ. বড় সুন্দর বলেছেন, 
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৭ হো দেহবাদীদের আকিদা: অথচ তারা মনে করে, তারা৷ নাক মুসলিম এশ! তারা গা 

মাহ! আপ তাদের সংখ্যা গণনা করা হয়, তাহলে তাদের আলিমরা উল্লেখযোগ্য পরিমাণ হালে 
না। আর বাস্তবতা হলো, তাদের মধ্যে কোনো প্রকৃত আলিমহ নেই, আখ হারা ৮ হর 
সংখ্যাগরিষ্ঠ আলিমদের তাকফির করে; এরপর আবার নিজেদের হখাম আহমাদ হন 
রাহ.-এর দিকে সম্পর্কিত করে। অথচ তিনি তাদের থেকে পাবর। জনৈক বুঞ্জুৰ্ণা বলেছেন, কথাটা 
আমি ইমাম তাকিউদ্দিন ইবনুস সালাহ রাহ.-এর লেখায় দেখেছি_ দুজন বাস্ডিকে আল্সাহ তাদের 
অনুসারীদের ার। : রীক্ষ্যয ৮ চলেছেন; অথচ তারা এদের থেকে পবিভ্র। একজন হলেন আহানাদ 
ইবনু হাম্বল, যিনি দেহবাদীদের দ্বারা পরীক্ষায় আক্রান্ত হয়েছেন। আরেকজন হচ্ছেন জাফর সাদিক 
যিনি রাফিজিদের ছারা পরীক্ষায় পড়েছেন।' |তাবাকাতুশ শাফিয়িয়াতিল কুবরা : ২/০৭] 
ইমাম ইবনু শাহিন রাহ. থেকে অনুরূপ উক্তি ইমাম ইবনু আসাকির রাহ, ভার তাবয়িন কাজিবিল 
মুফতারি (পৃ. ১৬৩) গ্রন্থেও উল্লেখ করেছেন। 
সুলতানুল উলামা ইজ্জুদ্দিন ইবনু আবদিস সালাম [মৃত্যু : ৬৬০ হিজরি) রাহ. অত্যন্ত বাস্তবসম্মত 
কথা লিখেছেন। তার প্রতিটি বাকা এই যুগের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পারেন। তিনি লেখেন, 
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করার এলো ৩ 
সালাফের মাজহাব হলো তাওহিদ এবং (সৃষ্টির সাদৃশ্য থেকে) মুস্ত ঘোষণা; দেহবাদ ও সাদৃশ্যবাদ 
নয়। এ জন্যই সকল বিদআতি দাবি করে, তারা সালাফের মাজহাবের ওপর রয়েছে। অবস্থাটা 
কবির সেই কবিতার মতো, “সকলে লায়লার মিলনের দাবি করে; অথচ লায়লা তাদের জন্য মিলন 
স্বীকার করে না।' সবচেয়ে বড় মুনকার (গহিত কাজ) হলো, দেহবাদ ও সাদৃশ্যবাদ, আর সবচেয়ে 
শ্রেষ্ঠ মারুফ (উত্তম কাজ) হলো তাওহিদ ও [সৃষ্টির সাদৃশ্য থেকে) মুস্ত ঘোষণা। এই বিদআতি 
গোষ্ঠী (অর্থাৎ একদল মূৰ্খ 'হাশাওয়ি' আসারি)-এর ওপর লাঞ্ছনা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, তারা 
যেখানেই থাকুক না কেন। তারা যখনই যুদ্ধের আগুন জ্বালিয়েছে, আল্লাহ তা নিভিয়ে দিয়েছেন। 
তাদের সামনে কোনো সুযোগ আসলেই তারা তার উদ্দেশে ঝাপিয়ে পড়ে। কোনো ফিতনা দেখলেই 
সেদিকে ঝুঁকে পড়ে। ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল রাহ. ও তার বিদগ্ধ সঙ্গীরা এবং সকল সালাফ 
উলামার দিকে তারা যা কিছু নিসবত ও তাদের নামে যা কিছু রটনা করে, তারা আল্লাহর নিকট 
এসব থেকে পবিত্র। [মালহাতুল ইতিকাদ : ৩৯] 
ইমাম সুবকি রাহ.-এর কথাটা এ ক্ষেত্রে স্মরণ করা যেতে পারে, 
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পূর্ববর্তী হাম্বলি ইমামদের অধিকাংশজন আশআরি (অথাৎ, আশআনিদের অনুবূপ আ'কদা 
পোষণকারী)। তাদের মধ্য হতে আশআরির আকিদা থেকে শুধু তারাই বোরয়ে গেছে, যারা 
দেহবাদীদের সঙ্গো যুক্ত হয়েছে। হাম্মলিদের মধ্যে দেহবাদীদের সংখা অনাদের থেকে অনেক 


বেশি। [তাবাকাতুশ শাফিয়িয়াতিল কুবরা: ৩/৩৭৭| 
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সকলজ্ঞানী-বিজ্ঞানীরা চেষ্টা করেও আত্মা ও দেহের স্বরূপ আজও উপলব্ধি করতে 
পারেনি। 
সংক্ষিপ্তভাবে আমরা এতটুকু জানি যে, আল্লাহর সত্তা সকল পরিপূর্ণ গুণের অধিকারী 
এবং নিজ সত্তা ও গৃণাবলিতে একক, অদ্বিতীয় ও অতুলনীয়। আল্লাহ বলেন, 
{ISS siz ৮575) 
তোমাদের সামান্য জ্ঞানই দান করা হয়েছে। [সূরা বনি ইসরাইল (১৭) : ৮৫] 
লা 0 GS SG} 

তিনি যা ইচ্ছা করেন। তা ছাড়া তার জ্ঞানের কোনো কিছুই মানুষ 

আয়ত্ত করতে পারে না। [সুরা বাকারা (২) : ২৫৫] 
এ কারণেই আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলির ব্যাপারে অতিরিক্ত অনুসন্ধান ও এর স্বরূপ 
উপলব্ধি করতে চিন্তাভাবনা করা শুধু অনর্থকই নয়; বরং অন্তরের বক্তার সুস্পষ্ট প্রমাণ। 
এ জন্য সাহাবিগণ আল্লাহর যাবতীয় পূর্ণাঙ্গ গুণের ওপর ইমান রাখতেন এবং 
তার পবিত্রতা ও সৃষ্টির সাথে বৈসাদৃশ্য ঘোষণার জন্য কুরআনের বাণী-_“তার 
অনুরূপ কোনো কিছুই নেই'__পাঠ করতেন। কারণ তাদের জানা ছিল, এসব গুণ 
উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হলো, আমরা যেন এর আলোকে আমাদের মহান রবের 
পরিচয় লাভ করতে পারি। এর অর্থ কখনোই এটা নয় যে, তিনি আমাদের মতো 
চোখ দ্বারা দেখেন এবং কান দ্বারা শোনেন। তার সত্তা যেমন অসীম ও অতুলনীয়, 
একইভাবে তার কাজ ও গুণাবলি অসীম ও অতুলনীয়। 


আহলুস সুন্নাহর দৃষ্টিতে “আরশের ওপর ইসতিওয়া'-এর হাকিকত 


আল্লাহ বলেছেন, 


ইমাম কুশায়রি রাহ. (মৃত্যু : ৪৬৫ হিজরি) ১১৪ জন বিশিষ্ট ও সবার নিকট বরিত সালাফের নাম 
উল্লেখ করে তাদের সর্বসম্মত আকিদার বিবরণ তুলে ধরেন, 
5৩৩০ 3) ০১১ 4৭৩ Sf ১3 ৩৪০ 3১ কই এ 3১ of তা ০৯৯৩ dy So জী 
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০৬০) ০৯৭3১ Jas a এ ৩০৬ 3335 ৩ ৩৪ ১৯ এ ০০৪ 
নিশ্চয়ই আল্লাহ বিদ্যমান রয়েছেন। তার কোনো দেহ নেই। তার কোনো দিক নেই, স্থান নেই। 
সময় ও কাল তার ওপর প্রযোজ্য হয় না। তার কোনো আকার ও আকৃতি নেই। কোনো সীমা ও 
পরিধি তাকে অতিক্রম করে না। অনিত্য কিছু তার মধ্যে অবতারিত হয় না। 'কোথায়', 'কোন 
অবস্থানে", 'কেমন'_এ শব্দগুলো তার ব্যাপারে বলা যাবে না। তার অস্তিত্বের সূচনা সম্পর্কেও 
প্রশ্ন করা যাবে না যে, তিনি কখন থেকে ছিলেন? তার অস্তিত্বের কোনো সমাপ্রিও নেই। তাই বলা 
যাবে না যে, তিনি সময় ও মেয়াদ পূর্ণ করে ফেলেছেন।" [আর-রিসালাতুল কুশায়রিয়াহা 


FF ইসলামি আকিদা [১ম খণ্ড, তাওহিদ] 


৩০০৯০০৯০৮০৭ 


এই বাস্তবতা যখন প্রমাণিত হয়ে গেল 


GAP Ley 
রহমান আরশের ওপর ইসাতিওয়া করেছেন। [সুরা 


তহা (২০): 117 


আল্লাহর সত্তা আমাদের সত্তার মতো নয়। 


তার গুণাবলি আমাদের গুণসমূহের সঙ্গে সামঞ্জস্য ও সাদৃশ্যপূর্ণ নয়। নিঃসন্দেহে 
তিনি জ্ঞানী, সর্বজ্ঞ, সর্বদ্রষ্টা ও সবশ্রোতা: কিন্তু এর কোনোটিই আমাদের মতো 
নয়। কারণ, তিনি কোনো অজ্গাপ্রত্যঞ্গা ছাড়া অবগতি লাভ করেন, কান ছাড়া 
শোনেন, চোখ ছাড়া দেখেন এবং জিহ্বা ছাড়া কথা বলেন। আমাদের মতো তিনি 
এসব অঞ্াপ্রত্যঙ্গের দিকে মুখাপেক্ষী নন।** আল্লাহ বলেন, 
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টো] 24051 1 


১৮২ ইমাম ফখৰুদ্দিন রাজি রাহ. (মৃত্যু : ৬০৬ হিজরি) লেখেন, 


১৮৩ 


৮৯ ৩351১ Jad Jbl bay ০৮ ৬ ৮০৬৯৯০৮ DG দুখ এ এ এ ৪৬ ঘুম 
সাদৃশ্যবাদীরা এই আয়াত দ্বারা দলিল দিয়ে বলে যে, তাদের মাবুদ আরশের ওপর সমাসীন; অথচ 
এটা অনেক কারণে আকল (বিবেক ) ও নকল (কুরআন-হাদিস) দ্বারা বাতিল বলে প্রমাণিত। 
[আত-তাফসিরুল কাবির : ২২/৫-৬] 
কোনো কোনো অবুঝ ভাই দাবি করেন, সমাসীন অর্থ করতে কোনো অসুবিধা নেই। অসুবিধা হবে 
এর রূপরেখা ও ধরন নিয়ে বিশদ ব্যাখ্যা করতে গেলে। তাদের এই অসার ও ভ্রান্ত ধারণা খণ্ডন 
করতে গিয়ে ইমাম তাকিউদ্দিন সুবকি রাহ. বলেন, 
LAS ৯৯ ১৬৩ ৩১৪০) এ ৩ ২৬১৩৩ ৮০৯৬০ ৯৪৩ ৭1৩৩০ pl ৬৬ ০৯ 

১০০] ০৯ 3১ ৮০৪৯৮ ১৯১০ এ SAL 
যে ব্যস্তি সমাসীন হওয়া শব্দ প্রয়োগ করে বলবে, সে তো দেহবিশিষ্ট সত্তার গুণ উদ্দেশ্য নেয়নি। 
সে এমন কিছু বলল, ভাষা যার ব্যাপারে সাক্ষ্য দেয় না। সুতরাং এটা বাতিল হবে। সে দেহবাদের 
স্বীকারোস্তি দিয়ে আবার তা অস্বীকার করছে। সুতরাং তার স্থীকারোস্তি গ্রহণ করা হবে। আর তার 
অস্বীকৃতি কোনো কাজে আসবে না। (আস-সাইফুস সাকিল : ৮৭] 
শায়খ আবদুল গনি নাবুলুসি রাহ. (মৃত্যু : ১১৪৩ হিজরি) লেখেন, 

০৮ এ ৩১১৩ ০০ ৩১০৩৯ ০৩ ৯ DBO ০৪০৩৯ 
যে ব্যস্তি বিশ্বাস করবে আল্লাহ দেহবান সত্তা, আরশের ওপর সমাসীন, সে কাফির-_যদিও সে 
নিজেকে মুসলিম মনে করে। |আল-ফাতহুর রব্বানি : ১২৪] 
আল্লাহ কুরআনে বলেন, 
LDN 
তিনি অমুখাপেক্ষী। (সুরা ইখলাস (১১২) : ০২) 
আল্লামা জাবুল্লাহ জমাখশারি :-৷-এর ব্যাখ্যায় বলেন, 
০৮৮ ৯১৯০০ ৬১১৯০০২ ৬ ৬ শন ও ১৯ 

তিনি ওই সত্তা, সকল মাখলুক যার অভিমুখী হয়ে থাকে। তারা কেউ-ই তার থেকে 


অমুখাপেক্ষী নয়; কিন্তু তিনি তাদের সবার থেকে অমুখাপেক্ষী। (তাফসিরুল কাশশাক : 
৪/৮১৮, প্রকাশনী : দারুল কিতাবিল আরাবিয়্যি, বৈরুত) 


ইসলামি আকিদা [১ম খণ্ড, তাওহিদ] FP 
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যেভাবে তিনি চোখ ও কান ছাড়া সর্বদরষ্টা ও সর্বশ্রোতা, একইভাবে দিক ও স্থান 
ছাড়া আরশের ওপর তিনি ইসতিওয়া-গ্রহণকারী। চোখ ও কান ছাড়া যদি দেখা ও 
শোনা সম্ভব হয়, তাহলে দিক ও স্থান ছাড়া আরশের ওপর ইসতিওয়া করা সান্তব। 
যেভাবে তার জ্ঞান, শ্রবণ ও দর্শনের ধরন মানুষের বোধশস্তির অতীত, একইভাবে 
'ইসতিওয়া আলাল আরশ'-এর ধরন মানুষের বোধ-উপলব্ধির অতীত। হমাম 
মালিক রাহ.-কে এর ধরন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি এর জবাবে বলেছিলেন, 

4৮৮০৪ Jd cx SOD def ৪৪ ৪৯৮০০৭১৮৮০০ ২৯৯৯ 

ধরন অবোধগম্য; তবে ইসতিওয়া অজ্ঞাত নয়। এর ওপর ইমান আনা 

ওয়াজিব এবং এ ব্যাপারে প্রশ্ন করা বিদআত।১* 
অর্থাৎ, ইসতিওয়ার ধরন বিবেকের অতীত। আর আল্লাহর সত্তা ও তার সকল 
গুণ পরিমাণ ও ধরন থেকে পৃতপবিত্র। সুতরাং যে সত্তা পরিমাণ ও ধরনের 
বন্ধন থেকে মুক্ত, তার ধরন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা বিবেকবহির্ভূত আচরণ ছাড়া 
কিছু নয়। আমাদের বিবেক-বুদ্ধি ইসতিওয়ার হাকিকত ও ধরন সম্পর্কে অজ্ঞ 
থাকলেও এ ব্যাপারে অবগত যে, এটা আল্লাহর একটি পরিপূর্ণ গুণ। সুতরাং 
সাদৃশ্য নিরূপণ ব্যতিরেকে এর ওপর ইমান আনা তেমনই গুরুত্বপূর্ণ, তার জ্ঞান, 
ক্ষমতা, শ্রবণ ও দর্শনের ওপর ইমান আনা যেমন গুরুত্বপূর্ণ। আর এ বিষয়ে প্রশ্ন 
করা বিদআত। কারণ, সব এঁশীধর্ম এবং সর্বোত্তম তিন শতাব্দীতে এ ধরনের 
প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়নি। তারা সবাই জানতেন, এসব হচ্ছে আল্লাহর পূর্ণাঙ্গ 
গুণ। আল্লাহ এসব গুণে গুণাম্িত হওয়া আবশ্যক; কিন্তু তা অবশ্যই উপমা ও 
সাদৃশ্যহীন। কারণ, তার অনুরুপ কিছুই নেই। 
উপরিউন্ত আলোচনার পরে এ বিষয়ে কারও কোনো সংশয় থাকার কথা নয়। 
এর পরও পাঠকদের সর্বপ্রকার দ্বিধা দূর করে অধিক আশ্বস্ত করতে আমরা 
আলোচ্য বিষয়ে কয়েকজন মহান মনীষীর তাহকিক তুলে ধরছি। 


ইমাম গাজালি রাহ.-এর বিশ্লেষণ 
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আমি যা কিছু বলছি, যে ব্যাক্তি আমার এই কথাগুলো বুঝবে, তাকে 
বলো, ‘আরশের ওপর ইসতিওয়া'-এর ব্যাপারে আলোচনা সংক্ষিপ্ত 


করো। কারণ, এটা দীর্ঘ ব্যাখ্যা-বিশ্লেবণের দাবি রাখে। 


এটা একটা সুক্ষ্ম রহস্য, আল্লাহর কসম, যার সামনে বিদগ্ধ 


আলিমগণের ঘাড়ও নত হয়েছে। 


ইসলামি আকিদা [১ম খণ্ড, তাওহিদ] 
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সাগরকে তুমি আর কেমন তুমি। আর 
সেসব গুণের ব্যাপারেও জানো না, যা তোমার সত্তার মধ্যে সংযুক্ত 
রয়েছে, যার রহসা উদৃঘাটনে বিবেক-বুদ্ধি অস্থির হয়ে ওঠে। 
তুমি তো এটাও জানো না, খাবার কীভাবে ভেতরে পৌঁছায় এবং 
কীভাবে প্রসাব হয়। তোমার আত্মা কোথায় এবং তার স্বরূপ কী? 
তুমি কি তা দেখো যে, তাহলে তার নড়াচড়াও দেখতে পারবে? 
হে অর্বাচীন, তুমি ঘুমালে তোমার বিবেক-বুদ্ধি কোথায় যায়, এটাও 
কি তুমি বলতে পারো? তুমি নিজের দেহের মধাস্থিত বিষয় সম্পর্কেই 
যখন এতটা বেখবর, তখন বলো, কীভাবে তুমি সেই সত্তা সম্পর্কে 
জানবে, যিনি আরশের ওপর ইসাতিওয়া করেছেন? 

এ কথা জিজ্ঞেস করো না, তিনি কীভাবে ইসতিওয়া করেছেন বা 
কীভাবে তিনি নুজুল করেন। কারণ, তার কোনো স্থান ও ধরন নেই। 
তিনি (নিজ কুদরত ও ইলম দ্বারা) সব জায়গায় বিরাজমান। 

তিনি সভা ও গুণাবলিতে মহিমান্বিত ও সবার উবে সমুর্নত। তুমি যা 
কিছু বলছ, তা থেকে তিনি পাবিভ্র।১৮* 


ইমাম আবু তাহির কাজওয়িনি রাহ.-এর বিশ্লেষণ 

আল্লাহ বিশ্বজগতের সবকিছু কয়েক স্তরে সৃষ্টি করেছেন, যার উপরিভাগে রয়েছে 
সাত আকাশ। তার উপর কুরসি। এর উপরে রয়েছে মহান আরশ। আরশের পরে 
আর কোনো সৃষ্টির অস্তিত্ব প্রমাণিত নয়। সুতরাং আরশ গোটা সৃষ্টিকে পরিবান্ত 
করে রেখেছে। সাত আকাশ ও পৃথিবী কোনো কিছুই তার আওতার বাইরে নয়৷ 
এককথায়, আরশ হচ্ছে সৃষ্টির শেষ সীমানা, যার পর আর কোনো সৃষ্টির অস্তিত্ব 
কুরআন-সুন্নাহর দলিল দ্বারা প্রমাণিত নয়। 

সুতরাং আল্লাহ আরশের ওপর ইসতিওয়া করার অর্থ হলো, আল্লাহর সৃষ্টি ও 
নির্মাণের ধারা মহান আরশ পর্যন্ত গিয়ে সমাপ্ত হয়ে গেছে এবং কোনো সৃষ্টি 
আরশের আওতার বাইরে নেই। 

কুরআন মাজিদে ইসতিওয়া শব্দটি এ অর্থে অনেক জায়গায়ই ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন, 
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INE SN 
১৮৫ মাশারিকুল আনওয়ার : ২/৩৭। 
| ইসলামি আকিদা [১ম খণ্ড, তাওহিদ] 


০৫০১০ ১০৯১১০০০৩১৩ শ 
আর যখন মুসা পূর্ণ যোবনে পদার্পণ করলেন ২ এবং পূর্ণতা লাভ 
করলেন... | [সুরা কাসাস (২৮) : ১৪] 

এখানে যৌবন সম্পূর্ণ হওয়া ও তা পূর্ণতা লাভ করা বোঝানোর জন্য ইসতিওয়া 

শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। 

০৩ ৪৮০ ১$6163256500948565 ES 
দি এরপর 


তা পুষ্ট হয়েছে, তারপর তা নিজ কাণ্ডের ওপর দৃঢ়ভাবে দাড়িয়েছে 
সুরা ফাতহ (৪৮) :২৯] 


এখানে শস্য পরিপূর্ণ হওয়াকে ইসতিওয়া শবে ব্যস্ত করা হয়েছে। 
ইসতিওয়ার মূল অর্থ হচ্ছে সমান হওয়া। আল্লাহ বলেন, 
CHAS CCHS SL OR OB 
আপনি বলুন, যারা ইলমের অধিকারী আর যারা ইলমের অধিকারী 
নয়, তারা কি সমান? [সুরা জুমার (৩৯) : ০৯] 


কিন্তু কোনো জিনিস যখন তার পূর্ণতা ও সর্বোচ্চ স্তরে পৌছে যায়, আরবদের 
পরিভাষায় সেটাকেও ইসতিওয়া শবে ব্যন্ত করা হয়। এর কয়েকটি উদাহরণ নিম্নরূপ : 
€৬ 5৩০ ৪733৯ 
যখন আপনি ও আপনার সঙ্গীরা নৌযানে স্থির হবেন... [সুরা মুমিনুন (২৩): ২৮] 
29:65 FELD 
যাতে তোমরা এর পিঠে স্থির থাকতে পারো... [সুরা জুখরুফ (৪৩) : ১৩] 


GAPS} 


১৮৬ 5এ শব্দের আভিধানিক অর্থ, শস্তি ও জোরের চরম সীমায় পৌছা। মানুষ শৈশবের দুর্বলতা থেকে 
ধীরে ধীরে শস্তি-সামর্থ্যের দিকে অগ্রসর হয়। তারপর এমন এক সময় আসে, যখন অস্তিত্বে 
যতটুকু শক্তি আসা সম্ভবপর, সবটুকুই পূর্ণ হয়ে যায়। এই সময়কেই : বলা হয়। এটা বিভিন্ন 
ভূখণ্ড ও বিভিন্ন জাতির মেজাজ অনুসারে বিভিন্ন রূপ হয়ে থাকে। কারও এই সময় তাড়াতাড়ি 
আসে এবং কারও দেরিতে। কোনো কোনো মুফাসসির এটাকে ৩৪ বছর বলে মত প্রকাশ 
করেছেন। যাকে আমরা পরিণত বয়স বলে থাকি। এখানে সেটাই বোঝানো হয়েছে। এতে দেহের 
বৃদ্ধি একটি বিশেষ সীমায় পৌছে থেমে যায়। এরপর ৪০ বছর পর্যন্ত বিরতিকাল। একে 5, শব্দ 
ছারা ব্যস্ত করা হয়েছে। এ থেকে জানা গেল যে, ৬_। তথা পরিণত বয়স ৩০ বছর থেকে শুরু 
করে ৪০ বছর পর্যন্ত বর্তমান থাকে। 


ইসলামি আকিদা [১ম খণ্ড, তাওহিদ] ২৫১ 


আর নৌকা জুদি পৰতের ওপর স্থির হলো। [সূরা হৃদ (১১) : ৪৪ 
০০ 
তারপর তিনি আসমান (সৃষ্টির দিকে) দিকে অভিমুখী হলেন, তখন 

সেগুলো সপ্তাকাশে বি“ স্ত করলেন। |সুরা বাকারা (২): ২৯] 
548৬৪ ত9৪ 
তারপর আমি যখন তাকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দেবো এবং তার মধ্যে আমার 
রুহ ফুঁকে দেবো... সুরা হিজর (১৫) : ২৯] 
AIS DIE ৩5095905596 
হে মানুষ, কোন জিনিস তোমাকে তোমার প্রতিপালক সম্পর্কে বিভ্রান্ত 
করল? যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, তারপর তোমাকে সুঠাম করেছেন 
(অর্থাৎ, পূর্ণাঙ্গা মানবাকৃতি দান করেছেন) এবং সুসমঞ্জস করেছেন (অর্থাৎ, 
তোমাকে মাঝামাঝি গড়নের, লম্বালশ্বি সোজা, সুশ্রী ও সুদর্শন বানিয়েছেন; 
অথবা তোমার দুটি করে চোখ, কান, হাত, পা ও অন্য সকল অঙ্গকে 
সুসমঞ্জস যথোপযুক্ত আকৃতি দান করেছেন)। [সুরা ইনফিতার (৮২) : ৬-৭] 
এ ছাড়াও আল্লাহ কুরআন মাজিদে ছয় জায়গায় আরশের ওপর ইসতিওয়ার 
কথা উল্লেখ করেছেন। প্রতিটি জায়গায় এর পূর্বে আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির প্রসঙ্গ 
এনেছেন। এ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, আল্লাহ সবকিছু সৃষ্টি করেছেন এবং সৃষ্টির 
ধারা মহান আরশ পর্যন্ত পৌছিয়ে সমাপ্ত করেছেন। আয়াতগুলো লক্ষণীয় : 
& ০9 420 AS Sa HE ও hl ০৫০৩৮ 
০ 
নিশ্চয়ই তোমাদের প্রতি পালক আল্লাহ, যিনি ছয় দিনে আকাশসমূহ ও 


পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। এরপর আরশের ওপর ইসতিওয়া করেছেন। 
[সুরা আরাফ (৭) : ৫৪] 


Fal BURY BS Si SE ও ছ ৬৫৮ 

€591 256৯ 
নিশ্চয়ই তোমাদের প্রতি পালক আল্লাহ, যিনি ছয় দিনে আকাশসমূহ ও 
পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। এরপর আরশের ওপর ইসতিওয়া করেছেন। 
তিনি সর্ববিষয় পরিচালনা করেন। [সুরা ইউনুস (১০) : ৩] 


ন্নি ইসলামি আকিদা [১ম খণ্ড, তাওহিদ] 


০৮০০৮০৯৭৮৯১ 


HAGA ডে ৬ ০ ৯৭ ৬৯৮০০ BS ভা ৩০ I 


5৪৪] ৬০৪ি8৬০১৮০৩এ০ 
যিনি পৃথিবী ও সুউচ্চ আকাশমণুলী সৃষ্টি করেছেন, তার নিকট 
থেকে এটি অবতীর্ণ। রহমান আরশের উপর ইসতিওয়া করেছেন। যা 


কিছু আছে আকাশমণ্ডলীতে, পৃথিবীতে, এ দুয়ের অন্তর্বর্তী স্থান ও 
ভূগর্ভে, সবই তার। [সুরা তহা (২০) :৪-৬] 


৫5৮৭ 8 এর Ee ৩ 5 59৮৮ ৬৩ ও 
১ 

যিনি আকাশসমূহ, পৃথিবী ও এর মধ্যবর্তী সবকিছু ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। 

এরপর আরশের ওপর ইসতিওয়া করেছেন। [সুরা ফুরকান (২৫) : ৫৯] 


৩৮ 4৮০2 45৮৮০৪৩৮৩৬১ BY 


তিনি সেই সত্তা, যিনি ছয় দিনে আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। 
এরপর আরশের ওপর ইসতিওয়া করেছেন। [সুরা হাদিদ (৫৭) : ৪] 


আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির পরে আরশের ওপর ইসতিওয়া করার কথা উল্লেখ করা 
এ বিষয়েরই প্রমাণ-বহন করে যে, এর অর্থ তা-ই, যা আমরা ওপরে বর্ণনা করেছি। 


ক 


ইসলামি আকিদা [১ম খণ্ড, তাওহিদ] চিলি 


ইসতিওয়া আলাল আরশ 


জুমহুর সালাফের (সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্বসূরির) মত অনুযায়ী “ইসতিওয়া আলাল 

আরশ'সংক্রান্ত আয়াতগুলো মুতাশাবিহ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত” মুতাশাবিহ অর্থ 

দ্বার্থবোধক। এ ধরনের মুতাশাবিহ আয়াত বোঝার ক্ষেত্রে একটি বাস্তবতা ও 

বাস্তবতা হলো, এই জগতে এমন অনেক বিষয় আছে, যা মানুষের জ্ঞানবুদ্ধির 

উর্ধে। এমনিভাবে আল্লাহর অস্তিত্ব ও তার একত্ব এমন সত্য, যা প্রতিটি মানুষ 

নিজ জ্ঞানবুদ্ধি দ্বারা উপলব্ধি করতে পারে; কিন্তু তার সত্তা ও গুণাবলি সম্পর্কিত 

বিস্তারিত জ্ঞান মানুষের সীমিত বুদ্ধি দ্বারা আহরণ করা সম্ভব নয়। কারণ, তা 
এর বহু উর্ধ্বের বিষয়। কুরআন মাজিদ যেখানে আল্লাহর সেসব গুণ উল্লেখ 
করেছে, সেখানে তা দ্বারা তার অপার শক্তি ও মহা প্রজ্ঞা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। 

কোনো ব্যস্তি যদি সেসব গুণের হাকিকত ও স্বরুপের দার্শনিক অনুসন্ধানে লিপ্ত 
হয়, তবে তার হয়রানি ও গোমরাহি ছাড়া কিছুই অর্জিত হবে না। কারণ, সে 
তার সীমিত জ্ঞানে আল্লাহর অসীম গুণাবলির রহস্য আয়ত্ত করতে চাচ্ছে, যা তার 
উপলব্ধির বহু উর্ধ্বে। উদাহরণত, কুরআন মাজিদের কয়েক জায়গায় ইরশাদ 
হয়েছে_ আল্লাহর একটি আরশ আছে এবং তিনি সেই আরশের ওপর ইসতিওয়া 
করেছেন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, আরশ কেমন? আর তার ওপর তার ইসতিওয়া দ্বারা 
কী বোঝানো হয়েছে? এসব এমন প্রশ্ন, যার উত্তর মানুষের জ্ঞানবুদ্ধির বাইরে। 
তা ছাড়া মানবজীবনের কোনো কর্মগত মাসআলা এর ওপর নির্ভরশীলও নয়। 
এ জাতীয় বিষয় যেসব আয়াতে বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোকে 'মুতাশাবিহ' আয়াত 
১৮৭ এই আলোচনাটি অনুবাদকের পক্ষ থেকে সংযোজিত। 

১৮৮ শারহু ওসিয়াতিল ইমাম আবি হানিফা, আকমালুদ্দিন বাবারতি : ৮৯; ফুসুলুন ফিল আকিদা 


বাইনাস সালাফি ওয়াল খালাফ, ড. ইউসুফ কারজাবি : ৪০-৪৮। 
১৮৯ শারহ্‌ ওসিয়াতিল ইমাম আবি হানিফা, আকমালুদ্দিন বাবারতি : ৮৯-এর টীকা থেকে গৃহীত। 


FF ইসলামি আকিদা [১ম খণ্ড, তাওহিদ] 


বলে। এমনিভাবে বিভিন্ন সুরার শূরুতে যে পৃণক পৃথক হরফ (অঙ্গন) রয়েছে, 
(যেমন : ‘আলিফ লাম মিম', 'হা মিম'. 'তোয়াহা', 'আসায়াদ, হয়৷" ইত) 
যাকে আল-হুরুফুল মুকাত্তাআত বলা হয়, তা ও মুতাশাবহাতের অশুতুত্ত। 

মুতাশাবিহাত সম্পর্কে কুরআন মাজিদ নিদেশনা দিয়েছে 
পেছনে না পড়ে; বরং 'ইজমালিভাবে' (গতীরে না গিয়ে) এর প্রাত ইমান আনতে 
হবে। আর এর প্রকৃত মম কী, তা আল্লাহর ওপর ছেড়ে দিতে হবে। এ ছাড় 
কুরআন মাজিদের অন্যান্য সকল আয়াতের মম সুস্পষ্ট এবং প্রকৃতপক্ষে সেসব 
আয়াতই মানুষের সামনে কমগত পথনিদেশ করে। এরকম আয়াতকে মুহকাম 
আয়াত বলে। একজন মুমিনের কত বা হচ্ছে, এ জাতীয় আয়াতে দুষ্ি।নবন্ধ রাখা।”* 


যে, এর তনু তালাশেন 


ইসতিওয়া আরবি শব্দ। এর শাব্দিক অর্থ : সোজা হওয়া, কায়িম হওয়া, আয়গ্তামীন 
করা ইত্যাদি। কখনো এ শব্দটি বসা ও সমাসীন হওয়া অর্ঘেও বাবহৃত হয়। আল্লাহ 
যেহেতু শরীর ও স্থান থেকে মুস্ত ও পবিত্র, তাই তার ক্ষেত্রে শব্দটির এমন অথ 
গ্রহণ সঠিক নয় যে, মানুষ যেভাবে আসনে সমাসীন হয়, তেমনিভাবে (নাউজুবিল্লাহ) 
আল্লাহও আরশে উপবিষ্ট ও সমাসীন হন। প্রকৃতপক্ষে ইসতিওয়া আল্লাহর একটি 
গুণ। আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের সংখ্যাগরিষ্ঠ আলিমের মতে, এর প্রকৃত 
ধরন-ধারণ আল্লাহ ছাড়া অনা কেউ জানে না। তাদের মতে এটা মুতাশাবিহাত 
(দ্বার্থবোধক) বিষয়াবলির অন্তর্ভুক্ত, যার খোড়াখুঁড়িতে লিপ্ত হওয়া ঠিক নয়। 

এরূপ মুতাশাবিহ বিষয়ের অনুসন্ধানে লিপ্ত হতে সুরা আলে ইমরানের শুরুভাগে 
আল্লাহ নিষেধ করেছেন। সে হিসেবে এর কোনো তরজমা করাও সমীচীন নয়। 
কেননা, এর যে তরজমা করা হবে, তাতে বিভ্রান্তির অবকাশ রয়েছে। তা ছাড়া 
এর ওপর কর্মগত কোনো মাসআলাও নির্ভরশীল নয়। এতটুকু বিশ্বাস রাখাই 
যথেষ্ট যে, আল্লাহ নিজ শান অনুযায়ী আরশের ওপর 'ইসতিওয়া' করেছেন, যার 
স্বরূপ ও প্রকৃতি উপলব্ধি করার মতো জ্ঞানবুদ্ধি মানুষের নেই।১৯১ 

ইসতিওয়ার শাব্দিক অর্থ : সোজা হওয়া, কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা, সমাসীন হওয়া 
ইত্যাদি। আল্লাহ সৃষ্টিসদৃশ নন। কাজেই তার 'ইসতিওয়া" সৃষ্টির ইসতিওয়ার মতো 
নয়। এর স্বরূপ আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। এ কারণেই আমরা কোনো তরজমা 
না করে হুবহু শব্দই রেখে দিয়েছি। কারণ, আমাদের জনা এতটুকু বিশ্বাস রাখাই 
যথেষ্ট যে, আল্লাহ নিজ শান অনুযায়ী আরশে ইসতিওয়া করেছেন। এরচেয়ে বেশি 


১৯০ তাফসিরে তাওজিহুল কুরআন থেকে সুরা আলে ইমরানের সপ্তম আয়াতের টীকা থেকে গৃহীত। 
১৯১ তাফসিরে তাওজিহুল কুরআন থেকে সুরা আরাফের ৫৪ নম্বর আয়াতের টীকা থেকে গৃহীত। 


ইসলামি আকিদা [১ম খণ্ড, তাওহিদা FF 


গাদা পারার কেননা, আমাদের জ্ঞা রা 

সবকিছু আয়ত্ত করা সম্ভব নয়।১১২ 

এবার আসি চারটি মূলনীতি প্রসঙ্গে, যেগুলো সর্বদা স্মরণ রাখা জরুরি : 
. মুতাশাবিহ (সাদৃশাপূর্ণ) নুসুস (আয়াত ও হাদিস)-কে ভিত্তি বানিয়ে 
এর আলোকে মুহকাম দ্বার্থহীন) নুসুস এবং অকাট্য আকলি দলিলের 
বিরুদ্ধাচারণ করা বৈধ নয়। সুতরাং মুহকাম (দ্বার্থহীন) নুসুস এবং 
অকাট্য দলিলসমূহ উপেক্ষা করে সেগুলোর সঙ্গে সাংঘর্ষিক হয়, এমন 
কোনো বাহ্যিক অর্থ মুতাশাবিহ নুসুস থেকে গ্রহণ করা যাবে না। 


২. মুতাশাবিহ নুসুসকে তানজিহ (সৃষ্টির সঙ্গে স্রষ্টার সাদৃশ্য নাকচ)-এর 
ভিত্তিতে অনুধাবন করতে হবে। কারণ, তানজিহ একটি সর্বব্যাপী 
মূলনীতি, প্রতিটি নস বোঝার ক্ষেত্রে যা অবলম্বন করা অপরিহার্ষ। 
তানজিহ নাকচ করে কোনো নস বোঝা সম্ভব নয়। 


৩. ইসবাত (সাব্যস্ত করা)-এর ওপর তানজিহ অগ্রগণ্য। কারণ, তানজিহ 
হচ্ছে অলঙ্ঘনীয় সর্বব্যাপী মূলনীতি। তাওহিদের কালিমার দিকে দৃষ্টিপাত 
করলেই এই বাস্তবতা দিবালোকের মতো প্রোজ্জ্বল হয়ে সামনে আসে। 
“লা ইলাহা’ বলে বান্দা নাফি (নাকচ) করে। সর্বপ্রকার তাগুতের সঙ্গে 
সম্পর্কহীনতার ঘোষণা দেয়। এই নাফিই মূলত তানজিহ। তানজিহ 
সম্পন্ন হওয়ার পর ‘ইল্লাল্লাহ’ বলার দ্বারা বান্দা তার মহান রবের জন্য 
তাওহিদুল উলুহিয়াহ ইসবাত (সাব্যস্ত) করে। একইভাবে তানজিহের 


সবচেয়ে প্রসিদ্ধ আয়াত লক্ষণীয়__ 
SRR MES SLY 


তার অনুরূপ কিছুই নেই। তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। [সুরা শুরা (৪২) : ১১) 
এই আয়াতের প্রথম ভাগেও তানজিহ করা হয়েছে। ‘কোনো কিছুই তার অনুরূপ 
নয়।’ এরপর দুটি নাম ও গুণ তার জন্য ইসবাত (সাব্যস্ত) করা হয়েছে। 
এর আলোকে স্পষ্টভাবে বোঝা গেল, তানজিহ সর্বদা ইসবাতের ওপর অগ্রগণ্য। 
আমাদের কিছু অবুঝ ভাই তানজিহের ওপর ইসবাতকে প্রাধান্য দিয়ে বসে। 
ফলস্বরূপ ইসবাত রক্ষা করতে গিয়ে অনেক ক্ষেত্রে তাদের তানজিহ ছুটে যায়। 


১৯২ তাফসিরে তাওজিহুল কুরআন থেকে সুরা ইউনুসের তৃতীয় এবং সুরা রাদের দ্বিতীয় আয়াতের 
টীকা থেকে গৃহীত। 


Fr ইসলামি আকিদা [১ম খণ্ড, তাওহিদ] 


আর এভাবেই উম্মাহর মধ্যে ভ্রান্ত দেহবাদ ও সাদৃশ্যবাদ প্রবেশ করে। 


৪. তাফউইদ এবং তাওয়িল”** তানজিহেরই দুটি পন্থা। এগুলো আকিদার 
মূল নয়; মূল হলো তানজিহ। কারণ, তানজিহ হচ্ছে অকাট্য ও সর্বব্যাপী 
মূলনীতি। আর তাফউইদ এবং তাওয়িল হচ্ছে নুসুস বোঝার ক্ষেত্রে 
ইজতিহাদের দুটি পন্থার নাম। তাই এ দুটির স্থতন্তু মূলনীতি ও সীমা- 
পরিসীমাও রয়েছে, যা লঙ্ঘনের সুযোগ নেই। 


নস বোঝার ক্ষেত্রে এটাই প্রথম ধাপ। যখন এই মূলনীতি রক্ষা করে 
নস বোঝার চেষ্টা করা হবে, তখন প্রথম ধাপেই নস থেকে আল্লাহর 
জন্য সিফাতে কামাল (পরিপূর্ণ তার একটি গুণ) সাব্যস্ত হবে। আর 
এ কথা সর্বজনবিদিত ও স্বীকৃত যে, সর্বপ্রকার মহন্ত ও পরিপূর্ণতার 
গুণ আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত। এরপর দ্বিতীয় ধাপে এসে মুজতাহিদ সেই 
সিফাতে কামালের নির্দিষ্ট অর্থ বের করতে মনোযোগী হবেন। যদি 
তিনি সতর্কতাস্বরুপ এর একক কোনো অর্থ নির্দিষ্ট না করেন; বরং 
করলেন। আর যদি এর একক কোনো অর্থ বের করে আনার জন্য 


১৯৩ তাফউইদ হলো তিন জিনিসের নাম : ১. কুরআন-হাদিস আল্লাহর যে-সকল নাম ও গুণের কথা 
বলেছে, নিবিশেষে তা সবই সাব্যস্ত করা। ২. যেসব সিফাত আল্লাহর জন্য “তাশবিহ' (সৃষ্টের 
সঙ্গ সাদৃশ্য)-এর সংশয় সৃষ্টি করে, সেগুলোর 'হাকিকত' (স্বরূপ) আল্লাহর ইলমের দিকে 
নাস্ত করা। ৩. এমন সব বাহ্যিক অর্থ নাকচ করা, যা তাশবিহ (সাদৃশ্য)-এর সংশয় সৃষ্টি করে। 
উদাহরণস্বরূপ, যেসব অর্থ অঙ্গোর সঙ্গে সাদৃশাপূর্ণ হওয়ার সংশয় সৃষ্টি করে; অথবা যেসব অর্থ 
আল্লাহ অনিত্য, অনাদি, অবিনশ্বর ও পরিবর্তনশীল হওয়ার সংশয় সৃষ্টি করে, সেগুলো নাকচ 
করা। তাফউইদের শাস্ত্রীয় সংজ্ঞা হলো : 
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‘কোনো কিছুই আল্লাহর অনুরুপ নয়'_ এই আকিদা রেখে সিফাতের যে সকল আয়াত থেকে দেহ বা সাদৃশ্য 
বোঝা যায়, সেগুলোর অকাটা অর্থ আল্লাহ তাআলার দিকে নাস্ত করা। [আল-কাওলুত তামাম: ৮০] 
তাফউইদের সংজ্ঞা থেকে জানা গেল : (ক) সিফাতের সকল আয়াত ও হাদিসের ক্ষেত্রে তাফউইদ 
করা হয় না। (খ) তাফউইদের আগে 'তানজিহ' (তথা কোনো কিছুই আল্লাহর অনুরূপ নয়) 
সাব্যস্ত করা জরুরি। (গ) সিফাতের যে সকল আয়াত ও হাদিস দেহ ও সাদৃশ্যের সংশয় সৃষ্টি 
করে, শুধু সেগুলোর ক্ষেত্রে তাফউইদ প্রযোজা। (ঘ) এ সকল ক্ষেত্রে সংশয় সৃষ্টিকারী শব্দের 
সুনিশ্চিত ও অকাট্য অর্থ আল্লাহর ইলমে নাস্ত করা হবে এবং নিজেদের পক্ষ থেকে প্রকৃত বা 
রূপক কোনো অর্থ নির্ধারণ করা হবে না। 
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জেনে রেখো, সিফাতের আয়াত এবং হাদিসের ক্ষেত্রে আলিমদের পু-ধরনের অভিমত রয়েছে : 
অধিকাংশ সালাফ; বরং সকল সালাফের মাজহাব হলো, এগুলোর অথের ব্যাপারে কিছু বলা 
হবে না; বরং তারা বলেন যে, 'আমাদের ওপর অপরিহায হলো. আমরা এগুলোর প্রতি ইমান 
রাখব। এমন অর্থের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করব, যা মহান আল্লাহর বড়ত এবং মাহায্মের সঙ্গো 
সামঞ্জসাপূর্ণ। পাশাপাশি দৃঢ়ভাবে এ বিশ্বাসও রাখব যে, আল্লাহ এমন সত্তা, যার অনুরূপ কিছুই 
নেই; আর তিনি দেহধারণ, স্থানান্তর, কোনো দিকে স্থান গ্রহণ করা এবং মাখলুকের অনা 
সকল সিফাত থেকে পবিত্র। মুতাকাল্লিমদের এক জামাআতের মাজহাবও এটা। মুমূহার্কিক 
মুতাকাল্লিমদের এক জামাআত এই মতকেই গ্রহণ করেছে। আর এটাই সবচেয়ে নিরাপদ মাজহাব। 
আর দ্বিতীয় মাজহাব হলো... |শারহু মুসলিম 
ইমাম আহমাদ রাহ. যদিও সাধারণভাবে 'ইসবাত' (অথ সাব্যস্ত) করতেন; কিন্তু তার থেকে 
'তাফউইদ'-এর মতও বর্ণিত রয়েছে। এ ছাড়া ইমাম আহমাদ রাহ.-এর একটা বৈশিষ্ট্য হলো, প্রচুর 
মাসআলায় তার থেকে একাধিক মত পাওয়া যায়। তার থেকে তাফউইদের যে মত বর্ণিত রয়েছে, 
অতীতে যারা সেগুলো উদ্ধৃত করেছেন, তারা সেই বন্তুবা বিকৃত করে মনগড়া ব্যাখ্যা করেননি, 
কিন্তু এই যুগের নব্য আসারিরা এ কাজেও বেশ পারঙ্গাম। কারণ, অঘোষিতভাবে তারা তাওয়িলে 
বেশ সিম্ধহস্ত। তারা শুধু কুরআন-হাদিসেই তাওয়িল করে না; মানুষের স্পষ্ট বন্তবোও দূরবর্তী 
তাওয়িলের পসরা সাজায়। কোনো তাওয়িল ব্যতিরেকে ইমাম ইবনু কুদামা রাহ. বর্ণনা করেন, ইমাম 
আহমাদ রাহ. বাহাত সৃষ্টির সঙ্গে স্টার সাদৃশ্য সৃষ্টি করে এমন কিছু হাদিসের ব্যাপারে বলেন, 
455 3 ৩ ২) ২ ১১৬৩৮৪০৪৬৬৯ 
আমরা এসব হাদিসের প্রতি ইমান রাখব। এগুলো সতায়ন করব। কোনো ধরন বর্ণনা করব না। 
কোনো অর্থ করব না। কোনো সিফাত রদ করব না। [জাম্মুত তাওয়িল : ৩৩] 
মারওয়াজি রাহ.-এর বর্ণনায় এসেছে, তিনি বলেন, 
শশী LS ৮5 ০৬ Sil 
সিফাতের হাদিসসমূহ যেভাবে এসেছে, সেভাবেই চালিয়ে দেওয়া হবে। 
মৃত্যুর তিন দিন আগেও এক জিজ্ঞাসার জবাবে তিনি অনুরুপ কথা বলেছেন। দেখা যাচ্ছে, তিনি 
এ জাতীয় সিফাতের হাদিসসমূহ যেভাবে এসেছে, সেভাবে পাঠ করার কথাই বলতেন। তার 
ভিত্তিতে আল্লাহর জন্য নিতানতুন গুণ সাবাস্ত করতেন না। ইমাম আহমাদ রাহ. থেকে একটা 
বিশুদ্ধ বর্ণনাও পাওয়া যায় না, যাতে তিনি বলেছেন যে, আল্লাহর চেহারা আছে, আঙুল আছে, 
ছায়া আছে, দুত ছুটে চলার গুণ ইত্যাদি আছে। তিনি বলেন, 
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আমরা এ বিষয়ক হাদিসসমূহের ওপর ইমান রাখি। এগুলো স্বীকার করি। কোনো ধরন নির্ধারণ 
বা অর্থ করা ব্যতিরেকে যেভাবে এসেছে, সেভাবেই চালিয়ে দিই। তবে তিনি নিজেকে যেসব গুণে 
গৃণান্বিত করেছেন, সেগুলোর কথা ভিন্ন। আমরা দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা 
চাই। আল্লাহর কাছে পদস্থলন, সংশয় ও সন্দেহ থেকে আশ্রয় চাই। নিশ্চয়ই তিনি সর্ববিষয়ে 
পরিপূর্ণ ক্ষমতাবান। [আল-ইবানাহ, ইবনু বাত্তাহ : ৩/৫৮] 
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ইমাম ইবনু হামদান রাহ, ইমাম আহমাদ রাহ, থেকে বর্ণনা কারেন 
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সিফাতের হাদিসসমূহ যেভাবে এসেছে, তার অর্থ অনুসন্ধান না করে সেভাবেই 
হবে। হাদিসগুলো শুনলে অন্তরে যে অর্থ উদ্রেক হয়, তার 
হাদিস শোনার সময় নবি &-এর প্রতি সতায়ন ও ইমান রে 


হ9 


ব। আমরা এসব 


দৃশ্য নাকচ করল। 


যখনই এ হাদিসগুলো বোধগম্য হবে বা কল্পনা করা যাবে, তখন 
নিরূপণ। আর তা অসম্ভব। [নিহায়াতুল মুবতাদিয়িন : ৬৫] 
আচ্ছা, আপনার কি মনে হয়, উপরিউক্ত সবগুলো উত্তির শ্রেত্রেহ ইনানগণের বর্ণনায় ভুল হয়েছে? 
তারা অসতর্কতাবশত 'ইসবাত'কে 'তাফউইদ' বলে চালিয়ে দিয়েছেন? আর এর সঙ্জো কোনো 
টাকাও যোগ করেননি বা কোনো মন্তব্যও জুড়ে দেননি! 

ইমাম ইবনু কাসির রাহ. লেখেন, 


তা হবে ধরন নির্ধারণ ও সাদৃশ্য 
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রা ৭ ০ 
এ ক্ষেত্রে আমরা সালাফে সালিহিন__মালিক, আওজায়ি, নাসা 
শাফিয়ি, আহমাদ, ইসহাক ইবনু রাহুওয়াহসহ পূর্ববর্তী ও পরবর্তী ইমামগণের মাজহাব গ্রহণ 
করব। আর তা হচ্ছে, এসব আয়াত যেভাবে এসেছে, কোনো ধরন নির্ধারণ, সাদৃশ্য নিরূপণ ও 
অকার্যকর না করে সেভাবেই চালিয়ে দেওয়া হবে। সাদৃশাবাদীদের মস্তিষ্কে শব্দ শোনামাত্রহ যে 
বাহ্যিক অর্থ কল্পনায় আসে, তা আল্লাহ থেকে নাকচকৃত। কোনো সৃষ্টি আল্লাহর সঙ্গে সাদৃশ্য 
রাখে না। কোনো কিছু তার অনুরুপ নয়। |তাফসিবু ইবনি কাসির : ৩/৩৮৩] 

সাদৃশ্যবাদীদের কল্পনায় ‘ইয়া’ শব্দ শুনলে কোন অর্থ কল্পনায় আসে? হাত নাকি অন্য কিছু? তো 
এখানে কোন অর্থ নাকচের কথা বলা হলো? তবে কি এটা সাদৃশ্যবাদীদের ভাষায় তাতিল তথা সিফাত 
নিক্কিয়করণ/অস্বীকারের নামান্তর হয়ে গেল? 

ইমাম জাহাবি রাহ. লেখেন, 
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যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাব এবং রাসুল ঞ&-এর প্রতি সত্যায়নস্বরূপ 'ইসতিওয়া স্বীকার করবে, 
এর অর্থ আল্লাহ ও তার রাসুলের দিকে ন্যস্ত করে এটার ওপর ইমান রাখবে, তাওয়িলে ডুব দেবে 
না এবং গভীরতায়ও যাবে না, সে প্রকৃত মুসলিম। [সিয়ার : ১৪/৩৭৪] 
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এটিসহ এ বিষয়ক অন্যান্য বর্ণনার ব্যাপারে আমাদের কথা হলো, স্বীকার করে নেওয়া, (যেভাবে 
এসেছে, সেভাবে) চালিয়ে দেওয়া এবং তার অর্থ রাসূলের ওপর ন্যস্ত করা, যিনি সত্যবাদী, 
নিম্পাপ। [সিয়ার : ৮/১০৫] 
কাজি আবু ইয়ালা রাহ.-ও তাফউইদের কথা বলেছেন, 

ALLL ce টেপ ৪৪৫০৯ lll sr ৬০৬৪ slo se ০ seo এ 
আল্লাহ তার সিফাতসমূহের হাকিকত ও অর্থ জগদ্বাসীকে না জানিয়ে তার জ্ঞান নিজের কাছে 
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রেখেছেন। হাম্বলিদের নিকট সহিহ তাফউইদ এটাই। | তাবাকাতুল হানাবিলা : ১/২০৭। 

ইমাম ইবনু কুদামা রাহ. তার আকিদার বর্ণনা এভাবে দিয়েছেন : 
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সুদৃঢ় জ্ঞানের অধিকারী, আল্লাহ তার সুস্পষ্ট কিতাবে যাদের প্রশংসা করেছেন, তাদের ধারা 

অনুসরণে যেসব সিফাত দ্বার্বোধক হবে, সেগুলোর শব্দ সাব্যস্ত করে অর্থ ছেড়ে দেওয়া 

হবে। আমরা এর ইলম কথকের দিকে ন্যস্ত করে এ দায়িত্ব বর্ণনাকারীর ওপর আরোপ করব। 

[লুমআতুল ইতিকাদ : ৪৩] 

এ dl এ! ০০ ০০৪৯০১০ SS ls ১৯০ ৩ ০৯১৯1৮০১৯০৭ ৬৯০০৬ 
সালাফের মাজহাব হলো এ জাতীয় নুসুসে নিমগ্ন না হওয়া, নীরব থাকা এবং এর ইলম আল্লাহর 
দিকে ন্যস্ত করা। |আকাওয়িলুস সিকাত : ৬১] 
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আহলুস সুন্নাহর সংখ্যাগরিষ্ঠ ইমাম, যাদের মধ্যে সালাফ এবং আহলুল হাদিসরাও রয়েছেন, 
তাদের মাজহাব হলো, এসব আয়াত-হাদিসের ওপর ইমান আনা হবে এবং এর উদ্দিষ্ট অর্থ 
আল্লাহর ইলমে ন্যস্ত করা হবে। এর মূল অর্থ থেকে আমরা আল্লাহকে পবিত্র ঘোষণা করে এর 
নির্দিষ্ট কোনো তাফসির করব না। (প্রাগুক্ত : ৬৫] 
ইমাম সাফারিনি থেকেও অনুরুপ তাফউইদের কথা বর্ণিত রয়েছে। [লাওয়ামিউল আনওয়ার: ১/৯৮] 
উপরে খাদের নাম উল্লেখ করা হলো, তারা কেউই কিন্তু আশআরি-মাতুরিদি নন; বরং সকলেই আসারি 
মাজহাবের উল্লেখযোগ্য বড় বড় ইমাম। এখন তাফউইদের অপরাধে তাদেরও সিফাত অস্বীকারকারী 
বলা হবে? আরও মজার বিষয় হলো, ইমাম আহমাদ রাহ. থেকে বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ধিত হয়নি যে, তিনি 
ইসবা (শাব্দিক অর্থ : আঙুল) বা সাক (শাব্দিক অর্থ : পায়ের গোছা)-কে আল্লাহর গুণ সাব্যস্ত করেছেন; 
কিন্তু আজকাল ঠিকই এই কাজ করা হয়। ইমাম ইবনু রজব হাম্বলি রাহ. ফাজলু ইলমিস সালাফ গ্রন্থে 
ইমাম আহমাদ রাহ.-এর পরবর্তী মুহাদ্দিস ধারা, তাদের আকিদার ব্যাপারে সতর্ক করেছেন। কারণ, 
তারা অক্ষরবাদের (আক্ষরিক অর্থকে প্রাধান্য দেওয়ার) প্রতি ঝুঁকে পড়েছিল; বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, 
কোনো কোনো অক্ষরবাদী আল্লাহর জন্য ‘আরশে বসা”র গুণও সাবাস্ত করে থাকে। অথচ সিফাত 
প্রমাণের জন্য প্রামাণিকতা ও অর্থ-নির্দেশ উভয় ক্ষেত্রে অকাট্য দলিলের প্রয়োজন হয়। কুরআনের 
কোনো আয়াত ও সহিহ হাদিসে আল্লাহর জন্য এই সিফাত সাব্যস্ত করা হয়নি। অথচ এটি প্রতুত্বের 
শানবিরোধী। এ কারণে ইমামুল আসর আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশমিরি রাহ. লেখেন, 
আল্লাহ আরশের উপর ইসতিওয়া করেছেন অর্থাৎ, তিনি তাতে সমাসীন হয়েছেন__কেউ যদি 
এমন অর্থ করে, তাহলে সেটা বাতিল। অর্বাটীন বা পথভ্রষ্ট ছাড়া কেউ এ মত পোষণ করতে পারে 
না। [ফায়জুল বারি 
ইমাম ইবনুল জাওজি রাহ. লেখেন, 
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তারা আল্লাহর জন্য অনেক গুণ সাব্যস্ত করে ফেলেছে; অথচ আল্লাহর গুণ সাব্যস্ত হওয়ার জন্য 
এমন অকাট্য দলিলের প্রয়োজন, যা দ্বারা সত্তা সাব্যস্ত হতে পারে। [দাফউ শুবাহিত তাশবিহ : ৬] 
কেউ বলবে, অক্ষরবাদীরাও তো তাদের এই ভ্রান্ত মতের পক্ষে কিছু আক্ষরিক দলিল উপস্থাপন 
করে। এগুলোর ব্যাপারে কী বলবেন? এ ক্ষেত্রে আমরা কিছু না বলে ইমাম শাতিবির উত্তি উল্লেখ 


তিন ইসলামি আকিদা [১ম খণ্ড, তাওহিদ] 


করব। এই উত্তিটি সকলের অন্তরে গেঁথে নেওয়া দরকার। তাহলে অক্ষরবাদীদের দলিলের সংশয় 

থেকে বাচা সহজ হবে। তিনি বলেন, 
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আলিমরা জানেন, যে দলিলের মধ্যে অস্পষ্টতা বা দ্বার্থবোধকতা থাকে, তা বাস্তবে দলিলই নয়; 
যতক্ষণ-না তার সুস্পষ্ট অর্থ ও উদ্দেশ্য প্রকাশ হয়। দলিলের জন্য শর্ত হলো, কোনো অকাট্য 
মূলনীতি তার সঙ্গে সাংঘর্ষিক হবে না। যখন কোনো অস্পষ্টতা বা দ্বার্থবোধকতার কারণে দলিলের 
অর্থ স্পষ্ট হবে না বা কোনো অকাট্য মূলনীতি তার সঙ্গে সাংঘর্ষিক হবে_ যেমন: (সৃষ্টির সঙ্গে) 
আল্লাহর সাদৃশ্য প্রকাশ পাচ্ছে, তাহলে তা কোনো দলিলই নয়। কারণ, দলিলের তত্তকথা হলো, 
তা নিজের ক্ষেত্রেও সুস্পষ্ট হবে অন্যের ওপর নির্দেশ করবে; অন্যথায় এর ওপর আরেক দলিলের 
প্রয়োজন হবে। দলিল যদি তার অশুদ্ধতা প্রমাণ করে, তাহলে তা দলিল হওয়ারই উপযুস্ত নয়। 
[আল-ইতিসাম : ১/৩০৪; আল-মুওয়াফাকাত : ৪/৩২৪] 

আজকাল কিছু অস্পষ্ট দ্বার্থবোধক, দুর্বল এমনকি মুনকার বর্ণনা দ্বারাও আল্লাহর জন্য নিত্যনতুন 
সিফাত সাব্যস্ত করা হয়, যার পক্ষে অকাট্য দলিল নেই, চার ইমামের কারও উত্তিও নেই। আর 
শেষে একটা মুখস্থ বুলি যোগ করেই নিজেদের কাজ সমাধা করার অপচেষ্টা চালানো হয় যে, “তবে 
তা আমাদের মতো নয়’। মজার বিষয় হলো, ইমাম আহমাদ রাহ. ফিকহের ক্ষেত্রেই কিয়াস করতে 
নিষেধ করেছেন; কিন্তু বর্তমানের আসারিরা আকিদার ক্ষেত্রেও কিয়াসের অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে বসে। 
ইমাম আহমাদ রাহ. বলেন, 
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ফিকহ নিয়ে যে কালাম করবে, তার জন্য সমীচীন হলো, সে দুটি উসুল পরিহার করে চলবে_ 
মুজমাল (অস্পষ্ট) এবং কিয়াস। [আল-মুসাওয়াদাহ : ৩৬৮] উল্লেখ্য, এর দ্বারা এমন কিয়াস 
উদ্দেশ্য, যা নুসুসের সঙ্গে বিরোধপূর্ণ। 
বর্তমানে তো এমন আসারিদেরও পাওয়া যায়, যারা ‘আল্লাহ শুনবেন'-এর ওপর ভিত্তি করে তার 
জন্য কান সাব্যস্ত করে বসে। তবে সঙ্গে বলে দেয়__'আমরা সেই কানের স্বরূপ ও ধরন জানি না'। 
একইভাবে 'জান্নাতে আল্লাহকে দেখা যাবে'-এর ওপর ভিত্তি করে তাকে আকারবিশিষ্ট সাব্যস্ত 
করে বসে। তবে সঙ্জো যুন্ত করে দেয়_'তবে সেই আকার আমাদের মতো নয়'। (নাউজুবিল্লাহ)। 


তাওয়িল কী? 
ইমাম আমিদি রাহ. (মৃত্যু : ৬৩১ হিজরি) বলেন, 
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গ্রহণযোগ্য বিশুদ্ধ তাওয়িল হলো, শস্তিশালী কোনো দলিলের মাধ্যমে শব্দকে তার বাহ্যিক অর্থ ছাড়া 
এমন কোনো অর্থে প্রয়োগ করা, যার সম্ভাবনা শব্দের ভেতরেই রয়েছে। [আল-ইহকাম : ৩/৫৯] 
আলোকেই তাদের অভিযোগ বিশ্লেষণ করে দেখব, তারা কি যোগ্য পূর্বসূরির প্রকৃত উত্তরসূরি, 
নাকি তারা আসারি ইমামদের নাম বিকিয়ে খাওয়া নব্য কোনো গোস্ঠী। ইমাম ইবনু কুদামা রাহ. 
(মৃত্যু : ৬২০ হিজরি)-তাওয়িলের পরিচয় দিতে গিয়ে লেখেন, 


ইসলামি আকিদা [১ম খণ্ড, তাওহিদা] FRA 
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৮৮ ১৮১৩ 
তাওয়িল হলো শব্দকে প্রকাশ্য সম্ভাবনা থেকে সরিয়ে কোনো অপ্রধান সম্ভাবনার দিকে ফেরানো। 
আর সেই অপ্রধান সম্ভাবনা কোনো দলিলের আলোকে শক্তিশালী হবে, যে দলিলের ভিত্তিতে 
শাব্দিক অর্থের তুলনায় তা ধারণার ওপর প্রবল হয়। তবে সম্ভাবনা কখনো নিকটবর্তী হয়, কখনো 
দূরবর্তী আবার কখনো খুব বেশি দূরবর্তী হয়। সে ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ শক্তিশালী দলিলের প্রয়োজন। 
আর সেই সম্ভাবনা নিকটবর্তী হলে সাধারণ দলিল তখন এর জনা যথেষ্ট হয়ে যায়। আর মাঝামাঝি 
পর্যায়ের হলে তখন মাঝামাঝি স্তরের দলিলের প্রয়োজন হয়।[রাওজাতুন নাজির : ১৭৮] 
ইমাম তুফি রাহ. (মৃত্যু : ৭১৬ হিজরি) লেখেন, 
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শব্দকে এমন কোনো দলিলের কারণে তার বাহ্যিক অর্থ থেকে সরিয়ে দেওয়া, যা দ্বারা অপ্রধান 
সম্ভাবনা প্রাধানাপ্রাপ্ত হয়। সুতরাং কুরআন-সুন্নাহ মহান আল্লাহর গুণাবলির ব্যাপারে যেসব বাহক 
শব্দ এসেছে__সে ব্যাপারে নীরব থাকা এবং কথা বলার সুযোগ রয়েছে। যদি আমরা নীরব থাকি 
তাহলে বলব, শব্দগুলো যেভাবে এসেছে সেভাবে রেখে দেওয়া হবে; যেমনটা ইমাম আহমাদ রাহ.-সহ 
সালাফের অন্য সকল বিশিষ্ট ইমাম থেকে বর্ধিত হয়েছে। আর যদি কথা বলি তাহলে বলব, শব্দগুলো 
কোনোপ্রকার বিকৃতি ছাড়া তার বাহ্যিক অর্থে প্রযোজ্য হবে, যতক্ষণ-না এমন দলিল প্রতিষ্ঠিত হয়, 
যা বাহ্যিক অর্থের ওপর তাওয়িলকে প্রাধান্য দেয়। [শারহু মুখতাসারির রাওজাহ : ৫৬২] 
ইমাম মারয়ি কারয়ি হাম্থলি রাহ.- (মৃত্যু : ১০৩৩ হিজরি)-ও একই কথা লেখেন, 
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তা 
তাওয়িল হলো কোনো শব্দ দ্বারা এমন অর্থ উদ্দেশ্য নেওয়া, যা তার বাহ্যিক অর্থের বিপরীত অথবা 
তাওয়িল হলো, শব্দকে তার বাহ্যিক অর্থ থেকে অনা কোনো অর্থের দিকে ফিরিয়ে নেওয়া। কুরআনে 
তা প্রচুর রয়েছে। তন্মধ্যে আল্লাহর পবিত্র গুণাবলি-সংক্রান্ত আয়াতসমূহও অন্তর্তৃস্ত। আর সিফাতের 
এসব আয়াত মুতাশাবিহ ছছার্থবোধক) আয়াতসমূহের অন্তর্ৃত্ত। | আকাওয়িলুস সিকাত : ৪৮] 
আল্লামা ইবনুন নাজ্জার রাহ. (মৃত্যু : ৯৭২ হিজরি)-ও শারহুল কাও কাবিল মুনির গ্রন্থে একই কথা 
লিখেছেন। বলা বাহুল্য, আশআরি ও মাতুরিদিরা যে তাওয়িল গ্রহণ করেছে, তা এই তাওয়িল। 
অন্যথায় তাওয়িলে ফাসিদ তথা গলদ তাওয়িল যেটা, তা তারা কখনোই গ্রহণ করেনি। সেগুলো 
গ্রহণ করেছে রাফিজিসহ অন্য গোমরাহ সম্প্রদায়। যেমন, সুরা রহমানের ১৯ নম্বর আয়াতের 
“বাহরাইন' (দুই সমুদ্র) শব্দের তাওয়িল তারা করেছে আলি ও ফাতিমা রা.। একই সুরার ২২ নম্বর 
আয়াতের 'আল-লু'লু' ওয়াল মারজান’ শব্দের তাওয়িল তারা করেছে হাসান ও হুসাইন রা.। 
সুরা বাকারার ২০৫ নম্বর আয়াতের নিন্দিত লোকটির তাওয়িল করেছে মুআবিয়া রা.। এ ধরনের 
মনগড়া তাওয়িলের ব্যাপারে ইমামগণ সর্বদা সতর্ক করেছেন। [উদাহরণস্বরূপ দ্রষ্টব্য__ আল- 
বুরহান : ২/১৫২] কিন্তু আশআরি-মাতুরিদিরা কিছু ক্ষেত্রে যে তাওয়িল করেছে, তা কখনোই 
এরকম নয়; বরং তা উল্লিখিত সংজ্ঞাসমূহে বিবৃত তাওয়িল। এ ধরনের তাওয়িল তারাই উদ্ভাবন 
করেনি; বরং সাহাবাযুগ থেকেই তা চলে আসছে। 
ইমাম আমিদি রাহ. . (মৃত্যু : ৬৩১ হিজরি) লেখেন, 
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es ইসলামি আকিদা [১ম খণ্ড, তাওহিদ] 


স্বীকৃত মূলনীতির আলোকে প্রচেষ্টা চালান, তাহলে তিনি তাওয়িলের 
পথে হাটলেন। 
মুজতাহিদ যেহেতু প্রথমে তানজিহ সম্পন্ন করে এসেছেন, তাই উসুল 
রক্ষা করে তাওয়িলে ভুল হলেও তার গুনাহ হবে না ইনশাআল্লাহ। 
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তাওয়িলের অর্থ যখন জানা হলো, তখন (এ কথাও জেনে রাখা প্রয়োজন) যখন শর্ত বাস্তবায়িত হবে, 
তখন তাওয়িল গ্রহণযোগ্য ও আমলযোগা হবে। সাহাবাযুগ থেকে বর্তমান পর্যন্ত সব যুগে সব এলাকার 
আলিমরা কোনো ধরনের আপত্তি ছাড়াই এর ওপর আমল করে আসছেন। |আল-ইহকাম : ৩/৬০] 
সালাফে সালিহিন বলতে প্রথমে যাদের বোঝায়, এখানে আমরা তাদের কিছু তাওয়িলের দৃষ্টান্ত 
উল্লেখ করতে পারি। আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রা. ও দাহহাক রাহ. আল্লাহর 'আসা' (১০১)- 
কে তাওয়িল করেছেন__তার ‘নির্দেশ’ আসবে। |কুরতুবি : ৭/১২৯] হাসান বসরি রাহ. তার 
‘আগমন’ (৩০)-কে তাওয়িল করেছেন--তার আদেশ ও সিদ্ধান্তের আগমন হবে। |বাগাওরি : 
8/8৫৪] আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রা.-সহ আরও অনেকে 'কুরসি'-কে তাওয়িল করেছেন "ইলম" 
বলে। [ইবনু আবি হাতিম : ২/৪৯০] ইবনু আব্বাস রা., মুজাহিদ ও দাহহাক রাহ. পায়ের গোছা 
(৬-)-কে তাওয়িল করেছেন অবস্থার বিভীষিকা ও প্রচণ্ডতা বলে। |তাবারি, ইবনু আবি হাতিম 
প্রভৃতি] ইবনু আব্বাস রা.-সহ আরও অনেকে হাতসমূহ (১/)-কে তাওয়িল করেছেন ‘শক্তি’ দ্বারা। 
[তাবারি : ১১/৪৭২] আমাশ রাহ. দ্রুত চলা (২),৯)-কে তাওয়িল করেছেন ক্ষমা ও রহমত দ্বারা। 
[তিরমিজি : ৫/৫৮১] আবদুল্লাহ ইবনু মুবারক রাহ. ‘আল্লাহর পার্শ্ব (_৫)-কে তাওয়িল করেছেন 
“ছায়া ও আশ্রয়’ দ্বারা। [খালকু আফআলিল ইবাদ, বুখারি : ৭৮] ইমাম মালিক রাহ. “আল্লাহর 
নেমে আসা’ (১১৮১-কে তাওয়িল করেছেন “নির্দেশ ও রহমত নাজিল হওয়া" দ্বারা। [আত-তামহিদ 
: ৭/১৪৩; সিয়ার : ৮/১০৫] হাসান বসরি ও নজর ইবনু শুমায়ল রাহ. "আল্লাহর পা" (,5)- 
কে তাওয়িল করেছেন “পূর্বে যাদের ব্যাপারে ইলম রয়েছে' বলে। [আসমা-সিফাত, বায়হাকি : 

৩৫২; দাফউ শুবাহিত তাশাবিহ : ৮১] ইবনু হিব্বান রাহ. একই শব্দের তাওয়িল করেছেন “স্থান' 
দ্বারা। [সহিহ ইবনু হিব্বান : ১/৫০২] সুফয়ান ইবনু উয়ায়না রাহ. “রহমানের পদক্ষেপ (৬১)-কে 
তাওয়িল করেছেন বিজয় ও সাহায্য দ্বারা। [তাওয়িলু মুখতালিফিল হাদিস, ইবনু কৃতায়বা : ২১৩] 
মুজাহিদ ও শাফিয়ি রাহ. ‘যে দিকে মুখ ফেরাও না কেন, সে দিকেই আল্লাহর চেহারা রয়েছে, €.এ 
-/০)-কে তাওয়িল করেছেন সে দিকেই আল্লাহর কিবলা রয়েছে। [ মাজমুউল ফাতাওয়া, ইবনু 
তাইমিয়া] এ ছাড়াও আবু উবায়েদ কাসিম ইবনু সাল্লাম থেকেও তাওয়িল বর্ণিত রয়েছে। [লিসানুল 
আরব: ১/২০৬] 
এরপরও কথা হলো, কিছু তাওয়িল তো এতটাই অপরিহার্য যে, কেউ যদি তা না করে, তাহলে সে 
কাফির হয়ে যাবে। এসব ক্ষেত্রে ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল রাহ.-ও তাওয়িল করেছেন। বিভিন্ন 
আয়াত ও হাদিসে বর্ণিত যেসব সিফাত বাহ্যিক অর্থে আল্লাহর জন্য দোষত্রুটি অপরিহার্য করে, 
সেগুলো আবশ্যিকভাবে তাওয়িল করতে হবে। যেমন : এক হাদিসে আছে, 'বান্দা, আমি অসুস্থ 
হয়েছিলাম, তুমি আমার শুশুষা করোনি'। [সহিহ মুসলিম: ৪/১৯৯০; সহিহ ইবনু হিব্বান: ১/৫০৩] 
কুরআনে এসেছে, “তারা আল্লাহকে ভুলে গেছে। তাই তিনিও তাদের ভুলে গেছেন।” [তাওবা : 
৬৭] নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ ও তার রাসূলকে কষ্ট দেয়...।' [আহজাব : ৫৭] 
এখন কি এসব আয়াতের আলোকে অক্ষরবাদীরা দাবি করবে যে, অসুস্থ হওয়া, ভুলে যাওয়া 
এবং কষ্ট পাওয়া আল্লাহর সিফাত (গুণ)? তিনি অসুস্থ হন, তবে আমাদের অসুস্থতার মতো 
নয়; তিনি ভুলে যান, তবে আমাদের ভুলে যাওয়ার মতো নয়; তিনি কষ্ট পান, তবে আমাদের কষ্ট 


পাওয়ার মতো নয়। (নাউজুবিল্লাহ)। 
ইসলামি আকিদা [১ম খণ্ড, তাওহিদ] [০ 


(পরিপূর্ণতার গুণ) সম্পৃক্ত করতে চেষ্টা করবেন, তাই নির্দিষ্ট করার 
আল্লাহর দিকেই নিসবত করবেন। হ্যা, তার জন্য সঠিক অর্থ নির্ধারণের 
ক্ষেত্রে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা ব্যয় করা জরুরি। তবে সব প্রচেষ্টা সত্তেও যদি 
ভুল হয়ে যায়, তবু তার আকিদা ঝুঁকিতে পড়বে না। 

অপরদিকে কেউ যদি প্রথম ধাপেই ইসবাতের পথে হাটে, এরপর 
ইসবাত ঠিক রেখে তানজিহ করতে চায়; আর এ ক্ষেত্রে তার কোনো 
ভুল হয়, তাহলে সে আল্লাহর দিকে ত্রুটিপূর্ণ কোনো গুণ নিসবত করল, 
যা থেকে মহান আল্লাহ সম্পূর্ণ পবিত্র। যেমন, কিছু মানুষ ভুলবশত 
আল্লাহর দিকে “সমাসীন হওয়া” (বসা)-র গুণ নিসবত করে, যা থেকে 
আল্লাহ সম্পূর্ণ পবিত্র এবং যা আল্লাহর শানের সুস্পষ্ট বিরোধী। 
সুতরাং মূলনীতি রক্ষা করতে চাইলে এর ব্রমবিন্যাসও ঠিক রাখতে 
হবে। তাওহিদের কালিমা থেকে শিক্ষা নিতে হবে। ইসবাত আগে 
নয়; তানজিহ আগে। কারণ, তানজিহ হচ্ছে এক অলঙ্ঘনীয়-অকাট্য 
সর্বব্যাপী মূলনীতি। 


ইমাম আবু হানিফা রাহ. 
ইমাম আবু হানিফা রাহ. (মৃত্যু : ১৫০ হিজরি) বলেন, 
এ] লি এ ৩৮ ও ০৩৪ ৩০ ওল ৯৯ ৬ BN 
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আমরা স্বীকার করি, আল্লাহ আরশের ওপর “ইসতিওয়া করেছেন 
আরশের প্রতি তার কোনো মুখাপেক্ষিতা ব্যতিরেকে এবং আরশের 
ওপর অবস্থান গ্রহণ করা ব্যতিরেকে।১* তিনি আরশ ও অন্য 


১৯৪ অর্থাৎ, তার অবস্থান আরশের ওপর নয়। তিনি তো আরশের স্রষ্টা। স্থান ও কালের বন্ধন থেকে 
তিনি মুস্ত। আল্লামা আবদুল হক দেহলবি রাহ. লেখেন, 
আল্লাহর অস্তিত্ব ও অবস্থানের জন্য কোনো স্থানের প্রয়োজন নেই। কেননা, দেহবিশিষ্ট ও 
স্থানিক বস্তুর জন্যই কেবল অবস্থানের জায়গার প্রয়োজন হয়। মহান আল্লাহ দেহ থেকে সম্পূর্ণ 


শি ইসলামি আকিদা [১ম খণ্ড, তাওহিদ] 


আনুন ACA তন আদ ACA) হতেন, আহলে মুঠ্টিজাবের 
মতে| 1৩1৩ [বন আট করতে এবং তা পারচালনা করতে সমর্থ 
হতেন ন॥। তিন যদ (আরশের ওপর) বসা ও অবস্থান গ্রহণ করার 
প্রাত মুখাপেক্ষ। হতেন, তাহলে আরশ সৃষ্টির পুরে আল্লাহ কোথায় 
(ছলনা সুতরাং তিন এ সবাকড় থেকে পাবত্র এবং অনেক উর্ফেে।** 


কয়েকটি সংশয় নিরসন 

সংশয়-১: ইমাম আবু হানিফা রাহ.-এর ব্যাপারে তার এক শিষ্য আবু মুতি 

বালাখ নাহ, বর্ণনা করেন, 
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তিনি আবু হানিফা রাহ.-কে এমন ব্যন্তির বিধান সম্পর্কে জিজ্ঞেস 
করলেন, যে বলে_'আমি জানি না, আমার রব আসমানে আছেন 
নাকি জমিনে।' তিনি বললেন, ‘নিশ্চয়ই সে কাফির হয়ে গেছে। 
কারণ, আল্লাহ বলেন-_-“রহমান আরশের ওপর ইসতিওয়া 
করেছেন।” আর তার আরশ সাত আসমানের ওপরে।' জিজ্ঞেস 
করলাম, সে যদি বলে “নিশ্চয়ই আল্লাহ আরশে রয়েছেন। তবে 
আমি জানি না যে, আরশ আসমানে নাকি জমিনে।' তিনি বলেন, ‘সে 
কাফির। কারণ, সে আরশ আসমানে হওয়া অস্বীকার করেছে। আর 


মুক্ত ও পবিত্র। সুতরাং তিনি আকাশে থাকেন না। তিনি জমিনেও অবস্থান করেন না। পূর্ব- 
পশ্চিম কোথাও তিনি থাকেন না; বরং সমগ্র মহাবিশ্ব তার নিকট অণু-পরমাণুতুল্য। সুতরাং 
তিনি এই ক্ষুদ্র সৃষ্টির মধো কেন অবস্থান করবেন? তবে সৃষ্টির সবকিছুই আল্লাহর সামনে পূর্ণ 
উদ্তাসিত। কোনো কিছুই তার থেকে সুপ্ত বা অজ্ঞাত নয়। সকল স্থান ও জায়গা আল্লাহর নিকট 
সমান। | আকায়িদুল ইসলাম : ৩২] 

১৯৫ ওসিয়াতুল ইমাম আবি হানিফা ফিত তাওহিদ। আল-আকিদা ওয়া ইলমূল কালাম, এইচ এম 
সাইদ কোম্পানি করাচি কর্তৃক প্রকাশিত : ৬৩২; শারহুল ফিকহিল আকবার, মোল্লা আলি কারি, 
কাদিমি কুতুবখানা করাচি কতৃক প্রকাশিত : ৭০। 


ইসলামি আকিদা [১ম খণ্ড, তাওহিদ] Fe 
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যে আরশ আসমানে হওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করবে, নিশ্চয়ই সে 
কাফির হয়ে যাবে। কারণ, আল্লাহ সবকিছুর ওপারে রয়েছেন; আর 
তাকে ডাকতেও হয় উর্ধ্বে; নিচে নয়।' 
উপরিউন্ত উদ্ধৃতিটি উল্লেখ করে নব্য সালাফি ভাইয়েরা প্রমাণ করতে চান যে, 
ইমাম আবু হানিফা রাহ. তাদের মতো ‘আল্লাহ আসমানে অধিষ্ঠিত' মতের প্রবন্তা 
ছিলেন। এই সংশয় সমাজে এখন অনেক বেশি বিস্তৃতি লাভ করেছে। এর 
নিরসনে আমরা কয়েকটি বিষয়ের ওপর আলোকপাত করব : 
ক. উপরিউক্ত বস্তবো ইমাম আবু হানিফার উত্তিকে বিকৃত ও পরিমার্জন করে 
নিজেদের মতের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে উপস্থাপন করা হয়েছে৷ এর উৎস 
থেকে যদি উত্তিটি দেখা হয়, তাহলে এই সংশয় আপনা-আপনি নিরসন হয়ে যায়। 
খ. ইমাম আবু হানিফা রাহ. থেকে আল-ফিকহুল আকবার গ্রন্থটি তার কয়েকজন 
বিশিষ্ট শিষ্য বর্ণনা করেছেন। এর মধ্যে একজন হলেন আবু মুতি বালখি রাহ. 
তার বর্ণনায় মূলত এই উত্তিটি বিবৃত হয়েছে; অন্য শিষ্যদের বর্ণনায় নয়। তার 
বর্ণিত আল-ফিকহুল আকবার গ্রন্থটি আল-ফিকহুল আবসাত নামেও পরিচিত। 
সেখানে উপরিউক্ত উক্তিটি এভাবে রয়েছে, 
০০০৭৭৪০০১৩3 3 ৫0 SAN ৩ ৩০০৯৯ 
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ইমাম আবু হানিফা রাহ. বলেন, যে ব্যক্তি বলবে-_'আমি জানি না, 
আমার রব আসমানে নাকি জমিনে", নিশ্চয়ই সে কাফির হয়ে যাবে।' 
একইভাবে যে বলবে-_'তিনি তো আরশের ওপরে সমুন্নত। তবে আমি 
জানি না, আরশ আসমানে নাকি জমিনে।”১৯১ (তারও একই বিধান) 
গ. এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো, ইমাম আবু হানিফা রাহ.__'আমি জানি 
না, আমার রব আসমানে নাকি জমিনে'_এ কথা যে বলে, তাকে কাফির বলে 
আখ্যায়িত করলেন কেন? এ ক্ষেত্রে অন্যদের ব্যাখ্যার চেয়ে কথকের নিজের 
ব্যাখ্যাই যে প্রণিধানযোগ্য, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। স্বয়ং ইমাম আবু হানিফা 
রাহ. থেকেই এই কথার ব্যাখ্যা বর্ণিত হয়েছে, 
১৯৬ আল-ফিকহুল আবসাত। আল- আকিদা ওয়া ইলমুল কালাম, এইচ এম সাইদ কোম্পানি করাচি 


কর্তৃক প্রকাশিত : ৬০৭; আল-ফিকহুল আকবার, আবু মুতি বালখি, রহিম একাডেমি করাচি 
কর্তৃক প্রকাশিত : ৪৯; আল-ফিকহুল আবসাত মাআশ শারহিল মুয়াসসার আলাল ফিকহাইন, 


মাকতাবাতুল ফুরকান কর্তৃক প্রকাশিত : ১৩৫। 
FF ইসলামি আকিদা [১ম খণ্ড, তাওহিদদ] 
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যে বলবে-_.আমি জানি না, আল্লাহ আকাশে আছেন নাকি জমিনে", 
নিশ্চয়ই সে কাফির হয়ে যাবে। কারণ, তার কথা এই ধারণা দেয় যে, 
আল্লাহর কোনো স্থান রয়েছে। আর কোনো ব্যন্তি যদি এই ধারণা 
করে যে, আল্লাহর কোনো স্থান রয়েছে, তাহলে সে সাদৃশ্যবাদী। 
এই ব্যাখ্যাটি ইমাম আবু হানিফা রাহ. থেকে প্রমাণিত। অসংখ্য ইমাম ও ফকিহ 
তার সূত্রে এ কথা বর্ণনা করেছেন। যেমন : ইমাম আবুল লাইস সমরকন্দি রাহ. 
মৃত্যু : ৩৭৩ হিজরি) তার প্রণীত আল-ফিকহুল আকবারের ব্যাখ্যাগ্রন্থে, ইমাম 
আহমাদ রিফায়ি রাহ. (মৃত্যু : ৫৭৮ হিজরি) তার আল-বুরহানুল মুয়াইয়িদ গ্রন্থে, 
ইমাম ইজ্জুদ্দিন ইবনু আবদিস সালাম রাহ. (মৃত্যু : ৬৬০ হিজরি) হালুর রুমুজ 
গ্রন্থে, ইমাম তাকিউদ্দিন হিসনি রাহ. (মৃত্যু : ৮২৯ হিজরি) দাফউ শুবাহি মান 
শাব্বাহা ওয়া তামাররাদা গ্রন্থে, শায়খ আলওয়ান ইবনুস সাইয়িদ আতিয়া হুসায়নি 
হামাওয়ি রাহ. (মৃত্যু : ৯৩৬ হিজরি) বায়ানুল মাআনি গ্রন্থে, ইমাম শামসুদ্দিন 
রামালি রাহ. (মৃত্যু : ১০০৪ হিজরি) তার ফাতওয়া গ্রন্থে, মোল্লা আলি কারি রাহ. 
মৃত্যু : ১০১৪ হিজরি) তার শারহুল ফিকহিল আকবার গ্রন্থে, শায়খ শিহাবুদ্দিন 
নাফরাওয়ি রাহ. মৃত্যু : ১১২৬ হিজরি) আল-ফাওয়াকিহুদ দাওয়ানি গ্রন্থে এবং 
শায়খ মুহাম্মাদ ইবনু সুলায়মান হালাবি রাহ. (মৃত্যু : ১২২৮ হিজরি) নুখবাতুল 
লাআলি গ্রন্থে ইমাম আবু হানিফা রাহ. সূত্রে উপরিউত্ত ব্যাখ্যা-সংবলিত উত্তি 
উদ্ধৃত করেন। এ ছাড়া আরও অনেক ইমামের গ্রন্থে এর বিবরণ পাওয়া যায়। 
সুতরাং তাকফিরের কারণ কথকের নিজের ব্যাখ্যায় স্পষ্ট হয়ে গেল। এখন 
কেউ যদি দাবি করে, ইমাম আবু হানিফা রাহ. বিশ্বাস করতেন আল্লাহ আকাশে 
বিরাজমান; আর এই বিশ্বাসের ব্যাপারে যে সংশয় পোষণ করে, সে কাফির। 
তাহলে নিশ্চয়ই সে মহান ইমামের ওপর এমন কিছু মিথ্যারোপ করল, যা থেকে 
তিনি সম্পূর্ণ পবিভ্র। ইমাম আবু হানিফা রাহ. বলেন, 
এপ ০) OF 341 3৬ ৩105 ৩৪ ৩৪০ 3১ এ di ০৪ 
iE de ৯১১ ০৬৯ ১) ৩৬ ১ 
যখন কোনো স্থানই ছিল না, তখনো আল্লাহ ছিলেন। সৃষ্টির 
অস্তিত্বের পূর্বে তিনি ছিলেন। তখনো ছিলেন, যখন “কোথায়” বলার 


ইসলামি আকিদা [১ম খণ্ড, তাওহিদ] FF 


মতো জায়গা ছিল না, কোনো সৃষ্টি ছিল না এবং কোনো বস্তুই ছিল 

না। তিনিই সবকিছুর অ্টা।১* 
আল্লাহ চিরন্তন। তার সত্তা ও গুণাবলি চিরন্তন। আল্লাহর গুণাবলির মধ্য 
ক্রমবিন্যাস নেই। তাতে কোনো সংযোজন-বিয়োজন ঘটে শা। তার সন্তার যেমন 
কোনো সূচনা ও সমাপ্তি নেই, তার গুণাবলিরও তেমন সুচনা ও সমাপ্তি নেই। 
আল্লাহর সকল গুণ অনাদি ও অনন্ত, নিত্য ও অবিনশ্বর। 
আরশ আল্লাহর সৃষ্টি। কুরআনে এসেছে, ৮৯৯১ ৩০%) “তিনি মহান আরশের 
রব'। |সুরা তাওবা :১২৯ আল্লাহ রব (প্রতিপালক), আরশ মারবুব (প্রতিপালিত)। 
আল্লাহ খালিক ফ্রষ্টা), আরশ মাখলুক [সৃষ্ট)। আল্লাহ যেমন ছিলেন, তেমন 
আছেন, চিরকাল তেমনই থাকবেন। যখন আরশ ছিল না, তখনো আল্লাহ ছিলেন 
আরশ সৃষ্টির পরও তার গুণাবলিতে কোনো পরিবর্তন আসেনি। নতুন করে 
কোনো কিছু সংযোজিত হয়নি। কারণ, আল্লাহর গুণাবলি তার সত্তা-বহির্ভূত নয় 
তিনি যেমন অনাদি, তার গুণাবলিও অনাদি। তার কোনো গুণ যদি পরিবর্তন হয় বা 
তার সত্তার মধ্যে কোনো গুণ সংযোজন হয়, তাহলে এটা নশ্বরতার প্রমাণ। আর 
নশ্বর জিনিসের আধারও নশ্বর হয়ে থাকে। তথাপি আল্লাহ কোনো দেহবিশিষ্ট সত্তা 
নন। তাই তিনি আরশের ওপর অবস্থান গ্রহণের কোনো কল্পনাও করা যাবে না 


ইমাম জাফর সাদিক রাহ. বলেন, 


১১ ০১৪ 8১৭ ১৩০ ০৮৪ ৭০১০ ও ১৮৮১১ > 
৪ ৯৬ ০৮৭৬০ ৪ ১৬০০০ ৬৩২, (৯৬ 
০৮০ ৩১৮০৪ DE Sf ৭০০ ২৪ Lt 3 41৩৩৪ 
AES ০১৮৮ Cs 494৬০ 4 
তাওহিদ হলো তিনটি অক্ষরের নাম-_তুমি জেনে নেবে, আল্লাহ কোনো কিছু 
থেকে নন, কোনো কিছুর মধ্যে নন এবং কোনো কিছুর ওপরে নন। কারণ, যে 
ব্যন্তি আল্লাহর এ গুণ বর্ণনা করবে যে-__'তিনি কোনো কি.ছু থেকে”, তাহলে সে 
আল্লাহর ওপর মাখলুক (সৃষ্ট) গুণ আরোপ করল। সে কাফির হয়ে যাবে। আর 
যে তার এই গুণ বর্ণনা করল-_“তিনি কোনো কিছুর মধ্যে, সে যেন আল্লাহর 
ওপর ‘অনিত্য (উদ্ভাবিত) গুণ আরোপ করল। এ কারণে সে কাফির হয়ে যাবে। 
আর যে তার এই গুণ বর্ণনা করবে যে-_-“তিনি কোনো কিছুর ওপরে', তাহলে 


১৯৭ আল-ফিকহুল আবসাত : ৫৭। 
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টর্চার নমুনা বহনকৃত। এ 
কারণেও সে কাফির হয়ে যাবে। |আর-রিসালাতুল কুশায়রিয়াহা 
ঘ. হানাফি মাজহাবের প্রখ্যাত ইমাম ফকিহ আবুল লাইস সমরকন্দি রাহ. (মৃত্যু 
: ৩৭৩ হিজরি), যিনি তিন উসতাজের মধ্যস্থতায় আবু হানিফার শিষ্য--তার 
প্রণীত শারহুল ফিকহিল আকবার গ্রন্থে লেখেন, 
এ ০৯১আ। ও ol ll ও dl ০১০০3 ২৬ ৩০) ics 209 
48105) Ke ৩৪৩ ৩৪৭ ৩১০৯ ৩1০৯৯ ১৯0০ এ3 (০৬ 
১১০৭) এ৪৭। ০০৬ 55103 Ob ৬৯ ৬০০৯ ৬ ৮৯০" ds 
০৮১৯১০০৬০৯৬ ০৪২৬ তা 4০113 tl ৩০৬১১ 
sll 3 ০৯১০) 91১3 এড SY 5৪০০৮ ও ০১৭ উম এ 
কালা 
ইমাম আবু হানিফা রাহ. বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি বলবে যে, আমি জানি 
না, আল্লাহ আসমানে নাকি জমিনে’, নিশ্চয়ই সে কাফির হয়ে যাবে। 
কারণ, এ কথার দ্বারা সে ধারণা দিচ্ছে যে, আল্লাহর কোনো স্থান 
রয়েছে। তাই সে মুশরিক হয়ে যাবে। আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 
“রহমান আরশের উপর ইসতিওয়া করেছেন।” সে যদি বলে__“আমি 
এই আয়াতের আকিদা পোষণ করি, তবে আমি জানি না যে, আরশ 
কোথায়? তা আসমানে নাকি জমিনে?’ সে-ও কাফির হয়ে যাবে। 
এটাও প্রকৃতপক্ষে প্রথম কথার মর্মার্থের দিকেই ফেরে। কারণ, সে 
যখন বলল-_'আমি জানি না, আরশ আসমানে নাকি জমিনে” তখন 
সে যেন বলল-__“আমি জানি না, আল্লাহ আসমানে নাকি জমিনে।”১৯ 


আল্লামা আবুল মাহাসিন তারাবুলুসি হানাফি রাহ. (মৃত্যু : ১৩০৫ হিজরি) তার 
আল-ইতিমাদ ফিল ইতিকাদ গ্রন্থে লেখেন, 


34403 40৮৮3 ৩৩৩১ ০ NSE in ১৬ ১১ 
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১৯৮ শারহুল ফিকহিল আকবার, শায়খ আবদুল্লাহ ইবনু ইবরাহিম আনসারি তাহকিককৃত : ২৫ 
ইসলামি আকিদা [১ম খণ্ড, তাওহিদ] নি 


এ কথা বলা যাবে না যে, আল্লাহর স্থান সম্পর্কে একমাত্র তিনিই জানেন। 
যে বলবে যে, ‘আল্লাহ আসমানে নাকি জমিনে আমি জানি না,’ সে কাফির 
হয়ে যাবে। কারণ, সে আল্লাহর জন্য এ দুটির একটি স্থান হিসেবে নির্ধারণ 
করেছে। সে যদি তোমাকে জিজ্ঞেস করে, 'এ ব্যাপারে তোমার দলিল 
কী?’ তাহলে তুমি বলো, ‘কারণ, আল্লাহর যদি কোনো দিক থাকত; 
অথবা তিনি যদি কোনো দিকে থাকতেন, তাহলে তিনি স্থানবিশিষ্ট হয়ে 
যেতেন। আর প্রত্যেক স্থানবিশিষ্ট সত্তা অনিত্য নেশ্বর)। আল্লাহর ক্ষেত্রে 
অনিত্যত্ব (নশ্বরতা) অসম্ভব।' 
আরশকে যদি আল্লাহর অবস্থানস্থল বলা হয়, তাহলে আল্লাহকে দেহবান সত্তা 
বলা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। আর সকল দেহের ওপর ধ্বংস আপতিত হয়। দেহের 
আদি ও অন্ত থাকে। কারণ, সকল দেহ মাখলুক। আর মাখলুক মানেই অনিত্য, 
নশ্বর। একমাত্র আল্লাহ নিত্য, অবিনশ্বর ও চিরন্তন। সুতরাং অবিনশ্বর আল্লাহ 
সর্বপ্রকার স্থান-কাল-পাত্রের বন্ধন থেকে চির মুক্ত। যে-কেউ আল্লাহর জন্য 
স্থান সাব্যস্ত করবে, সে কাফির হয়ে যাবে। কারণ, সে এর দ্বারা কুরআনের 
অনেক আয়াত এবং ইসলামের একাধিক শাশ্বত আকিদা অস্বীকার করেছে। 
সুতরাং কেউ যদি আল্লাহর জন্য স্থান সাব্যস্ত করে, তাহলে সে হানাফি হওয়া 
তো দূরের কথা; এখনো মুমিন হতে পারেনি। 
ফাতাওয়া তাতারখানিয়া, ফাতাওয়া হিন্দিয়া, মাজমাউল আনহুর এবং আল- 
বাহরুর রায়িকের মতো জগদ্বিখ্যাত ফিকহের গ্রন্থসমূহের মুরতাদ অধ্যায়ে এ 
নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তাদের সূত্রে হানাফি মাজহাবের অন্যান্য গ্রন্থেও 
এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সবগুলো গ্রন্থের বন্তৃব্য এক, ইবারতও 
কাছাকাছি। যেমন, আল-বাহরুর রায়িক গ্রন্থে এসেছে, 
ঘি ৩ NG IG IS IS ০৩৮০৬ 
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৩০125 ০০৭9 SNe ie ভি 
আল্লাহর জন্য জায়গা সাব্যস্ত করা দ্বারা ব্যন্তি কাফির হয়ে যায়। 
কেউ যদি বলে, আল্লাহ আকাশে রয়েছেন, এর দ্বারা যদি তার উদ্দেশ্য 
হয় কুরআন ও হাদিসের বাহ্যিক বর্ণনায় যা এসেছে তা উদ্ধৃত করা, 
তাহলে কাফির হবে না। আর যদি সে জায়গা উদ্দেশ্য নেয়, তাহলে 


হিল ইসলামি আকিদা [১ম খণ্ড, তাওহিদ] 


কাফির হয়ে মাবে। যদি তাপ কোনো নিয়তহ না থাকে, তাহলেও 

অধিকাংশের দৃষ্টিতে কাফির হয়ে যাবে। এটাই সবচেয়ে বিশুদ্ধ মত। 

এর ওপরই ফাতওয়া। 
কিছু লোক আরও অগ্রসর হয়ে বলে, আল্লাহ আরশে উপবিষ্ট হয়েছেন, সমাসান 
হয়েছেন বা বসেছেন। এদের অবস্থাও ইমামগণের বস্তুব্য থেকে স্পষ্ট। যারা 
আল্লাহর ব্যাপারে ‘বসা’ শব্দ প্রয়োগ করে, তারা যে বাতিলপন্থি দেহবাদাদের 
(মুজাসসিমাদের) ভাষায় কথা বলে, এতে অস্পষ্টতার কিছু নেই। 
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কারণ, সে আল্লাহকে এমন গুণে গুণান্বিত করেছে, যা বাতিল। আর 

সেটা হচ্ছে 'বসা'। বসা হলো আরশের ওপর স্থান গ্রহণ করা। এটা 

মুজাসসিমাদের বন্তৃব্য। আর তা বাতিল কথা।” 
অনুরুপ বন্তবা ইমাম ইবনু মাজা বুখারি আল-মুহিতুল বুরহান গ্রন্থে (৫/৩১২) 
এবং ইমাম বদরুদ্দীন আইনি আল-বিনায়া গ্রন্থেও (১২/২৪৬) প্রদান করেছেন। 
শুধু তা-ই নয়; ইমাম মুহাম্মাদ রাহ. তার আল-জামিউস সির গ্রন্থেও একই কথা 
এনেছেন এবং ইমাম আবদুল হাই লাখনবি রাহ. আন-নাফিউল কাবির গ্রন্থে সে 
কথার একই ব্যাখ্যা করেছেন। ১ 


ফাতাওয়া শামির বন্তবাও এ ক্ষেত্রে স্পষ্ট, 
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অর্থাৎ, কাররামিয়া সম্প্রদায় সাদৃশ্যবাদীদের একটি দল। মুহাম্মাদ 
ইবনু কাররামের দিকে সম্বন্বযুস্ত। সে হলো ওই ব্যক্তি, যে স্পষ্ট 
বলেছে, তার মাবুদ আরশের ওপর অবস্থান করে আছেন।+”* 


১৯৯ আল-বাহরুর রায়িক, মুরতাদদের বিধান-সংক্রান্ত অধ্যায় : ৫/১২৯, দারুল কিতাবিল ইসলামি প্রকাশনী। 
২০০ তাবয়িনুল হাকায়িক : ৬/৩১, আল-মাতবাআতুল কুবরা আল-আমিরিয়্যাহ কায়রো প্রকাশনী। 
২০১ আল-জামিউস সাগির মাআন নাফিইল কাবির : ৪৮২, আলামুল কুতুব বায়বুত প্রকাশনী। 

২০২ রাদ্দল মৃহতার : ২/৩৫৪, দারুল ফিকর বায়বুত প্রকাশনী। 


ইসলামি আকিদা [১ম খণ্ড, তাওহিদ] Fa 
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ঙ. ইমাম ইবনু আবিল ইজ হানাফি রাহ. তার প্রণীত আল-আকিদাতুত তহাবিয়্যাহর 
ব্যাখ্যাগ্রন্থে আবু মুতি বালখি রাহ. সূত্রে বর্ণিত বিকৃত বন্তৃব্যটি উল্লেখ করেছেন। 
এটাকে সাধারণত নব্য সালাফি ভাইয়েরা দলিল হিসেবে উপস্থাপন করতে চায়; 
কিন্তু তার এই উদ্ধৃতি উল্লেখ করার পর মোল্লা আলি কারি হানাফি রাহ. অত্যন্ত 
সুন্দর কথা লিখেছেন, 
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এর জবাব হলো, শায়খ ইমাম ইবনু আবদিস সালাম রাহ. হালুর রুমুজ 
গ্রন্থে লেখেন, ইমাম আবু হানিফা রাহ. বলেছেন, যে ব্যন্তি বলবে__ 
“আমি জানি না আল্লাহ আকাশে আছেন নাকি জমিনে”, নিশ্চয়ই সে 
কাফির হয়ে যাবে। কারণ, তার কথা এই ধারণা দেয় যে, আল্লাহর 
কোনো স্থান রয়েছেন। আর যে ব্যন্তি এই ধারণা করবে যে, আল্লাহর 
কোনো স্থান রয়েছেন, সে সাদৃশ্যবাদী। 
এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, ইবনু আবদিস সালাম রাহ. পরম শ্রদ্ধেয় 
ও নির্ভরযোগ্য আলিমগণের মধ্যে অন্যতম। সুতরাং তার বর্ণনার 
ওপর আস্থা রাখা অপরিহার্য; ব্যাখ্যাকারক (ইবনু আবিল ইজ রাহ.)- 
এর বর্ণনার ওপর নয়। তথাপি মুহাদ্দিসগণের দৃষ্টিতে আবু মুতি রাহ. 
জাল হাদিস রচনাকারী।২০, 
আশ্চর্যের কথা হলো, ইবনু আবিল ইজ রাহ. নিজেই তার ব্যাখ্যাগ্রন্থের অন্য এক 
জায়গায় আবু মুতি বালখি রাহ.-কে জয়িফ (দুর্বল) বলে আখ্যায়িত করেছেন। 
এমনকি ইমাম আহমাদ ও ইমাম বুখারি রাহ. প্রমুখ বিদগ্ধ মুহাদ্দিসগণের উদ্ধৃতিতে 
তার জয়িফ হওয়ার বিষয়টি প্রমাণ করেছেন। 


২০৩ শারুহুল ফিকহিল আকবার, দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ বৈরুত কর্তৃক প্রকাশিত : ১৯৭-১৯৮। 
নু ইসলামি আকিদা [১ম খণ্ড, তাওহিদ] 


৫৮০৫৩১৫৫৫৩১ 
ইমাম আবু হানিফা রাহ.-এর বক্তব্যের এরুপ ব্যাখ্যা আরও অনেক ইমামই 
করেছেন। যেমন : ইমাম বায়াজি রাহ. তার জগদ্বিখ্যাত ইশারাতুল মারাম আন 
ইবারাতিল ইমাম গ্রন্থেও (পৃ. ২০০) অনুরুপ ব্যাখ্যা করেছেন। যেখানে স্বয়ং ইমাম 
আবু হানিফা রাহ. থেকেই এ ধরনের ব্যাখ্যা বর্ণিত হয়েছে, সেখানে ভুল ব্যাখ্যা 
ছাড়া ভিন্ন ব্যাখ্যার সুযোগই বা কোথায়! 


ইমাম মালিক রাহ. 


ইমাম মালিক রাহ. মৃত্যু : ১৭৯ হিজরি) থেকে 'ইসতিওয়া আলাল আরশ'-এর 

ব্যাপারে তিনটি বর্ণনা এসেছে: 

প্রথম বর্ণনা 
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ইমাম বায়হাকি রাহ. তার সনদে ইয়াহইয়া ইবনু ইয়াহইয়া রাহ. থেকে 
বর্ণনা করেন, তিনি বলেন__ আমরা মালিক ইবনু আনাস রাহ.- 
এর নিকট ছিলাম। এমন সময় এক লোক এসে বলে, ‘হে আবু 
আবদিল্লাহ, রহমান তো আরশের ওপর ইসতিওয়া করেছেন। তিনি 
কীভাবে ইসতিওয়া করেছেন? ইমাম মালিক রাহ. মাথা নিচু করে 
ফেললেন। তার রগ ফুলে উঠল। তারপর বললেন, 'ইসতিওয়া তো 
অজ্ঞাত নয়; তবে এর ধরনও বোধগম্য নয়। এর ওপর ইমান আনা 
ওয়াজিব এবং এ ব্যাপারে প্রশ্ন করা বিদআত। আর আমি তোমাকে 
একজন বিদআতি হিসেবেই দেখছি।' এরপর তিনি তাকে বের করে 
দেওয়ার নির্দেশ দিলে তাকে বের করে দেওয়া হলো।২০, 

এই বর্ণনা ইমাম হিবাতুল্লাহ লালকায়ি রাহ. সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে, 
৬০৩ এ ১৯০ oe JG dhl ৪ ৬ ০৮ এ! ৮৬ SOD Sy 

২০৪ আল-ইতিকাদ ওয়াল হিদায়াহ ইলা সাবিলির রাশাদ আলা মাজহাবিস সালাফ ওয়া আসহাবিল 
হাদিস, দারুল আফাকিল জাদিদাহ বৈরুত কর্তৃক প্রকাশিত : ১১৬। 


ইসলামি আকিদা [১ম খণ্ড, তাওহিদ] দিলি 


২১০১৫১০১৯৫১ 
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লালকায়ি রাহ. তার সনদে জাফর ইবনু আবদিল্লাহ রাহ. থেকে 
বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি মালিক ইবনু আনাস রাহ.- 
এর কাছে এসে বলল, ‘হে আবু আবদিল্লাহ, রহমান তো আরশের 
ওপর ইসতিওয়া করেছেন। তিনি কীভাবে ইসতিওয়া করেছেন?’ 
বর্ণনাকারী বলেন, তার এই কথায় ইমাম মালিক রাহ. এমন কষ্ট 
পেলেন, কোনো কথায় তাকে এরূপ কষ্ট পেতে দেখিনি। তার রগ 
ফুলে ওঠে। উপস্থিত সকলেই মাথানত করে অপেক্ষা করতে লাগল 
এ ব্যাপারে ইমামের থেকে কী অভিমত আসে। কিছুক্ষণ পর ইমাম 
মালিক রাহ. স্বাভাবিক হলেন। এরপর বললেন, "ধরন অবোধগম্য; 
তবে ইসতিওয়া অজ্ঞাত নয়। এর ওপর ইমান আনয়ন করা ওয়াজিব 
এবং এ ব্যাপারে প্রশ্ন করা বিদআত। আমি আশঙ্কা করছি যে, তুমি 
একজন বিপথগামী ব্যক্তি” এরপর তিনি তাকে বের করে দেওয়ার 
নির্দেশ দিলে তাকে বের করে দেওয়া হয়।২০ 


দ্বিতীয় বর্ণনা 
৩ এ] ৮৪ ৩৪ 4 3 BUN US সী এই Ge CA 
০ নি ৬৮ ১5: ৭0৯০ ৯৯৬ ৩৪৩ ৮ LS JU ০৯১ 
০৮০৯০ ০১৯0 ৬৩ ৩৮৮) 2৬৬ AS লন All ০ 
চনে 
৯ ex lo NIU Ly Er Se LSS ৬ 
বায়হাকি রাহ. আবদুল্লাহ ইবনু ওয়াহাব রাহ. সূত্রে বর্ণনা করেছেন। 
হাফিজ ইবনু হাজার রাহ. ফাতহুল বারি গ্রন্থে এর সনদকে জাইয়িদ 
(ভালো) বলেছেন। আবদুল্লাহ ইবনু ওয়াহাব রাহ. বলেন, আমরা 


২০৫ শারহু উসুলি ইতিকাদি আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামাআত, দারু তায়বা রিয়াদ কর্তৃক প্রকাশিত : ৩/৩৯৮। 
ডলি ইসলামি আকিদা [১ম খণ্ড, তাওহিদ] 


ইমাম মালিক রাহ.-এর কাছে ছিলাম। এমন সময় একবান্তি প্রবেশ 
করে বলল, ‘হে আবু আবদিল্পাহ, রহমান তো আরশের ওপর 
ইসতিওয়া করেছেন। তিনি কীভাবে ইসতিওয়া করেছেন?’ তখন 
মালিক রাহ. মাথা নিচু করে ফেলেন। তিনি ঘেমে যান। এরপর মাথা 
উঠিয়ে বলেন, “রহমান আরশের ওপর ইসতিওয়া করেছেন, যেমনটা 
তিনি নিজের ব্যাপারে গুণ বর্ণনা করেছেন। তবে এ কথা বলা যাবে 
না যে, তা কীভাবে? তার ক্ষেত্রে ধরন প্রযোজ্য নয়। আমি তোমাকে 
একজন বিদআতি হিসেবে দেখছি।”২০ 


তৃতীয় বর্ণনা 
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ইমাম ইবনু আবদিল বার রাহ. বলেন, বাকি রাহ. বলেছেন, আইয়ুব 
ইবনু সালাহ মাখজুমি রাহ. রামালা নামক স্থানে আমাদের কাছে বর্ণনা 
করেছেন। তিনি বলেন, আমরা মালিক রাহ.-এর কাছে ছিলাম। এমন 
সময় এক ইরাকি ব্যক্তি এসে বলল, ‘হে আবু আবদিল্লাহ, একটি 
মাসআলা সম্পর্কে আমি আপনার কাছে জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছিলাম।” 
মালিক রাহ. তখন মাথা ঝুঁকালেন। সে বলল, ‘হে আবু আবদিল্লাহ, 
রহমান তো আরশের ওপর ইসতিওয়া করেছেন। তিনি কীভাবে 
ইসতিওয়া করেছেন?” ইমাম মালিক রাহ. বললেন, 'তুমি অজ্ঞাত নয় 
এমন বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছ। বোধগম্য নয় এমন বিষয়ে কথা 
বলেছ। তুমি একজন মন্দ লোক। তোমরা তাকে বের করে দাও।' 
তখন উপস্থিত লোকেরা তার দুই বাহু ধরে তাকে বের করে দিলো।২০* 


উন্মু সালামা রা. এবং রবিয়াতুর রায় রাহ. থেকেও অনুরুপ বর্ণনা উল্লেখ হয়েছে। 
উম্মু সালামা রা. বলেন, 


২০৬ ফাতহুল বারি (দারুস সালাম রিয়াদ প্রকাশনী) : ১৩/৪৯৮; কিতাবুল আসমা ওয়াস সিফাত: ৮ ৬৬। 
২০৭ আত-তামহিদ : ৭4/১৫১। 
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‘ধরন অবোধগম্য। তবে ইসতিওয়া অজ্ঞাত নয়। এর স্বীকারোক্তি 
দেওয়াই হলো ইমান। তা অস্বীকার করা কুফর।২ অন্য বর্ণনায় 


এভাবে এসেছে, ‘এর স্বীকারোক্তি প্রদান করা আবশ্যক। তবে এ 
ব্যাপারে প্রশ্ন করা বিদআত ।"২০৯ 
রবিয়াতুর রায় রাহ.-এর ব্যাপারে বর্ণনা এসেছে, 
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তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, ‘রহমান কীভাবে আরশের ওপর ইসতিওয়া 
করেছেন?" তিনি বললেন, “ইসতিওয়া অজ্ঞাত নয়। তবে এর ধরন 
অবোধগম্য। আল্লাহর ওপর অপরিহার্য হচ্ছে রাসুল পাঠানো। রাসুলের 
কর্তব্য পৌছে দেওয়া। আরআমাদের ওপর আবশ্যক হচ্ছে মেনে নেওয়া।"২১০ 
প্রত্যেক মুমিনের জন্য পূর্ণাঙ্গ কুরআনের ওপর ইমান আনা অপরিহার্য। বুঝে 
আসুক বা না আসুক, প্রতিটি আয়াতের প্রতি ইমান আনা আবশ্যক। এ জন্যই হুরুফে 
মুকাত্তাআত (বিভিন্ন সুরার শুরুতে আসা ‘আলিফ লাম মিম’, “সোয়াদ', “কাফ", 
“হা-মিম" ইত্যাদি বিক্ষিপ্ত হরফসমূহ)-এর কোনো অর্থ সম্পর্কে ধারণা না থাকলেও 
দ্বিধাহীনচিত্তে তার প্রতি আত্মসমর্পণ করতে হয়। অন্যথায় ব্যন্তিকে পরিভাষায় 
মুমিন বলা হয় না। কুরআনের সাত আয়াতে আল্লাহ জানিয়েছেন, তিনি আরশের 
ওপর ইসতিওয়া করেছেন। সুতরাং প্রত্যেক মুমিনকেই ইসতিওয়া সিফাতের ওপর 
ইমান আনতে হবে। কখনোই এই সিফাত অস্বীকারের সুযোগ নেই। 
ইমাম মালিক রাহ. স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, 'ইসতিওয়া' একটি বিদিত বিষয়। এই 
২০৮ শারহু উসুলি ইতিকাদি আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামাআত, লালকায়ি : ৩/৩৯৭। 
২০৯ ফাতহুল বারি: ১৩/৪৯৮। 
২১০ ফাতহুল বারি : ১৩/৪৯৭; কিতাবুল আসমা ওয়াস সিফাত : ৮৬৮; শারহু উসুলি ইতিকাদি 
আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামাআত, লালকায়ি : ৩/৩৯৮। 
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শব্দটিও পরিচিত শব্দ; অভিধানে এর আক্ষরিক অর্থও জ্ঞাত। আরবি ভাষায় এই 
শব্দটি অনেক অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন : 
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এগুলোর কিছু অর্থ তো আল্লাহর ব্যাপারে প্রযোজ্য হতে পারে; কিন্তু আরও কিছু 
অর্থ কোনো অবস্থায় তার শানে প্রযোজ্য নয়। এ ক্ষেত্রে আল্লাহ তার উদ্দিষ্ট অর্থ 
আমাদের সামনে স্পষ্ট করেননি। এমন নয় যে, এটা অসতর্কতাবশত হয়েছে। 
(নাউজুবিল্লাহ) বরং আল্লাহ ইচ্ছাকৃতভাবেই এই বিষয়টি অস্পষ্ট রেখেছেন। 
সুতরাং আমরা কখনোই অকাট্যভাবে এর কোনো অর্থ সুনির্দিষ্ট করে আল্লাহর 
উদ্দিষ্ট বলে চালাতে পারি না। 
সুতরাং এ ক্ষেত্রে সর্বাধিক সতর্কতার পরিচয় হলো, আয়াতে ব্যবহৃত ইসতিওয়া 
শব্দের উদ্দিষ্ট অর্থ কী, তা নিজেদের পক্ষ থেকে নির্ণয় না করে সরাসরি আল্লাহর 
ইলমে ন্যস্ত করা। যেহেতু এর সঙ্গো কোনো আমলের সম্পর্ক নেই, তাই এই 
তাফউইদে (আল্লাহর ইলমে ন্যস্তকরণে) আপত্তির কিছুও নেই; বরং এটা 
আল্লাহর সামনে বান্দার অসহায়ত্ব ও অক্ষমতা প্রকাশের একটি উপায়ও বটে। 
আমরা পূর্বেই এ ধরনের মুতাশাবিহ আয়াত ও হাদিস বোঝার গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি আলোচনা 
করে এসেছি। সেই অলঙ্ঘনীয় অকাট্য ও সর্বব্যাপী মূলনীতির নাম হচ্ছে তানজিহ। 
বৈসাদৃশ্য সাব্যস্ত করা। কোনো মুতাশাবিহ নস বোঝার ক্ষেত্রে এটাই প্রথম ধাপ। 
যখন এই মূলনীতি রক্ষা করে নস বোঝার চেষ্টা করা হবে, তখন প্রথম ধাপেই নস 
থেকে আল্লাহর জন্য সিফাতে কামাল (পরিপূর্ণতার একটি গুণ) সাব্যস্ত হবে। আর 
এ কথা সর্বজনবিদিত ও স্বীকৃত যে, সর্বপ্রকার মহত্ব ও পূর্ণতার গুণ আল্লাহর জন্য 
সাব্যস্ত। এরপর দ্বিতীয় ধাপে এসে মুজতাহিদ সেই সিফাতে কামালের নিদিষ্ট অর্থ 
বের করার দিকে মনোযোগী হবেন। যদি তিনি সতর্কতাস্বরূপ এর একক কোনো অর্থ 
নির্দিষ্ট না করেন; বরং পুরোটাই আল্লাহর ইলমের দিকে ন্যস্ত করেন, তবে তিনি 
তাফউইদ করলেন। এ ক্ষেত্রে তানজিহ রক্ষার দাবি হলো, আল্লাহর জন্য এমনভাবে 
ইসতিওয়া সাব্যস্ত করা যাবে না, যা দেহ বা স্থান অপরিহার্য করে; বরং এমনভাবে 
করতে হবে, যাতে আল্লাহর জন্য ন্যুনতম কোনো ধরন বা পরিমাণও সাব্যস্ত হবে না। 


যারা আল্লাহর জন্য এমনভাবে ইসতিওয়া সাব্যস্ত করে, যা অবস্থান-গ্রহণ, সমাসীন 
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বা অধিষ্ঠিত হওয়া ইত্যাদি অর্থ ধারণ করে, তারা তানজিহের এই অলঙ্ঘনীয় 
মূলনীতি লঙ্ঘন করে নিজেদের আকিদা মারাত্মক ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দেয়। 
ইমাম মালিক রাহ. এই বাস্তবতাই তুলে ধরেন। তিনি বলেন, ইসতি ওয়া শব্দ এবং 
এর আক্ষরিক অর্থ তো সুবিদিত; কিন্তু এর ধরন অবোধগম্য। তার এই দ্বিতীয় 
বাকা দ্বারাই স্পষ্ট হচ্ছে যে, আল্লাহর ক্ষেত্রে ইসতিওয়ার প্রচলিত সুনির্দিষ্ট কোনো 
অর্থ গ্রহণ করা যাবে না। কারণ, প্রচলিত সবগুলো অর্থেরই নির্দিষ্ট ধরন রয়েছে, 
যা মানুষের বোধগম্য; কিন্তু আল্লাহর ইসতিওয়ার ধরন সম্পূর্ণ অবোধগমা। 
অন্যত্র বলেছেন, তার ক্ষেত্রে ধরন প্রযোজ্য নয়। এখন কেউ যদি এই শব্দের 
অর্থ হিসেবে অবস্থান-গ্রহণ, উর্ধ্বে আরোহণ, সমাসীন হওয়া ও স্থান গ্রহণ করা 
ইত্যাদি অর্থ নেয়, তবে তা আর অবোধগম্য থাকল কোথায়? স্বয়ংক্রিয়ভাবেই 
মানুষের বোধে তার একটা চিত্র আকা হয়ে গেল। এরপর যদি সে কষ্ট করে মুখে 
তা নাকচের ঘোষণাও দেয়, তবে তা-ও হবে বাস্তবতাবিবর্জিত একটা দাবি। 
সুতরাং আল্লাহর জন্য ইসতিওয়া এমনভাবে সাব্যস্ত করতে হবে, যা তানজিহের 
অলঙ্ঘনীয় মূলনীতির সঙ্গে সম্পূর্ণ সুসমঞ্জস হবে। রাসুল এ সাহাবিগণের সামনে 
এসব আয়াত তিলাওয়াত করেছেন। তারাও আয়াতগুলো শুনে তানজিহের সঙ্গে 
এর ওপর ইমান এনেছেন। ইসতিওয়া শব্দের এত এত অর্থ থাকার পরও এখানে 
সুনির্দিষ্টভাবে কোন অর্থ উদ্দেশ্য, এ সম্পর্কে তারা রাসুলের কাছে কখনো জানতে 
চাননি। এ কারণেই ইমাম মালিক রাহ. এর ধরন সম্পর্কে প্রশ্নকারীকে বিদআতি 
ও বিপথগামী বলে আখ্যায়িত করেছেন। 
ইমাম আবু আবদিল্লাহ উন্দুলুসি রাহ. বাহজাতুন নুফুস গ্রন্থে লেখেন, 
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ইমাম মালিক রাহ. বলেছেন, অন্তরে যা কিছু উদ্রেক হয়, আল্লাহ 
এরচেয়ে ব্যতিক্রম। কারণ, পূর্বে দেখা জিনিসের ওপর ভিত্তি করে 
অন্তরে যা কিছু উদ্রেক হয়, তা আল্লাহরই সৃষ্টি। ত্রষ্টা কীভাবে সৃষ্টির 
সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ হবেন? 
এ ছাড়াও ইমাম মালিক রাহ.-এর বিভিন্ন বর্ণনা পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, যেসব 
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তিনি চিন্তাফিকির করতে নিষেধ করতেন। বস্তৃত মদিনাবাসীর আদর্শই ছিল এটা। ১ 
সংশয়-১ : নব্য সালাফি ভাইয়েরা ইমাম মালিক রাহ.-এর নামে ইসাতওয়ার 
ব্যাখ্যা হিসেবে যে উক্তিটি প্রচার করে__ 
Jf AS), 
ধরন অজ্ঞাত। 
এই বাক্য দ্বারা বোঝা যায় যে, আল্লাহর ক্ষেত্রে ইসতিওয়ার ধরন রয়েছে। তবে সেই 
ধরন আমাদের অজ্ঞাত। অথচ আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের বস্তুব্য হলো, 
আল্লাহর ক্ষেত্রে কোনো ধরন ও পরিমাণ প্রযোজ্য নয়। কারণ, এগুলো সবই সৃষ্টির 
বৈশিষ্ট্য। স্ৰষ্টা এসব ত্রুটি থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র। যেমন, ইমাম তিরমিজি রাহ. লেখেন, 
SEES IE 91555 33 ৬ L255 1S SUGINLS ২ 
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এ ক্ষেত্রে বর্ণনা প্রমাণিত। এর ওপর ইমান রাখতে হবে। এ ব্যাপারে 
কিছুই কল্পনা করা যাবে না এবং এ কথা বলা যাবে না যে, ‘তা 
কীভাবে?” ইমাম মালিক, সুফিয়ান ইবনু উয়ায়না এবং আবদুল্লাহ 
ইবনু মুবারক রাহ. থেকে এরুপ বর্ণিত হয়েছে। এসব হাদিসের 
ব্যাপারে বলেছেন, “কোনো ধরন ব্যতিরেকে এগুলো প্রয়োগ করো।” 
আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আলিমগণের বন্তব্যও এমনই।*২২ 
সুতরাং এ উভয় বন্তৃব্যের মধ্যে বিস্তর তফাৎ। প্রথম বন্তৃব্য থেকে মনে হচ্ছে, 
আল্লাহর ক্ষেত্রে ধরন প্রযোজ্য, তবে তা আমাদের অজ্ঞাত। দ্বিতীয় বন্তব্য থেকে মনে 
হচ্ছে, আল্লাহর ক্ষেত্রে ধরনই নেই। সর্বপ্রকার ধরন ও পরিমাণ থেকে তিনি পবিত্র। 
নিরসন : আমরা আমাদের আলোচনায় দেখিয়েছি, ইমাম মালিক রাহ. থেকে মোট 
তিনটি বর্ণনা বিশুদ্ধ সূত্রে প্রমাণিত, যার মধ্যে এটি নেই। এই উত্তি তার থেকে 
বিশুদ্ধ সূত্রে প্রমাণিত নয়; বরং এটা প্রমাণিত বর্ণনাগুলোর সঙ্গে স্পষ্ট সাংঘর্ষিক। 
কারণ, ধরন হলো অনিত্য বস্তুর গুণ। আল্লাহ হলেন নিত্য, চিরন্তন ও অবিনশ্বর। 
ধরন মানে হলো রূপ, আকার, আকৃতি, অবস্থা, স্থান বা কালের বন্ধনযুস্ত হওয়া 


২১১ হাশিয়াতুস সাইফিস সাকিল, আল-আকিদা ওয়া ইলমুল কালাম : ৪৯৯। 
২১২ সুনানুত তিরমিজি, আহমাদ শাকির রাহ. তাহকিককৃত : ৩/৪১। 
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রা আল্লাহর ও ধরন রয়েছে, তবে 
সেই ধরন আমাদের অজ্ঞাত? বান্দা যখন আল্লাহর জন্য ধরন সাব্যস্ত করবে, 
তখন তো সে আল্লাহর সত্তাগত বৈশিষ্ট্য অস্বীকার করে তাকে সৃষ্টির সমপর্ধায়ে 
নিয়ে এলো। এরপর সেই ধরনের স্বরূপ আল্লাহর ইলমে যতই সে ন্যস্ত করুক না 
কেন, তা অর্থহীন হয়ে যাবে। এটা অনেকটা গরু মেরে জুতো দানের মতো বিষয়। 
ইমাম মালিক রাহ. থেকে এ ব্যাপারে মোট তিনটি বর্ণনা বিশুন্ধ সূত্রে প্রমাণিত : 
ক. 45১, 

খ. 6৯৮৭৬ 4S; 

গ. ২১৮৬০ At ASIN, 

ইমাম তিরমিজি রাহ. ছাড়াও ইমাম হিবাতুল্লাহ লালকায়ি, ইমাম বায়হাকি, ইমাম ইবনু 
হাজার রাহ. প্রমুখ বিদ্ধ মনীষীগণ তার থেকে এই বর্ণনাগুলো উল্লেখ করেছেন। 
ইমাম মালিক রাহ. বলেন, ‘কোনো ধরন ব্যতিরেকে'। অর্থাৎ, আল্লাহর সত্তা 
যাবে না। নিশ্চয়ই তার জন্য ইসতিওয়া সাব্যস্ত করতে হবে। তবে তার ইসতিওয়া 
আমাদের মতো ধরনযুস্ত নয়। 

ইমাম মালিক রাহ. বলেন, “আল্লাহর ক্ষেত্রে ধরন প্রযোজ্য নয়।” কারণ, ধরন 
হলো সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য; স্রষ্টার বৈশিষ্ট্য নয়। ধরন হলো অনিত্য বিষয়। আর আল্লাহর 
ক্ষেত্রে কোনো অনিত্য বিষয় প্রযোজ্য হয় না। আল্লাহ যেমন নিত্য, তার যাবতীয় 
গৃণও নিত্য। তার সত্তা বা গ্ুণাবলির মধ্যে কোনো সংযোজন-বিয়োজন হয় না। 
তিনি কখনো স্থান-কাল-পাত্র বা পরিমাণ-ধরনের বন্ধনে আবদ্ধ হন না। 


ইমাম মালিক রাহ. বলেন, “আল্লাহর ব্যাপারে ধরন বোধগম্য নয়।' অর্থাৎ, তুমি 
(প্রশ্নকারী) যে আল্লাহর ইসতিওয়ার ধরন সম্পর্কে প্রশ্ন করেছ, তার ইসতিওয়ার 
কোনো ধরন হতে পারে_ এটাই তো বোধগম্য নয়। আমাদের বিবেক-বুপ্ধিতে 
ধরে; আল্লাহর ক্ষেত্রে এরূপ যেকোনো ধরন নির্দ্বিধায় প্রত্যাখ্যানযোগ্য। সুতরাং 
তার ইসতিওয়ার কোনো ধরনই হতে পারে না। 

প্রশ্নকারী ইমাম মালিক রাহ.-কে ইসতিওয়ার ধরন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার 
কারণেই তিনি রাগান্বিত হয়েছিলেন। এমনকি তাকে বের করে দিতে নির্দেশ 
দিয়েছিলেন। কারণ, আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকিদা হলো, যেমনটা 
ইমাম তাহাবি রাহ. বর্ণনা করেছেন, 
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যেবান্তি আল্লাহকে কোনো মানবীয় গুণে গুণান্থিত করবে, নিশ্চয়ই সে 
কাফির হয়ে যাবে। 
সুতরাং যে বাত্তি ইসতিওয়ার কোনো ধরন বণনা করবে যে, তা হচ্ছে কোনো 
স্থান-গ্রহণ, অবস্থান-গ্রহণ বা উপবিষ্ট হওয়া, সে আহলুস সুন্নাত ওয়াল 
জামাআত-বহির্ভূত আকিদা পোষণ করল এবং ইসলামের মধ্যে বিদআতের 
অনুপ্রবেশ ঘটাল। এ জন্য ইমাম মালিক রাহ. ধরন সম্পর্কে প্রশ্নকারীকে তিরস্কার 
করে তাকে বের করে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। 
আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকিদা হলো, 
05০১) aS ১৬ ১৯৮ ০ এঠ। 
আল্লাহ কোনো ধরন ও কোনো স্থান ছাড়া বিদামান রয়েছেন। 
সবচেয়ে হাস্যকর ব্যাপার হলো, ধরন ও স্থানের স্রষ্টা যিনি, তার সত্তা বা কোনো গুণের 
ধরন ও অবস্থানস্থল সম্পর্কে প্রশ্ন করা। জনৈক সালাফ বেশ চমৎকার বলেছেন, 
এ 02 এ 4 NS 2 ভয় 850 এস এ এ) 
(LS HIB YN LSS ৬এ। 9] dl LS 
(স্থান) সৃষ্টি করেছেন, তার ব্যাপারে বলা যায় না যে, তিনি কোথায়।' 
(ধরন) সৃষ্টি করেছেন, তার ব্যাপারে বলা হবে না যে, তিনি কেমন।' 
সংশয়-১ : নব্য সালাফি ভাইয়েরা ইমাম আবু হানিফার নামে প্রচার করেন যে, 
তিনি নাকি বলেছেন, ‘আল্লাহ আসমানে রয়েছেন'। এটা তো আপনাদের পূর্ববর্তী 
সব আলোচনার সঙ্গে সাংঘর্ষিক হচ্ছে। এ ব্যাপারে কী বলবেন? 
নিরসন : ইমাম আবু হানিফা রাহ. থেকে বিশুদ্ধ সূত্রে এমন কোনো উক্তি প্রমাণিত 
নয়। যে বর্ণনাসূত্রে উপরিউত্ত উক্তিটি বর্ণিত হয়েছে, আমরা তা হুবহু তুলে ধরছি, 
এ ৩৬৮ ও ০ ph bl asl SU ৩১ ০৭ সা ০০ 
03৪3০১৬৩৪৮৬ 203 ০৯ PIF ও 5০5 ৬১০৬৯ ৬৯ 
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২১১০৫০০০৯০৯ 


বর্ণনাকারী পারুম ইবনু হাইয়ানকে হাফিজ আসসাল রাহ, i 
জয়িফ (দুর্বল) বলে আখ্যায়িত করেছেন। এ ছাড়া আরেক বর্ণনাকারী 
নুয়াইম ইবনু হামমাদ দেহবাদী সম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্পর্কযুত্ত ছিলেন। 
অনেকইমামইতাকে দেহবাদীফিরকার অন্তর্ভুক্ত বলেগণ্যকরেছেন।*১* 
হাফিজ ইবনুল জাওজি রাহ. লেখেন, হাফিজ ইবনু আদি রাহ. 
বলতেন, নুয়াইম ইবনু হামমাদ হাদিস বানোয়াট করে বর্ণনা করে। ২১ 
নব্য সালাফি ভাইয়েরা এই উক্তিটি ইমাম বায়হাকি রাহ. প্রণীত 
কিতাবুল আসমা ওয়াস সিফাতের রেফারেন্সে বর্ণনা করেন। এ ক্ষেত্রে 
তারা একটি বিষয় আড়াল করেন। ইমাম বায়হাকি রাহ. নিজেই এই 
বর্ণনাটি উল্লেখ করার পর বলেন, 

ws LHL ৬০০০ ০. 


যদি ইমাম আবু হানিফা রাহ. থেকে এই বর্ণনাটি বিশুদ্ধ হয়... ২৯ 


এর দ্বারা স্পষ্টভাবে বোঝা যাচ্ছে, ইমাম বায়হাকির দৃষ্টিতে এটি বিশুদ্ধ বর্ণনা নয়। 
এরপরও কেউ যদি সহিহ বলে, তাহলে এর ব্যাখ্যা আদতে কী হবে, তা তিনি এর 
পরে উল্লেখ করে দিয়েছেন।২১, 


ইমাম শাফিয়ি রাহ. (মৃত্যু : ২০৪ হিজরি)-কে আল্লাহর ইসতিওয়া সম্পর্কে 
জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, 


SUG ভি ৬ JAS ১৩ ০০০৯ AS ১৬ আলা 

SLD Fas ০১৯।৩০ Sl, 
কোনো সাদৃশ্য-নিরূপণ ছাড়া আমি ইমান এনেছি। (তার) কোনো 
অনুরূপ নির্ধারণ ব্যতিরেকে সত্যায়ন করেছি। এর স্বরূপ উপলব্ধির 
ব্যাপারে আমি নিজেকে অক্ষম পেয়েছি। এ ব্যাপারে চিন্তাফিকির 
থেকে আমি পুরোপুরি বিরত থেকেছি।২১ 


২১৩ 
২১৪ 
২১৫ 
২১৬ 
২১৭ 


তাহজিবুত তাহজিব, দারুক ফিকর বৈরুত প্রকাশিত : ১০/৪০৯-৪৩৩। 

দাফউ শুবাহিত তাশবিহ : ১৫২; আল-কামিল ফিদ দুআফা : ৭/১৬। 

কিতাবুল আসমা ওয়াস সিফাত : ২/৩৩৭-৩৩৮। 

তাকমিলাতুর রদ আলান নুনিয়াহ মাআস সাইফিস সাকিল : ১৮০। 

লামআতুল ইতিকাদিল হাদি ইলা সাবিলির রাশাদ, আবদুল্লাহ ইবনু আহমাদ ইবনু কুদামা, আদ- 


নি ইসলামি আকিদা [১ম খণ্ড, তাওহিদ] 


ক্যাম আকার ইবনু হাল রাহ, 
ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল রাহ. (মৃত্যু : ২৪১ হিজরি)-এর ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে, 
৬০৪০৩ ৬০০ এ ০ এপ এ॥ ৩:১৪ ৩৪ 
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3 5৩৭5 SEL FG 4৯৩1০১৬০৬৩৪ 
তিনি বলতেন, নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ মহিমাশ্বিত আরশের ওপর ইসতিওয়াকারী। 
একদল তার থেকে বর্ণনা করেছে যে, ইসতিওয়া কর্মবাচক গুণ। আরেক দল 
তার থেকে বর্ণনা করেছে, ইসতিওয়া সত্তাগত গুণ। ইসতিওয়ার অর্থ প্রসঙ্গে 
তিনি বলতেন, সমুন্নত এবং সুউচ্চ হওয়া। আল্লাহ তার আরশ সৃষ্টির পূর্ব 
থেকেই সুউচ্চ ও সমুন্নত। তিনি সবকিছুর উর্ধে, সবকিছুর ওপরে। আল্লাহ 
আরশকে বিশেষিত করেছেন-__কারণ, অন্য সব জিনিসের বিপরীতে তার মধ্যে 
বিশেষ কিছু রয়েছে। আরশ সর্বোত্তম এবং সর্বোচ্চ স্থান। এ কারণে আল্লাহ 
তাআলা এ কথা বলে নিজের গুণ বর্ণনা করেছেন যে, তিনি আরশের ওপর 
ইসতিওয়া করেছেন-_অর্থাৎ তার ওপর সমুন্নত হয়েছেন। এ কথা বলা বৈধ 
নয়, তিনি স্পর্শ বা সম্মুখস্থ হওয়ার দ্বারা ইসতিওয়া করেছেন। আল্লাহ এসব 
থেকে অনেক উর্ধে। আল্লাহর সঙ্গো কোনো পরিবর্তন ও রূপান্তর সম্পৃত্ত হয় 
না। আরশ সৃষ্টির পূর্বে এবং পরে গণ্ডি-সীমারেখা তার সঙ্গে যুস্ত হয়নি। 
যারা বলে, আল্লাহ সত্তাগতভাবে সব জায়গায় বিরাজমান, তিনি 
তাদের ওপর আপত্তি করতেন। কারণ, সকল জায়গা সীমাবদ্ধ ২৯৮ 


দারুস সালাফিয়্যাহ কুয়েত প্রকাশিত : ১০। 
২১৮ আল-আকিদা, খাল্লাল : ১০৭-১০৮। 
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ইসতিওয়া : সন্তাগত গুণ নাকি কর্মগত গুণ 
কাজি আবু বকর ইবনুল আরাবি উন্দুলুসি রাহ. লেখেন, 
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আল্লাহ “অবতরণ করেন’, ‘আসেন’ এবং এ জাতীয় অন্যান্য শব্দ, 
যেসবের অর্থ আল্লাহর সত্তার ব্যাপারে প্রয়োগ করা জায়িজ নর, 
এগুলো আল্লাহর কাজের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়। এখানে সূক্ষ্ম একটি 
ব্যাপার রয়েছে__হে বান্দা, তোমার সব কাজকর্ম হয় তোমার নিজের 
সত্তার মধ্যে; কিন্তু আল্লাহর কাজসমূহ তার সত্তার মধ্যে হয় না, 
এমনকি তার সঙ্গেও সম্পর্কিত হয় না; বরং তা হয় তার সৃষ্টিজগতের 
মধ্যে। সুতরাং তুমি যখন শুনবে, আল্লাহ এমন কিছু বলছেন, এর অর্থ 
হবে, তা সৃষ্টিজগতের মধ্যে সংঘটিত হয়েছে, আল্লাহর সত্তার মধ্যে 
নয়। আওজায়ি রাহ.-কে এই হাদিস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি 
স্পষ্ট বলেছিলেন, আল্লাহ যেমন চান তেমন করেন।২১৯ (অর্থাৎ, এটি 
কর্মগত গুণ; সম্তাগত গুণ নয়।) 
ইমাম ইবনু বাত্তাল রাহ. (মৃত্যু : ৪৪৯ হিজরি) লেখেন, 
৯১০৩ ৭১৯ ২৮০ ৩১ io slp NN ০৯ 25০1 fal als 
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আহলুস সুন্নাহর ইমামগণ এ ব্যাপারে মতবিরোধ করেছেন যে, 
‘ইসতিওয়া’ কি সত্তাগত গুণ; নাকি কর্মগত গুণ? যারা বলেছেন, 
‘ইসতিওয়া’ সমুন্নত হওয়া অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, তারা এটাকে 
সন্তাগত গুণ ধরেছেন। আল্লাহ সর্বদা ইসতিওয়ারত-_অর্থা্ তিনি 
২১৯ আরিজাতুল আহওয়াজি, দারুল ফিকর বৈরুত প্রকাশিত : ১/৪৩-৪৪। 
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তারা বলেছেন আল্লাহ এমন কিছু করেছেন, তিনি উর ৮ 
আরশ’ নামে যার নামকরণ করেছেন। এমন নয় যে, সেই কাজটি 
আল্লাহর সত্তা দ্বারা অস্তিত্বলাভ করেছে। কারণ, সর্বপ্রকার অনিত্য 
(নশ্বর) জিনিস তার সত্তার সঙ্গে সম্পৃত্ত হওয়া অসম্ভব।২১০ 

ইমাম বায়হাকি রাহ. (মৃত্যু : ৪৫৮ হিজরি) লেখেন, 
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ইমাম আবুল হাসান আশআরি রাহ. এ মত পোষণ করেছেন যে, মহান 
আল্লাহ আরশের মধ্যে কোনো কাজ করেছেন, যাকে তিনি ইসতিওয়া 
নাম দিয়েছেন। যেমন তিনি অন্যান্য ক্ষেত্রেও কিছু কাজ করে রিজিক, 
নিয়ামত ইত্যাদি নামে নামকরণ করেছেন। আল্লাহ ইসতিওয়াকে কোনো 
ধরনবিশিষ্ট বানাননি, তবে একে কর্মগত গুণ হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। 
কারণ, তিনি বলেছেন, “রহমান আরশের ওপর ইসতিওয়া করেছেন'। 
[সুরা তোয়াহা : ০৫] অন্যত্র ইসতিওয়ার বিষয়টি ‘তারপর’ শব্দ দ্বারা বর্ণনা 
করেছেন--“তারপর তিনি আরশের ওপর ইসতিওয়া করলেন’। [সুরা 
ফুরকান : ৫৯] ‘তারপর’ শব্দ ব্যবহৃত হয় বিলম্ব বোঝানোর জন্য। বিলম্ব 
হয় কাজের ক্ষেত্রে। আল্লাহর কাজসমূহ অস্তিত্ববান হয় সরাসরি তার 
সম্পাদন এবং নড়াচড়া ছাড়াই। 

(এরপর ইমাম বায়হাকি রাহ. একাধিক আশআরি ইমাম থেকে এই মতও উল্লেখ 

করেন যে, ‘ইসতিওয়া’ শব্দটি সমুন্নত হওয়া অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তারপর তিনি 

২২০ শারহু সহিহিল বুখারি, ইবনু বাত্তাল, মাকতাবাতুর বুশদ রিয়াদ প্রকাশিত : ১০/৪৪৯-৪৫০। 
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বলেন.) এই ব্যাখ্যা অনুযায়ী তা সত্তাগত গুণ হবে। এ ক্ষেত্ৰে 'তারপর' শব্দটি যার 
ওপর ইসতিওয়া করেছেন, তার ব্যাপারে প্রযোজ্য হবে; 'ইসভিওয়া' গুণের সঙ্গে 
‘তারপর’ বিশেষণ সম্পৃত্ত হবে না। এটা ওই আয়াতের মতো হবে-_'এরপর 
আল্লাহ তারা যা কিছু করছে, তার সাক্ষী” । ।সুরা ইউনুস :৪৬] অর্থাৎ, এরপর তাদের 
কাজসমূহ সংঘটিত হবে, ফলে আল্লাহ তার সাক্ষী হবেন।২১১ 
মুফাসসিরে কুরআন আবু হাইয়ান উন্দুলুসি রাহ. ইমাম সুফিয়ান সাওরি রাহ.-এর 
অভিমত উদ্ধৃত করেন, যা ইমাম আশআরির মতের অনুরূপ, 
2551 55 Ns এ 5৫5 
মহান আল্লাহ আরশের মধ্যে কোনো কাজ করেছেন, যাকে তিনি 
ইসতিওয়া নামে নামকরণ করেছেন।*** 
৯8 ০০৩ 3 ০১০৭) ১০৩৯ ৯০০৬৪ Srl Sl 

‘তারপর তিনি আরশের ওপর ইসতিওয়া করলেন'__এ বাক্য দ্বারা 

আরশের নশ্বরতা বর্ণনা উদ্দেশ্য; ইসতিওয়ার নশ্বরতা নয়।*** 
উপরিউন্ত বন্তব্য দ্বারা বোঝা গেল, ইসতিওয়া যদিও আল্লাহর কর্মগত গুণ; 
কিন্তু এই গুণটিও অন্য সব গুণের মতো নিত্য ও চিরন্তন। ইমাম আবু হানিফা ও 
ইমাম বুখারি রাহ.-সহ সালাফের স্পষ্ট মতামতের দ্বারাই এই বিষয়টি প্রমাণিত ও 
স্বীকৃত। আল্লাহর কাজসমূহ অনাদিকাল থেকেই তার চিরন্তন গুণ; সুতরাং তা 
নিত্য এবং অসৃষ্ট। হ্যা, কৃত ও সম্পাদিত বিষয়সমূহ সৃষ্ট, নশ্বর ও অনিত্য। সুতরাং 
যারা বলে, আল্লাহ আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করার পর তার অবস্থানস্থল 
পরিবর্তন করে আরশের ওপর অধিষ্ঠিত হয়েছেন, তারা বিভ্রান্ত, গণ্ডমূর্খ এবং 
গোমরাহ। কারণ, তাদের এই আকিদা একটি কুফরি আকিদা। 
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অধিকাংশের মতানুসারে ইসতিওয়া কর্মগত গুণ।২২, 
২২১ কিতাবুল আসমা ওয়াস সিফাত : ২/৩০৮-৩০১। 
২২২ আল-বাহবুল মুহিত, দারু ইহইয়ায়িত তুরাসিল আরাবি বৈরুত : ৪/৩০৭। 


২২৩ আস-সাইফুস সকিল, মাতবাআতুস সাআদাহ মিসর প্রকাশিত : ৮৭। 
২২৪ আল-জামি লি-আহকামিল কুরআন, দাবুল ফিকর বৈরুত প্রকাশিত : ১৫/৩৪৩। 
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